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GEL LL. M ৩. ৪ 
b , *শিক্ষীিজানের মূলতত্ব, লেখার সময় কা বিস্ময়কর অনুভূতির মধ্যে দিষে 
Wes আমাকে Ge হয়েছিল । মনে হয়েছিল আমি যেন একটা অতি-ক্রত-চলমান 
রেলগাড়ি করে চলেছি। আর দু-পাশের জমি ঘরবাড়ি গাছপালাগুলি মুহূর্তের 
জন্য দেখ। দিয়ে পেছনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কোনটাই স্থির বা অপরিবতি থাকছে 
ali fs অতীতের বৈদিক যুগ বা গ্রীনের সোফিষ্টদের সময় থেকে WW করে 
আজকের দিন পর্যন্ত শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সকল নীতি, তত্ব এবং প্রথাগুলি প্রচলিত 
হয়ে এসেছে সেগুলি একের পর এক আমার চোখের সামনে আবিভূত হয়ে পর 
মুহুৰ্তে মিলিয়ে যেতে স্থরু করল। যে তত্ব, যে বিশ্বাস, যে ব্যাখ্যা একটা বিশেষ 
ূ যুগে সৰ্বোত্তম এবং স্থপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হল পরবর্তী মুগে সেটি অসার অসত্য 
| এমন কি ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হল। যে আদর্শ ও পদ্ধতিকে ভিত্তি করে এক 
| যুগে সমস্ত শি শক্ষাব্যবস্থাটাই গড়ে উঠেছিল পরবর্তা যুগে সে আদর্শকে বিতাড়িত 
৷ করাই যেন শিক্ষার একমাত্র কাজ হয়ে দাড়াল। পরিবর্তন ও নৃতনত্ব মানব 
| চিন্তার সমস্ত বিভাগের একটা পরম বৈশিষ্ট্য । কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন 
| « এত মূলগত ও ভ্রুত যে অন্ত কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। 
` “শিক্ষার তবগুলির এই অস্বাভাবিক পযিবর্তশীলতার একট! ব্যাখ্যা দেওয়া 
. যেতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানকে যদিও একটা "pes শান্ত্ররপে আমরা গঠন করার 
প্রয়াস পেয়েছি প্ররুতপক্ষে এটি মানব আচরণের সমস্ত দিকগুলির একটা স্থসমন্বিত 
রূপ। মানব-সত্তার বিভিন্ন জীধনাংশগুলিকে স্থসংহত ও সুসংবদ্ধ করে এক 
l পূৰ্ণাঙ্গ সার্থক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করাই শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য। অতএব 
"শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, সংগঠন ইত্যাদির সুষ্ঠু সংব্যাথ্যান নির্ভর করছে মানবচিস্তার 


-aata বিভাগগুলির পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপর। দর্শনশাস্ত্র থেকে qm করে মনোবিজ্ঞান .. 


| সমাজবিজ্ঞান, শরীররতত্ব, জননতত্ব, নীতিশান্্র, কলাশান্ত্, cime প্রভৃতি 

| বিভিন্ন চিন্তাধারার ক্রটিহীন, সংব্যাখ্যানই শিক্ষার তত্বরচনার পক্ষে অপরিহার্য ৷ 
যেহেতু এর সব কটি শাস্তই তাদের বিকাশপরক্রিয়ার মধ্যপথে সেজন্য শিক্ষার মূল- 
তত্বগুলিও সদা-পরিবর্তনশীল। বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞানে অধুনা গৃহীত শিক্ষাতত্ব- 
গুলি সম্বন্ধেও একই কথ| বলা চলে। তবে সেগুলি দীর্ঘ পরীক্ষণ ও গবেষণা 
থেকেলন্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সেগুলির বুনিয়াদ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় । 

বিংশ’ শতাব্দীর স্থত্ৰপাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাব-বিপ্লব সরু হয় তার": 
অভিনবদ্ধ ও বিরাটত্ব সমন্ধে আমাদের ধারণ! খুব স্পষ্ট-নয় । পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 


e 


০ গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকেইঃএই বিশ্রোহী চিড্রাধারার চাপে নতুন gu ঢেলে গড়া 
হয়েহে। ভারতে তার দু'একটা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ এসে "E ফলে এখানে, এখানে 
="মণ্টেসরি কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে,'্বা সরকারী wes নতুন শিক্ষাারা, 
গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্ত কোথাও শিক্ষার এই নতুন পরিকল্পনাকে x aet 
দেবার ব্যবস্থা নেই । * সৰ্বত্ৰ ্বস্লজ্ঞানজনিত অসংহত প্রচেষ্টা । te 
যে সকল মৌলিক” তত্বগুনির উপর শিক্ষাপ্রক্ৰিয়াটি প্রতিষ্ঠিত সেগুলির 
আধুনিক সংব্যাখ্যান এই বইটিতে res] যাবে। আমাদের. দেশে শিক্ষার 
. প্রচলিত রূপটি কত ক্রটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থী 
উভয়েরই যে শরম ও উদ্যমের কি অপরিসীম অপব্যয় নিত্য ঘটে থাকে তার কিছুটা 
আভাস শিক্ষার, এই Nu সংব্যাখ্যানের সঙ্গে পরিচিত হলে আমুরা জানতে 
পারি। 
এই বইখানি প্রধানত বিশ্ববিস্ঠালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্যই, 
লেখা এবং এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত প]ঠক্ৰমকে অনুসরণ করা 
হয়েছে ৷ কিন্তু আলোচনার প্রকৃতি ও গতিধারাকে সাধারণের পঠন ও গ্রহণের 
উপযোগী করেই নিয়ন্লিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীরা 


এই বইটি থেকে যেমন সাহায্য পাবেন, তেমনই পিতামাতা এবং সাধারণ মানুষ d 
তাঁদের সম্পূৰ্ণ অপরিচিত একটা ভূখণ্ডে ভৰমগ্নের সুযোগ পেয়ে কিছুটা উপরুত হবেন। 


১৬এ c - রোড 
কলিকাতা — ১৯ RF ঘোষ 
sm ডিসেম্বর, ১৯৬১ 


তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ 


শিক্ষাবিজ্ঞানর মূলতব্বের তৃতীয় সংস্করণে কতকগুলি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ 

করা হল। শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষাবিদের শিক্ষাতত্ব ও পদ্ধতির 

বিশদ আলোচনাও এ সংস্করণে সংযোজিত হল ।/ শিক্ষার মৌলিক equ 

সমুদ্রের মত গভীর হলেও পার্বত্য far faa মত চঞ্চল ও পরিবর্তনধর্মী। অতএব 

এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ পুস্তকরচনার দাবী করা সম্ভবই নয়। তবে বর্তমান সংস্করণে 
আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ তবগুলি যতদূর সম্ভব পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। ' 

১৬এ ফার্ন ce 
কলিকীতা। — ১৯ l 


9 
; AFA çI ` 
২৮শে জুলাই, ১৯৬৫ ) 


LI 


nd 


M3 e — |[ 


e 


4 


o| 


81! 


জ্রাপঞ্র 
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, শিক্ষার সংকীর্ণ বাঁ লৌকিক অর্থ c 


শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ব প্রকৃত শিক্ষার রূপ d 

(শিক্ষাই “ সঙ্গতি- বিধান শিক্ষাই সমাজ- সং পাই 
সমাজীকরণ-_শিক্ষাই, ক্রমবিকাশ) 

শিক্ষার কাজ AL 
শিক্ষার উপাদান — 
শিক্ষার লক্ষ্য লা 


(শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তন-_প্রাচীন ভারত--সোফ্িষ্ট-_ k 


এথেন্স. mifi a state efe রুশো 
মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান--শিক্ষার লক্ষ্য সঙ্গতিবিধান__ 
শিক্ষার লক্ষ্য_সমাজ সংস্করণ__চরিত্র গঠন-_স্থ-নাগরিকতা_ 
জীবিকা নির্বাহ্ু_সম্পূর্ণ জীবন-_সামাজিক যোগ্যতা) m 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে aa = | — 
( ভাববাদ__জড়বাদ-_প্ররুতিবাদ-_প্রয়োগবাঁদ_শিক্ষীর সর্ব 
জনীন লক্ষ্য ) 


শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্ৰিক লক্ষ্য ঢ় 


( ব্যক্তিতান্ত্ৰিক wed misere মৃতবাদ__এতিহাসিক 
দৃ্টন্ত__আধুনিক দৃষ্টিভ্দী_জন ডিউই ও ses — Prata ) 

শিক্ষার মাধ্যম = 
( পরোক্ষ মাধ্যম_ প্রত্যক্ষ মাধ্যম__পরিবার ও বিন্যালয়_ 
বিদ্যালয়ের কাধীবলী--খৰ্মায়তন-_সামাজিক্ল সংগঠন--বা্ট্-_ 
সমাজ-_সক্ৰিয় ও নিষ্ক্ৰিয় মাধ্যম-_ সংবাদপত্ৰ, বেতার, চপচ্চিত্ৰ, 


১ 
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১১ 
১৮ 
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বিদ্যালয় ও সমাজ ৰল 
সমাজ বিদ্যালয়-নির্ভর-_বিদ্যালয়ও সমাজ-নিৰ্ভর--বিদ্যালুয় 
সমাজেরই প্রতিচ্ছবি-_বিদ্যালয় সমাজ__আংশিক স্বাভাবিক, 

'_ আংশিক কৃত্ৰিম--বিদ্যালয়কে সমাজ-প্রতিচ্ছবি করার পন্থ৷ ) 
বিদ্যালয় ও ব্যক্তি : x 8 
ব্যক্তি-স্বাতন্তের গঠন__সামাজিকী-করণ__এ দুয়ের সমন্বয়ন-_ 
তার উপায়__পরিচালন ও স্কমন্ত্ৰণ ) ; 
শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা . — ৯৫ 
(শিক্ষায় শৃঙ্খলার স্থান__প্রথম ” পাপের মতবাদ শিক্ষায় 
স্বাধীনতার স্থান--শৃঙ্খল| ও স্বাধীনতার ছন্দ বাহিক_ অন্তর্জাত 
ও বহির্জাত শৃঙ্ঘলা__সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ) 

"S শিক্ষায় অন্তৰ্জাত শৃঙ্খলার প্রয়োগ = SO 
(মণ্টেসরী পদ্ধতি--ডাণ্টন প্যান হিউরিষ্টিক পদ্ধতি 
ল্যাবরেটরী স্কুল- প্রজেক্ট পদ্ধতি_ জর্জ জুনিয়ার রিপাবলিক, 
লিট্‌ল কমনওয়েল্থ ) j 
শাস্তি ও পুরস্কার ESOS 
মানসিক ও দৈহিক শাস্তি__মানসিক ও বস্তুগত পুরস্কার-_শাস্তি- 
দানের অপকারিতা__বিদ্যালয়ের সকার প্রথা- শাস্তি ও 
উভয়ই পরিত্যজ্য ) $ ii 
বংশধারা ও পরিবেশ = 
(বংশধারার স্বরূপ_ পরিবেশ 


= loo * 


[6 


গতানগগতিক পাঠক্রমের waas শৃঙ্খলার তত্ব * — ৰ; 


পাঠক্রম সংস্কারে আন্দোলন নি ‘ T 
( কর্মকেন্দ্িক বা কর্মভিত্তিক পাঠক্ৰম--চাহিদ|-কেন্দৰিক পাঠক্ৰমু 


ণ ৬৩ 


_বিষয়-বিভাজন বিস্গোধী বা বিষয়-সমন্বয় আন্দোলন-__অঙ্থবদ্ধ C 


পদ্ধতি_কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি-ধ্যাপক-ভিত্তিক < পাঠক্রম্৮_ 
অন্সিজ্ঞতাকেন্দ্রিক পাঠক্রম ) ০ 
পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি 


বড় না বংশধারা? বংশধারাবাদী 


Reese ও পণ qmi বানান 


Ty 
ৰ PN 
o 


০ 381 


১৫। 


৩ 


r j T : 
Ba 
5 E 


| IM ^ C$ যমজ পর্ববেক্ষণ__বংশখারা ও ufo শিক্ষার বংশধারা ও 
পরিবেশের প্রভাল-_শিক্ষকের কর্তব্য ) 
খেলা ও শিক্ষা $ 


gaa বিভিন্ন তত্ব = e — 
(অতিরিক্ত "€ ৯৮ তত্ব_ভবিস্তাৎ 
প্রস্তুতির তব___বিরৈচনের তত্ব জীবন সক্রিয়তার ww ) 
খেলা ভিত্তিক শিক্ষা zu 


খেলার দশটি বৈশিষ্ট্য--খেল| এবং সমাজ-_খেলা-ভিত্বিক 
শিক্ষার হ্বরূপ_ শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার পন্থা ) 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থী J = 


( শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সনবদ্ধ_ প্রাচীন ও আধুনিক__শিক্ষক-কেন্দ্রিক 


শিক্ষা-_শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা__মাধুনিক শিক্ষকের কাজ ) 
স্থশিক্ষকের লক্ষণ সি 
(ব্যক্তিগত গুণাবলী--জ্ঞান ও দক্ষতা_আঁচরণমূলক বৈশিষ্ট) 
প্রধান শিক্ষকের কার্ধীবলী৬ — 7 — 


' (শিক্ষকরূপে__পরিচালকরূপে_ সমম্বয়-সাধকরূপে ) 


পরীক্ষা গ্রহণ .. — 
( পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেখ্ঠ__ প্রচলিত পরীক্ষার pb 

আধুনিক অভীক্ষা-_বিভিনন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত = 
( আদৰ্শায়িত বা মাননির্ণাত অভীক্ষা__আধুনিক ও প্রাচীন 
পরীক্ষা-পদ্ধতির তুলনা-_আধুনিক অভীক্ষার দোষ-- 
রচনাধর্মী অভীক্ষার উন্নতকরণ-_ধারাবাহিক পরিমাপ- 
পত্র-_আভ্যন্তরীণ ও বহিরহুষ্িত বা সাধারণী- পরীক্ষা 
__বহিরনুষ্টিত বা সাধারণী পরীক্ষার ভ্ৰুটি--সংশোধনের 
উপায়) 

প্রগতিশীল বা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা — 
(শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস__শিশুকেন্দ্িক শিক্ষার 
বিভিন্ন ভাবধারা__গতান্ুগতিক ও আধুনিক শিক্ষার = 
মধ্যে তুলন-_ প্রগতিশীল বা শিশুকেন্দ্িক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য) 


১৩২ 
১৩২ 


- ১৪৪ 


১৬৭ 


১৮৫, 


২১ 


| - ONIS i 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ৭ p = 


(সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকার ভেদ__সহ্পাঠক্রমিক 
কাজের উপকীরিতা৷ ), 


রব. ৮ 1৯১, 

(রুশোর শিক্ষাতত্ব_রূশোর শিক্ষায় অবদান ) 

জোহান হিনরিক পেস্টালৎসী ` — 

( পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ব--শিক্ষাপদ্ধতি--শিক্ষায় অবদান ) 

জন ফ্ৰেডাব্লিক হাৰ্বাট =. 

(হার্ধাটের পীঁচটি-সোপান---ৃ্টিযুগ্তত্ব--হাৰ্বাটের অনুবন্ধ- 
তত্ব-হাৰ্বাটের শিক্ষায় অবদান ) 

ফ্রেডরিক.ক্রয়েবেল — 

(আত্মসক্রিযতার তত্ব-উন্মেষণ তত্ব__কিগারগার্টেন__ 

ফ্রয়েবেলের শিক্ষায় অবদান ) 

জন ডিউই — 


(শিক্ষাতয়ী দর্শন__সক্রিয়তার তত্ব পাঁচটি সোপান 
সমস্ত| পদ্ধতি--ডিউইর শিক্ষায় অবদান ) 


মারিয়া মণ্টেসরি — 
* মণ্টেসরি পদ্ধতি--মণ্টেসৱির শিক্ষায় অবদান) 
শিক্ষণ-পদ্ধতি = 


( মনোবিজ্ঞানমূলক ওতর্কবিজ্ঞানমূলক-__সংক্লেষণমূলক ও 


বিশ্লেষণমূলক--প্রকৃষ্ট পদ্ধতির কয়েকটি নীতি ) * 


* ২৫। কয়েকটি আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি — 


(এজেক্ট মেথড-“ডাণ্টন পর্ান__উইনেটকা প্যান-_মরিসন 
ধ্যান__ডেক্রলি পদ্ধতি__বুনিয়াদী শিক্ষ পদ্ধতি ইত্যাদি) 


২৪৫ 


২৫৪ 


২৭২ 


২৮৯ 


২৮৯ 
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সভ্য অগভ্য আধুনিক প্রাচীন যে কোন জাতির নিতা-ব্যবহৃত "isl 


*পরীক্ষ। করলে যে কথ টির প্রতিশব্দ অতি অবশ্যই পাওয়া যাবে সেটি হল শিক্ষা । _ 


আর এ কথাও বিনা দ্বিধায় বল| যায় যে ভবিষ্যতে যে কোন নতুন জাতিই পৃথিবীর 
বুকে দেখ। দিক না কেন, শিক্ষ! কথাট| যে তাদের শব্ব-স্ভারের একট। বড় জায়গা 
জুড়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

* শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্ধত৷ সম্বন্ধে সব কালের মানবসমাজই একান্তভাবে 
সচেতন । বিশেষ করে শিক্ষা ছাড়া আধুনিক যুগের প্রগতিশীল মানবসমাজের 
অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চিন্তামূলক সকল- 
প্রকার অগ্রগতিই যৈ শিক্ষার উপর নির্ভরশীল একথা সর্বজনস্বীকৃত। জীবিকা 
অর্জন, রাষ্ট্রিক কর্তব্যপালন, স্থ-সংহত সমাজগঠন, চিন্তাশক্তির উন্নতি, সভ্যতার = 


_ অগ্রগতি, এমন কি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তি-জীবনযাপন এ সকলের জন্যই যে আমরা 


শিক্ষার কাছে খণী এ সত্যও অনস্বীকাধ। এক কথায় বলা যেতে পারে যে শিক্ষা 
আমাদের অতীত সংস্কৃতির বাহক বর্তমান সভ্যতার পোষক ও ভবিষ্যৎ প্রগতির 


জনক। 
শিক্ষার সঙ্ধীর্ণ at লৌকিক অর্থ 


কিন্তু তবু সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন ভাষণে শিক্ষার একটা সঙ্ধীৰ্ণ অর্থের 
উপরই নির্ভর করে থাকে । শিক্ষা বলতে সে বোঝে কোন একটি বিশেষ জ্ঞান- 
agaa কোন বিশেষ একটি কৌশল আয়ত্ত কর । ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত 
এডুকেশান (education) কথাটির মূল ল্যাটিন অথও অনেকটা এই ধরনের-_-কোন 
জ্ঞান বকৌশল আয়ত্ত করা। আদিম মানুষ যখন তার পিতা বা সমাজের 
অন্যান্ত-বয়:প্াপ্তুদের কাছ থেকে শিখল কেমন কৰে পশু শিকার করতে হয় বা 
কেমন করে কুটার বাধতে হয় বা আধুনিক TRI যখন জানল কেমন করে রোগের 


ê o * . LA Li 
২. Mu Eu +’ 
চিকিৎসা করতে হয় বা কেমন করে আইনের ব্যাখ্যা করতে হয় wag a হব 
যে সে শিক্ষালাভ করেছে ৷ শিক্ষার এই অর্থকে এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যারে মে 
শিক্ষার বিষদ়বস্তরূপে? বিভিন্ন cra সি হয়েছে, এবং তাদের পৃথকল বজায় 
রাখার জন্য তাদের বিঙ্চিন্ন নামকরুণ কর হয়েছে, যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা- 
বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, আইনশাস্ত্ৰ, ভাস্কৰ্য ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যায় আবার শিক্ষার্থীকে 
পারদর্শী করার জন্য তৈরী হয়েছে বিশেষধর্মী সব বিদ্যায়তন এবং দেখ| দিয়েছেন 
বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগোষ্ঠী। যারা এই শ্রেণীর স্থনিদিষ্ট বিদ্যায়তনের্ন" 
মাধ্যমে এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অধ্যাপনায় কোন না কোন শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ 
কনে থাকে তাদেরই সাধুরণত আমাদের সমাজে শিক্ষিত বলা হয়ে থাকে, আর 
যার! তেমন কোন বিশেষ শাত্রে প'রদৰ্শিতার দাবী করতে পারে না, তারা অশিক্ষিত 
বলেই পরিচিত। এক কথায় স্বর্ণ বা লৌকিক অর্থে শিক্ষা এবং কোন বিশেধ 
বিদ্যায় পারদশিতা-অজন এই ছুইই হল সমার্থক। সেইজন্য এই অর্থ অনুযায়ী 
এমন মানুষ বহু থাকতে পারে যারা অশিক্ষিত। বস্তুত আমাদের সভ্য সমাজে 
শিক্ষিত অশিক্ষিতের যে ভেদাভেদ করা হয় তা শিক্ষার এই aAA ব্যাখ্যার উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। ০ 


এই সঙ্ধীৰ্ণ অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে এবং যা এতদিন করে আসা হয়েছে 


- শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেগুলি সংক্ষেপে 
এই-- | ^ 
" প্রথমত, সঙ্কীৰ্ণ অৰ্থে শিক্ষা হল কোন বিদ্যায়তনের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিকট 
হতে বিশেষ পাঠ গ্রহণ এবং অনুশীলন ও প্রচেষ্টার সাহায্যে সেই পাঠ আয়ত্ত করা d 
০ অর্থাৎ এককথায় শিক্ষা বললে বোঝায় স্কুল-কলেজ প্রভৃতি বিদ্যায়তনে অধ্যয়ন 
এবং যারা তা করেনি তারা সমাজে অশিক্ষিতের গোষ্ঠীভুক্ত। আধুনিক কালে 
আবার শিক্ষায় সাফল্যের ‘মাপকাঠি হিসাবে mE হয়েছে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি 
এবং ফলাফলের উপর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রদানের প্রথা । ফলে 
« লৌকিক ব্যবহারে আজকাল শিক্ষ! বলতে দাড়িয়েছে কোন শিক্ষা-প্রত্ষঠানের পাঠ 
শেষ করে একটি ডিগ্রী বা ডিপ্নোম| বা সার্টিফিকেট হস্তগত 'কর|। এটি হল 
"শিক্ষার সন্থীর্ততম ব্যাখ্যা । 
Co Rue, শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীর মধ্যে সম্পর্ক হল নিছক দাঁতা-প্রহীতার 
ৰ M drm শিক্ষাৰ্থী নেবে। শিক্ষার্থীর মনটি যেন শূন্য ভার 
॥ n অজিত জ্ঞান ও বিদ্যা দিয়ে সে ভাণ্ডার পূর্ণ. করে দেবেন 


ar . 
Lj 


শিক্ষার ব্যাপক অর্থ বা প্রকৃত"শিক্ষার সপ ' ৬ 


শিক্ষার্থীর, পক্ষে নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করা! ছাড়া আর কিছু করবার নেই, যেমন ', 
ee কলের তলায় বদান কলমীর' নিজের কিছু করার খাকে SLT i 
তৃতীয়ত, শিক্ষার বিষয়বস্তু, ত! সে জ্ঞান বা কৌশল যাই হক না কেন, 

. তার প্রকৃতি সুনিদিষ্, পূৰ্ণাঙ্গপ্ৰাপ্ত এবং অপরিবর্তনীয়। শিক্ষকের কাজ 
হল সেই sp জ্ঞান শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া । সেই জ্ঞানের মধ্যে 
কোন পরিবর্তন আনা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়, এবং তার প্রয়োজনও CE d 
‘এই অর্থে স্কুল কলেজ প্রভৃতিকে জ্ঞান-বিপণী (Knowledge shop ) বলা 
যেতে পারে, যেখানে শিক্ষক হলেন জ্ঞানের পসারী, ছাত্রছাত্রীগণ হল সেই 
জ্ঞানের ক্রেতা। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ জ্ঞানের এই নিক্কিয় পরিকল্পনার তীব্ৰ 
সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে এই ধরনের পূৰ্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয় 
জান প্রাণহীন এবং তার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই, কেননা শিক্ষার্থী তার 
জীবন-সমস্তার সমাধানে €সগুলির প্রয়োগ করতে পারে না। 

চতুর্থত শিক্ষার এই ব্যাথায় শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদাকে কোন স্থান 
দেওয়া হ্য়নি। অপরিণত শিক্ষার্থীর উপর বয়ঃপ্ৰাপ্তদের প্রতিক্রিয়াকেই শিক্ষা 
বলা হরেছে। শিক্ষার্থী যেন এক তাল নরম মাটি, আর পিতামাতা-শিক্ষকদের 
প্রভাব যেন কঠিন ছাচ, যার চাপে À নরম কাদার তাল বিশেষ ও অভীষ্ট 
আকৃতি গ্রহণ করে! শিক্ষার্থীর যে নিজস্ব একটা গঠন প্রচেষ্টা থাকতে পারে 
তা এখানে স্বীকার কর! হয় না। 

পঞ্চমত, শিক্ষার এই সঙ্বীর্ণ ব্যাখ্যা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে শিক্ষা 

“বহুবিধ লক্ষ্যের বৰ্ণন|। যেমন কারও মতে শিক্ষার লক্ষ্য পূর্বপুরুষদের 

| সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, কারও মতে মনের উন্নতি করা, কারও মতে 
আবার বৃত্তি নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন করা ইত্যাদি। কিন্তু এই লক্ষ্যগুলির " 
বর্ণনার মূলে শিক্ষা সম্বন্ধে অতি সনঙ্কাৰ্ণ ধারণা থাকার ফলে এর কোন লক্ষ্যটিই 
সম্পূৰ্ণ নয়। “শিক্ষার লক্ষ্য” পধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ২ 
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কিন্তু শিক্ষার এই অর্থ নিতান্তই সঙ্বীৰ্ণ এবং ভ্ৰমাত্মক ৷ শি্ষীবিজ্ঞানে 
শিক্ষাকে গ্রহণ করী হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্ধে__অনেক ব্যাপক ও উদার অর্থে | 


৪. - _ শিক্ষাবিভ্ঞানের মূলত 


শিক্ষার এই ব্যাপকতর ব্যাখ্যার Za আছে আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞান 
ও মনোবিজ্ঞানের বন্ধন উন্নতি ' মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাগত এই উভয় 
প্রকারের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখ। গেছে যে শিক্ষার কৰ্মক্ষেত্ৰ কেবলমাত্র 
নিছক কোন তথ্য আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দৈর্ঘ্য ও প্রসাৰ “উভয় 
দিক দিয়েই তা মানবজীবনের সন্ধে সমব্যাগী। শিক্ষাৰ RF হম জন্ম হতে. 
আরও নিখুতভাবে বলতে গেলে মাতৃগর্ভে থাকার সময় হতেই এবং শিক্ষার 
শেষ হয় জীবনের সমাপ্তিতে। . 

এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষ। বলতে আমর! কি বুঝি? এককথায় মানুষের যে 
কোন নতুন অভিজ্ঞহাকেই শিক্ষা বলা চলতে পারে। জন্মের সময় থেকেই 
শিশুর প্রতিটি মুহূর্ত 'সভিজ্ঞতাময়। প্রতি ক্ষণেই সে নিত্য অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে চলেছে। যে অভিজ্ঞত| "mcs ছিল সত্য, RRE সে অভিজ্ঞ 
গেল বদলে, সেটি হরে গেল বাতিল, তার স্থান অধিকার করল নতুন আর 
একটি অভিজ্ঞত৷৷ এই যে ক্রমাগত বিরামহীন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, পরিবর্তন ও 
পুনর্গঠন একেই সত্যকারের শিক্ষা বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্কুল 
কলেজে লব্ধ বিদ্যা বা বিশেষ কোন শিল্পে afge পারদশিতাই কেবলমাত্র শিক্ষা 
নয়। শিক্ষা জীবনব্যাপী একটি ছেদহীন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে প্রতি গ্রাণীকেই 
প্রতিনিয়তই জীবন কাটাতে হচ্ছে। S. 

সত্যকারের শিক্ষা স্কুল-কলেজ বা! শিক্ষকের উপর সব সময় নির্ভরশীল নয়। 
কেননা অভিজ্ঞতাবিহীন মাহ নেই, হতে পারে না। 

যদিও বৈচিত্রা, উৎকর্ষ ও সংখ্যার দিক দিয়ে দু'জন মান্থযের অভিজ্ঞতার 
মধ্যে প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে, তবুও একেবারে শিক্ষা নেই এমন লোক 
হতে পারে না। বর্ণমালা কখনও 
কিন্ত তবুও সে শিক্ষাহীন নয়। এমনও হতে পারে যে, সে অনেক গ্রন্থকীট 
স্সপেক্ষা অধিক ও বৈচিত্রাপূ্ণ শিক্ষার অধিকারী । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে 
শিক্ষার এই অর্থ গহণ করা হয়। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
গুলি সংক্ষেপে এই ৷ 


প্রথমত শিক্ষার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এর অভিনবত্ব। সেই অভিজ্ঞতাই 
শিক্ষা, যার মধ্যে কিছ্‌-না-কিছু নতুন উপাদান আছে। 


দ্বিতীয়ত, শিক্ষা বা নতুন অভিজ্ঞতার আর একটি বৈশিষ্ট হল প্রাণীর 
আচরণের উপর এর প্রভাব? সত্যকারের শিক্ষামাত্রেই প্রাণীর বর্তমান আচরণের 


চোখে দেখেনি এমন ব্যক্তি থাকতে পারে 


শিক্ষার ব্যাপক অথবা প্রকৃত শিক্ষার রূপ ৫, 


মধ্যে কে'ন-না-কোনরূপ পরিবর্তন আনবেই ৷ শিক্ষার এল প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা = 
সেখানেই cq অভিজ্ঞত| প্রাণীর আচরণকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না বা তার 
মধ্যে, কোনরূপ পরিবর্তন আনতে পারে না তাকে শিক্ষ! বল৷ চলবে না। শিক্ষার 
একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে যে সেটি আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাছে অর্থময় 
করে তোলে এবং আমাদের ভবিয়ৎ অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অনেক 
পুঁথিলন্ধ বিদ্যা এই কারণে সতাকারের শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না। প্রায়ই দেখা 
গেছে'ষে শিক্ষার্থী বহু তথ্য ও জ্ঞান আয়ত্ত করেছে কিন্তু সেগুলি সে তার বাস্তব 
আচরণে কাজে লাগাতে পারছে না। অতএব এ জ্ঞান নিষ্ক্রিয় জ্ঞান এবং 
সত্যকারের শিক্ষা নামের যোগ্য নয়। 

তৃতীয়ত, আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম অভিগ্ঞতা মাত্ৰকেই আবার শিক্ষা নাম 
দেওয়া হয় না, যদিও এই শ্রেণীর সকল অভিজ্ঞতাই শিক্ষা নামের যোগ্য । এমন 
কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি আমাদেব আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম 
হলেও, সেগুলির মধ্যে শিক্ষণীয় উপাদানের অভাব বা অবাঞ্চিত বৈশিষ্ট্য 
থাকার জন্য সেগুলি শিক্ষার পর্ধায়ে পড়ে না। যেমন মনে করা যেতে পারে চুরি 
করা, হত্যা করা, প্রবঞ্চনা করা, প্রভৃতি অভিজ্ঞতাগুলি প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন 
"আনতে সক্ষম । ১ কন্ত এগুলির অবাঞ্চিত প্রকৃতির জন্য এগুলিকে শিক্ষা বলা 
যেতে পারে না। * কোন্‌ অভিজ্ঞতাটি বাঞ্ছনীয় আর কোনটি অবাঞ্ছনীয় তার fadu 
অবশ্য করবে সামাজিক অনুশাসন ও ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের মাপকাঠি। __ 

সামাজিক অনুশাসন আবার সব দেশে সব কালে এক নয়। ফলে দেশ ও 
সময় ভেদে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, 
প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র স্পাটায় রুগ্ন বা দুর্বল সন্তান জন্নালে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা , 
করাটা কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু আধুনিক কোন সভ্যসমাজই এ 
প্রথাটিকে কখন সমর্থন করবে না, অনুসরণ করা দুরে থাকুক। তবে বিনত্ধিন্ 
মানব সমাজের মধ্যে এই রকম কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ মৌলিক 
ধারণার দিক দিয়ে সকল সভ্য সমাজই একমত, সেইজন্য শিক্ষার একটা সর্বদেশীয় ও * 
সর্বজনীন রূপ খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। 

ব্যক্তির মঙ্গলের মাপকাঠিটি নির্ধারিত করাটা কিন্তু একটা সমস্তামূলক 
ব্যাপার। প্রাচীনকালে যখন মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয় নি, তখন ব্যক্তির 
পক্ষে কোন্‌ 'সভিজ্ঞতাটি ভাল আর কোন্‌ অভিজ্ঞতাটি মন্দ এটি নিৰ্ণয় করা হত 
কতকগুলো ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক 


মতি " শিক্ষাবিজ্ঞানেত্ন মূলতত্ব 

এ এমন কি ক্ষতিকরু নির্দেশও দেওয়া We! কিন্তু আধুনিক" কালে 
মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতির ফলে ব্যক্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ 
নির্ণয় করা সহজ LN যেমন, প্রাচীনকালে মনে বরী «$a 
শিশু জন্মায় কতক্গুলি কু প্রবৃত্তি, ও অবাঞ্ছিত প্রবণতা নিয়ে, অতএব 
তাঁকে ভালভাবে NIA করতে হলে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখতে হবে কিন্তু 
আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুর এই জন্মগত কু-গ্রবণতার কথা বিশ্বাস ত ab হয়ই 
না বরং শিশুর ব্যক্তিসতার qb বিকাশের জন্য তাকে বে পূৰ্ণ স্বাধীনত| দেওয়া” 
একান্ত প্রয়োজন এই কথাই বিশেষ করে বলা হয়। 


শিক্ষাই সঙ্গতিবিধান 


আমরা পূৰ্বেই বলেছি যে শিক্ষার এই আধুনিক ও ব্যাপক ব্যাখ্যার মূলে আছে 
মনোবিজ্ঞান ও সনাজবিজ্ঞানের বহুল উন্নতি । মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাণীর 
আচরণ মাত্রেই হল তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। পরিবেশ 
আবার কতকগুলি বিভিন্নধৰ্মী শক্তির সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই * 
পারিবেশিক শক্ভিগুলির সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারার উপরই নির্ভর করছে. 
প্রাণীর অস্তিত্ব এবং সেইজন্যই পরিবেশের তাগাদা অনুযায়ী প্রাণীকে তার আচরণ 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বদলাতে হবে, প্রয়োজন হলে পুরাতন আচরণকে পরিত্যাগ 
করে সম্পূর্ণ নতুন আচরণকে গ্রহণ করতে হবে। যে প্রাণী তা পারে সে পৃথিবীতে 
টি'কে থাকে, যে পারে না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই যে আচরণের q] অভিজ্ঞতার 
নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন, পুনৰ্গঠন--এরই নাম শিক্ষা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
মনে।বিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষা প্রাণীর বেঁচে থাকার একমাত্র পাথেয়, এবং 
কেবলমাত্র স্থুলে-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ব্যক্তিই শিক্ষিত নয়, পুথিবীর 


হীনতম মানুষেরেও যথেষ্ট শিক্ষা আছে, এমন কি বনের নিয়তম পশুও শিক্ষা ছাড়া 
এক পাও চলতে পারে না। È 


শিক্ষা ও শিখন . 


এটি হল কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতম অর্থ । মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়ার 
নাম দেওয়। হয়েছে শিখন (earning) কিন্ত শিক্ষাবিজ্ঞানে এই 


শিক্ষাই সমাজ-সংরক্ষণ . ৭ 


অর্থকে কিছুটা সঙ্কুচিত করে গ্রহণ কঢ়া হয়েছে। সেখানে শিখন (learning): 
এবং শিক্ষা (education) এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য কর! হয়। সব শিখনই শিক্ষা 
নয়; যদিও সব শিক্ষাই শিখন। শিক্ষা বলতে কেবল সেই নকল অভিজ্ঞতা ব| 
sette বোঝায় যা সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয় ৷ শিক্ষার এই মান নির্ণয়ে 
শিক্ষাবিজ্রানকে সাহায্য করে সন/জবিজ্ঞান অর্থাত যে সব নতুন অভিজ্ঞতা ব্যক্তি 
ও সমাজের পক্ষে মঙ্গনকর নয় সেগুলিকে শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষা বলে গ্রহণ করা 
হবে না, যদিও মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় সেগুলি শিখনের পর্যায়ে পড়বে । কোন্‌ 
শিখনটি শিক্ষামূলক এবং কোন্‌ শিখনটি শিক্ষামূলক নয় এটি নির্ধারণ করাই 
শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রধানতম কাজ এবং নীতিবিজ্ঞন, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি 
অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি শিক্ষাবিজ্ঞানকে এই কাছে সাহায্য করে থাকে । 


শিক্ষাই সমাজ-সংবক্ষণ 


মনোবিজ্ঞানেৰ দৃষ্টিতে যেমন শিক্ষ! ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা তেমনি 
সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় শিক্ষ। হল সমাজকে বাচিয়ে রাখার একটি প্রক্ৰিয়া বিশেষ। 
সমাজ বলতে কেবল খানিকট। দেশ বা বাড়ী'ঘর ব| কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টিকেই 
^ বোঝায় না। সেই ব্যক্তিদের মধ্যে প্ৰচলিত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, তাদের 
অতীত এঁতিহ৷ ও কৃষ্টি, তাদের ভাব, ভাষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংস্কার, জ্ঞান, কৌশল 
এই সকলের একটি সামগ্রিক রূপকে বোঝায়। এই বৈশিষ্ট্গুলির মধোই নিহিত 
থাকে কোন একটি সমাজের’ নিজন্বত! এবং একটি সমাজ থেকে আর একটি 
সমাজের যে পার্থক্য তাও থাকে 3 বৈশিষ্টযগুলির মধ্যে 1 
অতএব কোন সমাজকে বেঁচে থাকতে হলে তার এই বৈশিষ্টাগুলিকে বাচিমে 
রাখতে হবে। তার জন্য বর্তমান সমাজের যারা নাগরিক তাঁদের হাত থেকে যারা 
ভবিষ্যতের নাগরিক হবে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এই সঞ্চিত কৃষ্টি, তি 
ও ভাবধারার ভাগ্ারটি। যদি তা ন। দেওয়া হয় তবে সেই দিনই সমাজের মৃত্যু 
ঘটবে। এই বর্তমান নাগরিকদের নিকট হতে ভবিশ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চিত 
ভাবধারা ও ওঁতিহেঁর সঞ্চালনের নামই শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমেই সমস্ত সমাজ 
বেঁচে থাকে। acu নাগরিকের দল যখন চলে যায় এবং তাদের স্থান অধিকার | 
কৰে নতুন বংশধরের! তখন শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ আবার নতুন জীবন লাভ 
করে। এইভাবে তার পুনর্জীবন লাভের ইতিহাস এগিয়ে চলে যতদিন শিক্ষার 


৮ [শক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্র 

কাজ অব্যাহত থাকে । এই সঞ্চিত ARY, কৃষ্টি, ভাব ও ভাঙারকে এককথায় 
সামাজিক উত্তরাধিকার (social he-itage) বল| হয়। ৷ অতএব দেখাচ্ছে A - 
এক গোষ্ঠী হতে অপর গোষ্ঠীতে সামাজিক উত্তরাধিকারের সঞ্চালনের অপর নামই 


শিক্ষা এবং এইজন্যই শিক্ষাকে সমাজ-সংরক্ষণের একটি প্রক্রিয়। বলেই বর্ণন। yal 
হ্য়। 3 ba ত > - 


শিক্ষাই জমাজীকরণ 


সমাজবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র তার দৈহিক 
অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই সৃষ্ট নয় তার সামাজিক অন্তিত্বও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে 
azal এইখানেই মান্য ও'নি্ন প্রাণীর আচরণের মধ্যে মৌলিক পাৰ্থক্য | 
নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের সম|জ-জীবন বলতে তেমন কিছু নেই এবং তাদের সব শিক্ষাই 
মূলত দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ers! এই দিক দিয়ে নিয়প্রাণীদের 
ক্ষেত্রে শিক্ষা কথাটি অপেক্ষ। শিখন কথাটি অনিক এযোজ্য | মানুষের ক্ষেত্রে 
তার আচরণের একটা বড় উদ্দেশ্য হল তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাইয়ে নেওয়া॥ কেবলমাত্র তার দৈহিক নিরাপত্ত| বজায় থাকলেই সে তপ্ত = 
নয়, তার চতুষ্পাশের সমাজজীবনে নিজেকে সার্থকভাবে অঙ্গীভূত করাটাও তার c 
একটা বড় লক্ষ্য এই প্রক্ৰিয়াকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সমাজীকংণ (socia- 
lisation) বলা হয়। অতএব সেই সকল অভিজ্ঞত| বাঁ আচরণকেই শিক্ষার 
পর্যারে ফেলা হবে যেগুলি শিশুকে তার চতুষ্পার্শের “সমাজজীবনের একজন করে 
তুলতে সাহায্য করবে। শিক্ষার সঙ্কীৰ্ণ সংজ্ঞায় শিক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় 
দ্রিকটাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল | 


শিক্ষাই ক্ৰমবিকাশ 


প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ জন্‌ ডিউই এইজন্য শিক্ষাকে ব্যক্তির 
বিকাশ বা বৃদ্ধির (growth) প্রক্রিয়ার স্দে অভিন্ন বলে বর্ণন| করেছেন। তার 
মতে শিশুর শিক্ষা তোর ক্রদবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। প্রত্যেক শিশুই 
জন্মায় কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে, যেগুলির পূৰ্ণ বিকাঁশই হচ্ছে তার জীবনের 
লক্ষ্য, তার অস্তিত্বের সাৰ্থকত৷ ৷ এই ক্রমবিকাশের প্রক্রির।ট স্বতঃপ্রণোদিত, 


ED cun ৯ 
স্বনিৰ্ভয,,ও স্বাভাবিক। পরিবেশের” বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
দিয়ে cr ets অভীষ্ট তি গিয়ে পৌছর। Ga ডিউই এই স্বতঃপ্রণোদিত ও _ 
স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়ারই শিক্ষা নাম দিয়েছেন ৷ 

উই তার শিক্ষার এই নবতম স্জ্ঞার মনোবিজ্ঞাক ও সমাজবিজ্ঞান_-এই 
দুইয়ের 'দৃষ্টিকোণকে অতি সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন। শিক্ষাকে ব্যক্তির বৃদ্ধি 
বা ক্রমবিকাশ বলে বর্ণনা করায় ব্যক্তির নিজস্ব ও অন্তনিহিত চাহিদাগুলিকে 

E Ecc M LN হচ্ছে তেমনি সমাজের প্রয়োজন ও 
নিয়ন্ত্রকেও স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে । ব্যক্তির ক্রমবিকাশ তখনই অভীষ্ট 
ও সুষ্ঠ পরিণতি লাভ করবে যখন ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্ভীবনাগুলিকে পূর্ণ 
বিকশিত করতে পারবে আবার সেইসঙ্গে’ তীর চারপাশের সমীজজীবনের 
সঙ্গে নিজেকে সাফল্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। অতএব অভীষ্ট 
বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ কথাটির দ্বারা ডিউই মানবসত্তার দুটি অভি-প্রয়োজনীয় 
দিকের মধ্যে একটা সংহতি এনেছেন এবং শিক্ষাকে সেই অভীষ্ট বৃদ্ধি বা 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে শিক্ষার জীবনব্যাপী কার্ধের কথা 
স্বীকার করে নিয়েছেন। 


ব্যাপক অর্থে শিক্ষার আরও দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য | প্রথমত শিক্ষা 
একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক ও জীবনব্যাপী। fies 
শিক্ষা সংঘটিত হয় সামাজিক পরিবেশে অর্থাৎ সমাজের অন্থান্য sum, 
প্রতিান-সংস্থা প্রভৃতির সঙ্গে পারস্পরিক এতিক্ৰিয়ার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। 
সমাজ-বহিভূর্ত পরিবেশে কোনরূপ শিক্ষ। সম্ভবপর নয়। কেননা সামাজিক 
পরিবেশের বাইরে কোন অভিজ্ঞতা জন্মলাভ করতে পারে না, আর অভিজ্ঞতাই 
হল শিক্ষার একমাত্র উপাদান। এই জন্যই শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া 
বলা হয়। কারণ বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা সুরু হয় যাত্যুর্ভ হতে এবং বিরামহীন 
গতিতে এগিয়ে চলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত । শিক্ষা বেঁচে থাকার 
প্রক্রিয়ারই নামাস্তর। 

শিক্ষার সঙ্ধীর্ণ অর্থে জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা বলা হত এবং সেই জ্ঞান ছিল 
পূৰ্ণাঙ্গ, সুনিদিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এ ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব 
অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য একে বল৷ হয় নিক্ষিন জ্ঞান ( inert 
knowledge)! ডিউইর মতে জ্ঞান হবে সক্রিয় (active) ও প্রীণবস্ত। 
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বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে হবে তার উৎপত্তি এবং ভবিষ্বতেন নতুন 
অভিজ্ঞতার সে হবে জনক | T d A 

WEM অর্থে শিক্ষাকে মনে করা হত একমুখী পক্ৰিয়া শিক্ষকের প্রভাব 
কাজ করে শিক্ষার্থীর উপর এবং নিশ্টেষ্টভাবে সে প্রভাবকে CA 
নেওয়া ছাড়া. শিক্ষার্থীর আর কিছুই করার থাকে না। কিন্তু Pria এ ব্যাখ্যা 
অবান্তব। শিক্ষা একটি উভদমুখী (bipolar) প্রক্রিয়া | এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর 
মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান চলে সমভাবে । শিক্ষকের প্রভাব যেমন 
কাজ করে শিক্ষার্থীর উপর, তেমনই শিক্ষার্থীর প্রভাবও কাজ করে শিক্ষকের 
উপর। এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলরূপে দেখ। দেয় শিক্ষা। শিক্ষার্থী 
কেবলমাত্র ARa গ্রাহক নয়। সে যা নেয়, তার উপর নিজের প্রভাবকে 
প্রয়োগ করে, তাকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে আপনার মত করে নিয়ে 
তবে তা সে গ্রহণ করে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Whatis education? Discuss the difference in the - 


meanings of education when taken in the popular and in the 
scientific sense. - 

"Ans. (পৃঃ ১ পৃঃ ১০) 

2. What is the modern concept of education. Distinguish 
it from learning. 

Ans. (পৃঃ ১ পৃঃ ১০) 

2. Education has been used in a wider sense as well as 
ina narrower sense. Explain clearly the two uses of the 
werd "Education", (B. A. Educ. 1959) 

Ans. (পৃঃ »—sj ৯০) 


দুই 


শিক্ষার কাজ (Functions of Education) 


শিক্ষা হল ব্যক্তির উপর পরিবেশের সেই প্রভাব xb প্রতিক্রিয়া যা তার 
আচরণ, চিন্তা বা মনোভাবের মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। পরিবেশের 
প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে মানব এবং Arada প্রাণীর মধ্যে বিরাট 


পার্থক্য দেখা যায়। নিষ্নশ্রেণীর প্রাণীর উপর পরিবেশ কাজ করে বটে কিন্ত 


তাতে তাদের অভ্যাস বা আচরণ বদলায় না। কেননা তাদের আচরণ পরিচালিত 
হ্য় তাদের উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া প্রবৃত্তির (instinct) দ্বারা এবং ফলে সে 
আচরণ হয় যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয়। এই জন্যই দেখা যায় যে নতুন বা পরিবতিত 
পরিবেশে পড়লেও নিয়শ্রেণীর প্রাণীরা একই ধরনের আচরণ করে যায়, নতুন কোন 
আচরণ করতে পারে না। কিন্তু পরিবিতিত পরিবেশ অন্গঘায়ী আচরণকে পরিবর্তন 
করা ঝা প্রয়োজন মত একেবারে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার ক্ষমতা মানুষ এবং 
অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এই ক্ষতাটিরই মনোবিজ্ঞানে নাম 
দেওয়| হয়েছে নমনীয়তা (Plasticity) | ' এই ক্ষমতার বলে পরিবেশের 
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মানুষ তার আচরণ বা অভ্যাসকে বদলে ফেলতে পারে) 
মানুষের মধ্যে এই নমনীয়তারূপ বৈশিষ্ট্যটি আছে বলেই তার বহু আচরণ 
ও অভ্যাস পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অর্জিত। অর্থাৎ এককথাস 
তার বহু আচরণ ও অভ্যাসই শিক্ষা-লন্ধ। কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় ও প্রাথমিক 
আচরণ ছাড়া আর সব আচরণই মানব তার পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শেখে 
এবং সেই মত তার অভ্যাস গঠন করে। কিন্তু fames প্রাণীর ক্ষেত্রে শিক্ষার 
প্রভাব অতি অল্পই বা নেই বললেই চলে। তার সমস্ত আচরণধারা ও অভ্যাসই 
জন্ম থেকে তার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং সহজে বদলায় না। এর ফলে তার পক্ষে 
নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না যেমন হয় 
ud পক্ষে । নিয়তর প্রাণী পুরনো ও গতানুগতিক পরিবেশে মানিয়ে নিতে 
পারে, "কিন্তু নতুন পরিবেশের সামনে পড়লেই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এর ফলে 
তার অস্তিত্ব বজায় রাখ! কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দিক দিয়ে ulus অধিকতর 


১২ _ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 

স্ভাগ্যবান। শিক্ষা তাকে নতুন 3 পরিবঠিত আচরণ করতে সমর্থ করছে। 
ফলে নিম্নতর প্রাণীর চেয়ে উন্নততর ও অবিকতর নিরাপদ জীবনযাপনে সে সক্ষন। 
শিক্ষার সহারতা পার না বলে নিন্নতর প্রাণীর ভীবনসংগ্রাম দুষ্কর, অনিশ্চিত ও 
সঙ্কটময় আর শিক্ষার সহারতা লাভ করসে বলেই মানুষের জীবনসংগ্রান সহজ, 
নিরাপদ ও সাফল্যপূর্ণ। শিক্ষার কাজকে তাহলে বদি বিশ্লেবণ করা যায় তাকে 
আমরা মোটমুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি, ব্যক্তিগত সঙ্গতিসাধন, 
সমাজনংরক্ষণ ও অগ্রগতি | 


ব্যক্তিগত সঙ্গভিসাধন (Individual Adjustment ) 


ব্যক্তির সঙ্গে শিক্ষার সাক্ষাৎ সম্পর্কের দিক দিয়ে ব্যক্তিগত সংগতিসাধনকে 
(Individual Adjustment)আনরা শিক্ষার প্রথম কাজ বলে বর্ণনা ফরতে পারি। 
শিক্ষাই ব্যক্তিকে সদাপরিবর্তনশীল পরিবেশের সন্ধে খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ করে। 
এই খাপ খাইয়ে নেওয়। কাজটা ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখ! এবং সুষ্ঠ জীবনযাপন 
কর! এ দুয়ের পক্ষে একান্ত ede. বস্তুর শিক্ষার wb? হয়েছে এই দুই 
উদ্দেশ্যে--ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য করতে এবং 
তার নিজন্ব জীবনযাপনকে উন্নততর করে তুলতে। 

এই দিক দিয়ে মান্থষের সমগ্র পরিবেশকে তার শিক্ষার মাধ্যম বলে aal 
কর! যেতে পারে । যে সব আচরণ মানবের অস্তিত্বরক্ষা ও সার্থক জীবনযাপনের 
পক্ষে SHEET সে সব আচরণই পরিবেশের কাছ থেকে পুষ্টি ও সহায়ত 
লাভ করে ও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে । আর যে সব আচরণ অস্তিত্বরক্ষা ও সার্থক 
জীবনযাপনের প্রতিকূল সেগুলি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে ata এইভাবে মানব- 
শিশুর মধ্যে নতুন নতুন ও অতি প্রয়োজনীয় নানা আচরণ-ধারা ও অভ্যাস প্রণালী 
গড়ে ওঠে । বহু প্রতিক্লধর্মী সহজাত প্রবৃত্তিও একই ভাবে পরিবেশের চাপে 
ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায় বা একেবারে লুপ্ত হয়েও যায়। এই আঁচরণ- 
শিক্ষা ও অভ্যাপগঠনে শিশুর খেলাও গুরুত্বপূর্ণ । ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধান 
প্রক্রিয়ায় পরিবেশের চাপে কেবলমাত্র ব্যক্তিই বদলায় ন ব্যক্তির চাপে পরিবেশও 
বদলে যার। অসংখ্য ক্ষেত্ৰে দেখ| গেছে যে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মাসুল 
পরিবেশকে পরিবতিত করে নিয়েছে। স্গতিবিধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার কাজ আবার 
খিবিধ-_পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার যোগ্য করে ব্যক্তিকে তৈরী কর! 


— 


অমাঁজ-সংরক্ষণ ১৩ 


এবং পরিবেশের কাছে নিক্ষিয়ভাকে আত্মসদর্পণ না করে তাকে প্রয়োজনমত 
Aures করে নিতে সমৰ্থ করা। শিক্ষার এই দ্বিতীয় কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।' 
প্রাণীজগতে যে নিয়মটি সাধারণভাবে প্রাণীজীবন নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম হল 
eggs নির্বাচন (Natural Selection ) এইক নিয়ম অন্থ্যারী সহস্ৰ 
সহস্ৰ ব্যক্তিজীবনের অপচয় করে জাত্বিকে বাচিয়ে TAA চেষ্টা কর! হয়। সেখানে 
গ্রারুতিক পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিই নির্ধারণ করে দেয় কোন্‌ ব্যক্তি বেঁচে থাকবে 
আর কোন্‌ ব্যক্তি বেচে থাকবে ন|। ব্যক্তির নিজস্ব প্ৰচেষ্ট৷ বা ইচ্ছার কোন 
“; মূল্যই সেখানে নেই। কিন্তু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই 
নিয়মটির স্থান অধিকার করেছে শিক্ষ৷। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন 
শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষাই ব্যক্তিকে বেঁচে থাকতে এবং সার্থকতর জীবন- 
_ যাপন করতে সমর্থ করেছে। শিক্ষার সাহাধ্যে মানুষ এবং উচ্চতর প্রাণীরা 
প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় এবং দীর্ঘ ও 


নিরাপদ জীবনের অধিকারী হতে পারে। 
সমাজ-সংরক্ষণ ( Social Conservation ) 


শিক্ষার কাজ মূলত ব্যক্তিজীবনকে সম্ভব ও সমৃদ্ধ করা হলেও সমাজজীবনকেও 
তা প্রচুরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সাথক 
সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য করা হল শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য । কিন্ত ব্যক্তির 
পরিবেশের একটি বড় ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল অন্তান্ত ব্যক্তি। অতএব অন্যান্য 
ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কাজটিও শিক্ষার কাজের মধ্যে পড়ে। ফলে সমাজ- 
মূলক জীবনের উপর শিক্ষার প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দেখ! ER I 


যখন কোন বিশেষ প্রাণী প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে নিজের অস্তিত্ব বুজায় 

রাখতে সক্ষম হয় তখন সেই বিশেষ প্রাণীকে কেন্দ্ৰ করে একটি বিশেষ শ্রেণী 
বা জাতি গড়ে ওঠে। এই বিশেষ শ্রেণী বা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে এ শ্রেণী 
ওঁঠ জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণের উপর। ব্যক্তির সার্থক আচরণ ও 
সাফল্যের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার উপরই নির্ভর করে জাতির অস্তিত্ব । 
যদি “ব্যক্তি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তবেই জাতি টিকে থাকতে 
পারে, LIE CR কখনও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার অন্য বিশেষ 
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বিশেষ ব্যক্তিকে নিজস্ব স্থখস্বাচ্ছনন্য বিসর্জন দিতে এমন কি প্রাণ ।দতেও হয়, 
-(যেমন বুদ্ধের সময় ), তনু যে সকল ব্যক্তি বেচে থাকে তাদের অস্তিত্বের “উপরই 
জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখাট! নির্ভর করে। এক কথায় জাতিগত অস্তিত্ব বলতে 
মূলত ব্যক্তিগত অস্তিত্বক বোঝায় এবং শিক্ষার প্রধান কাজই হল ব্যক্তিকে fafa 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক। শক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে সাহাব) করা। 


কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে যখন বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় তখন উপরের C 


সিদ্ধান্তটি অপরিহার্য । শিক্ষাকে ব্যক্তির সঙ্দতিবিধানের উপকরণ ছাড়া আর কিছু 
বল! ‘চলে না। কিন্তু শিক্ষাকে যখন সমগ্রভাবে বিচার করা যাবে তখন শিক্ষার 
আর একটি অতি-গ্রয়োজনীয় কাজের আমর! সন্ধান পাই। সেটি হল সমাজ 
সংরক্ষণ বা' সমাজকে বাচিয়ে রাখ|। বিশেষ কোন শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল 
“বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সদ্বতিবিধানে সাহায্য করা । এখন এই বিশেষ শিক্ষা 
্রক্রিয়াগুলিকে যদি এক কর! যার তবে সমগ্রভাবে শিক্ষার কাজ হবে সমস্ত 
ব্যক্তিকে বাচিয়ে রাখ! বা এককথায় জাতি বা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা । 
কোন বিশেষ সমাজকে বেচে থাকতে হলে তাকে তার পূর্বপুরুষদের শিক্ষা- 

দীক্ষা, জ্ঞান, কৌশল, আদর্শ, ভাবধার| ইত্যাদির সঞ্চিত ভাণ্ডারটির অধিকারী হতে 
হবে। যদি আগামী বংশধরেরা এই মহামৃল্য Scu ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটি থেকে 
বঞ্চিত হয় তবে সে সমাজের অস্তিত্বই আর থাকবে না। এই গ্রুতিহ ও জ্ঞানের 
ভাণ্ডারটির এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে হস্তাস্তরকরণের ts শিক্ষা। স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আলাপ-আলোচনা, মেল|-মেশা, উৎসব, মেলা, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা অপরিণত ও ভাবি নাগরিকদের 
হাতে আমাদের সঞ্চিত কৃষ্টি ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটি অল্প অল্প করে উঠিয়ে দিয়ে থাকি। 
শিক্ষার এই কাজটি বদি না থাকত তাহলে বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সদস্তাদের মৃত্যুর 
মদে সন্দে সেই সমাজেনও মৃত্যু হত। কিন্তু শিক্ষ৷ আছে বলেই গোষ্ঠীর বর্তমান 
: *সরস্থাদের মৃত্যুর পরেও তাদের বংশধরদের মধ্যে সমাজ আবার পুনজীবন নাভ 
॥করে। যদিও ব্যক্তির জীবন অস্থায়ী তবু শিক্ষার দৌলতে এইভাবে সমাজ 
fsada লাভ করে থাকে। সমাজকে এইভাবে এক গোষ্ঠী থেকে আর এক 
গোঠীতে বাচিয়ে রাখাই হল শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 
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" খ্কেব্ৰুমাত্ৰ ব্যক্তি এবড সমাজকে নিছক বেঁচে থাকতে সাহায্য করার মধ্যেই 
শিক্ষার কাজ সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি ও সমাজের, অগ্রগতি আনাটাও শিক্ষার 
আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় কাজ। শ্রমন কি ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্বরক্ষাও 
কালক্রমে সম্ভবপর হয়ে ওঠে ad যদি তাদের মধ্যে অগ্রগতি না থাকে। ০ 


. ব্যক্তির অগ্রগতি বলতে বোঝায় উন্নততর সঙ্গতিবিধান। বিশেষ wb. 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করাট। ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য । 
কিন্তু উৎকর্ষ ব| কার্ধকারিতার দিক দিয়ে এই সঙ্গতিবিধান বিভিন্ন মাত্রা বা মানের 
হতে পারে। আদিম মানুষ ঝড়-জল-রোদ থেকে নিজেকে বাচাবার জন্য পাহাড়ের 
গুহায় আশ্রয় নিত। শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গাছের পাতা, ছাল দিয়ে শরীর 
ঢাকত। qi মেটাবার জন্য গাছের ফল পাঁড়ত, মাটি খুঁড়ে শেকড় বার করত, 
জলের মাছ qwe, বনের পশু মেরে খেত। কিন্ত ক্রমশ মান্য সঙ্গতিবিধানের = 
এই "ef Ja ধীরে উন্নতি করতে শিখল। ঝড় জল রোদ থেকে বীচবার 
wg সে গাছের ভাল লতাপাতা দিয়ে ঘর বাধতে শিখল, তারপর শিখল মাটি. 
কাঠ দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে, আজ শিখেছে ইট সিমেন্ট কংক্রিটের 
প্রাসাদ গড়তে । তেমনই শীত থেকে শরীরকে বাচবারে জন্য মানুষ তুলো থেকে 
তো বার করে কাপড়জামা তৈরী করতে শিখল, পশুর লোম দিরে কাপড় তৈরী 
করল, আজ রাসায়নিক পন্থায় রেয়ন, নাইলন, টেরিলিন ইত্যাদি কত তত্রিম 
দেহাবরণ তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। তেমনই যে মাইম একদিন কীচা ফলমূল, 
পশুর মাংস খেয়ে ক্ষুধা মেটাত আজ সে অসংখ্য সুস্বাদু ও পুষ্টিকর চব্য-চোষ্য-লেহ- 
পেয়ের উদ্ভাবন করেছে | এই সব উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একই 
সঙ্গতিবিধানের পন্থা ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে WOO! একেই 
আমরা ব্যক্তির অগ্রগতি বলে বর্ণনা-করতে পারি এবং এ অগ্রগতি সম্ভবপর হয় 
একমাত্র শিক্ষার জন্যেই । 
এ ত গেল ব্যক্তির বাহ্যিক বা প্রাকৃতিক জগতের সন্ধে সঙ্গতিবিধানের 
অগ্রগতি । ব্যতির আভ্যন্তরীণ বা মানসিক জগতের সঙ্গে সদতিবিধানের উন্নতিও 
একইভাবে শিক্ষা এনে থাকে । আগে মানুষের লব্ধ জ্ঞান ছিল স্বল্প, ফলে তার 
মানসিক সম্বদ্ধির মানও ছিল নীচু। কিন্তু ধীরে ধীরে নিত্য নতুন জ্ঞান 
হতে হতে মাহযের কষ্টির পরিধি সম্প্রমারিত্‌ হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান 


A 


E 


১৬. ৭. ও. শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


ইত্যাদির স্থবিপুল প্রসার মানুষের মনকে আগের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত করে 
তুলেছে। কলে তার আভ্যন্তরাণ সঙ্ধতিবিধান এখন "অনেক বেশী তৃপ্তিদায়ক ও 
সমৃদ্ধ হতে পেরেছে lo E ০০ sl 
সমাজের অগ্রগতির অর্থ হল নতুন চিন্তা, জ্ঞান ও কৌশলের স্ব বা 
আহরণ। সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে পূর্বগা্থীদের অৰ্জিত জ্ঞান, idum, চিন্ত! 
প্রভৃতির সঞ্চিত ভাগারটিকে অগ্রগামীদের হাতে তুলে দেওয়ার উপর । কিন্ত 
পূর্বগামীদের অজিত চিন্তা, জ্ঞান এবং কৌশলের ভাগারটিতেই যদি শিক্ষা সীমাবদ্ধ 
থাকে তাহলে সমাজের অস্তিত্ব ক্রমশ বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে, যদি না সেই ভাগ্ডারটিতে 
নতুন নতুন চিন্তা, জ্ঞান ও কৌশলের সংযোজন ঘটে | পূর্বগামীদের অজিত জ্ঞান 
ও কৌশলগুলির মধ্যে অনেকৃগুলিই পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে তাদের 
কাধকারিত হারিয়ে ফেলে এবং সেগুলির স্থান নতুন নতুন চিন্ত| ও জ্ঞান দিয়ে 
পূরণ করতে হয়। যে সমাজ প্রয়োজনমত নতুন চিন্তা, জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদি 
সৃষ্টি বা আহরণ করতে পারে না তার এই কৃষ্টির সঞ্চিত ভাগারটি ধীরে ধীরে 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হতে থাকে এবং এমন একট| দিন আসে যেদিন সমাজকে বেঁধে রাখবার 
তার স্বাতন্ত্য বজায় রাখার ক্ষমত| তার'আর থাকে না। ফলে সে সমাজ বীরে ধীরে 
দুৰ্বল থেকে দুৰ্বলতর হতে থাকে এবং কালক্রমে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
একদা সমৃদ্ধ বহসমাজের আজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার প্রধান 
কারণই হল তাদের পুরাতন চিন্তা ও ভাবধারান্গ উপর অতিমাত্রায় নির্ভরত! এবং 
নতুন চিন্তা ও জ্ঞানের স্ষ্টি বা আহরণে অসমর্থতা। আর যে সমাজ পরিবেশের 
পরিবর্তনের স্দে সঙ্গতি রেখে নতুন চিন্ত। ও ভাবধারার স্থষ্টি বা আহরণের দ্বারা 
নিজের সঞ্চিত এঁতিহোর ভাগুারটিকে নিয়ত সমৃদ্ধ করে চলে তার পক্ষে অস্তিত্ব 
বজায রাখা সম্ভব ও সহজ হয়ে ওঠে। এই নতুন ভাব ও জ্ঞান লাভ করার 
পথ ছুটি। প্রথম নিজেরে নতুন জ্ঞান ও চিন্তার উদ্ভাবন বা সৃষ্টি কর দ্বিতীয় 
অপরের R ও উদ্ভাবিত জ্ঞান এবং BE আহরণ করা। প্রত্যেক সমাজেই 
নতুন চিন্তা ও জ্ঞানের জন্মদাত| মনীবী কিছু না কিছু সংখ্যক জন্মে থাকেন। 
Sial তাদের চিন্তাপ্ৰস্থত নতুন ভাবধার| ও জ্ঞানের সাহায্যে পূর্বপুরুষদের আহরিত 
জ্ঞানভাগ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাছাড়। বাইরের অন্যান্য জনপমাজের 


^c মেলামেশার মাধ্যমে বিশেষ কোন সমাজ প্রচুর নতুন চিন্ত! ও জ্ঞান আহরণ 


করতে পারে। বিভিন্ন জনসমাজের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে 
প্রত্যেক সমাজেরই নতুন নতুন চিন্তা ও জ্ঞান অপর সমাজের মধ্যে সঞ্চালিত তে 


— 


দু রা y AM" ১৭ 
পারে এবং y চিন্তার আদানপ্রদানের মাহায্যে প্রতিটি সমাজই সৰ্বদাই 
নবতন (gus ও জ্ঞানের অধিকার্রী হতে পাবে 1 ভাবধারার এই ই সঞ্চালনই আধুনিক 
যুগে মানবজাতির সামগ্রিক অগ্রগতির প্রধানতম পন্থা 1 « 
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ৰ প্রশ্নাবলী 


1. What are the functions of education and how does 
education perform them ? 

Ans. (পৃঃ ১১ গৃহ ১৭) 

2. Though indiyidual adjustment is the primary function 
of education, preservation ofthe society is no less a vital 
task that education has to perform—Discuss the statement 
and show how tlfese two functions are interrelated. 
e Ans (পৃঃ ১১ পৃঃ ১৪) 2 

. 

3. Education that fails to enrich the existing fund of 
thought and culture and lead the nation along a path of 
progress is not worth its name—Discuss the statement with 


reference to the various functions of education. S 


Ans. (পুঃ ১১-পৃঃ ১৭) 


E 


০০ 


শিক্ষার উপাদান ( Factors of Education J t 


শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি তার সদা পরিবর্তনশীল 
পরিবেশের স্দে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী আচরৎগুলি আয়ত্ত করে। এই 
আচরণগুলি আয়ত্ত করা তার অস্তিত্ব রক্ষা ও সুষ্ঠ জীবন যাপনের পক্ষে একান্তভাবে 
প্রয়োজনীয়। সমাজের “দিক দিয়েও এই নতুন আচরণ শেখাটার মূল্য প্রচুর | 
কেননা পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে সমাজকে টিকে থাকতে হলে তার পুরাতন 
আচরণকে ক্রমান্বয়ে বদলে যেতে হবে অতএব এককথায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই 
অস্তিত্ব রক্ষা এবং সুষ্ঠ জীবনযাপনের পক্ষে শিক্ষা অপরিহাৰ্ধ | 

শিক্ষার মাধ্যম বলতে গেলে ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিবেশকেই, বোঝায়। প্রাকৃতিক 
সামাজিক ও pr যে পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তি জীবন কাটায় সেই সমগ্র 
পরিবেশের মধ্যে দিয়েই তার * শিক্ষা, সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু তবু আমরা 
আমাদের স্থবিধার জন্য এই পরিবেশকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করতে পারে। 
যেমন শিক্ষক, স্কুল, পরিবার, ধৰ্মায়তন, সমাজ, রাষ্ট্র, বিভিন্ন সঙ্ঘ ইত্যাদি | 
o শিক্ষার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমিরা একদিকে পাই শিক্ষার্থী এবং 
অপর দিকে পাই এই শিক্ষার মাধ্যমগ্ডলি। এ সবগুলিকেই আমরা এক কথায় 
শিক্ষার উপাদান বলে বর্ণনা করতে পারি। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার মাধ্যমগুলির 
ম্ধো পারস্পরিক ক্রিয়-গ্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই শিক্ষা ঘটে থাকে। 


শিক্ষাৰ্থী 


শিক্ষার উপাদানের মধ্যে প্রথমে আসে শিক্ষাৰ্থী নিজে। শিক্ষার্থীর বিশেষ 
প্রয়োজন মেটাবার জন্তেই শিক্ষার সৃষ্টি এবং যখনই শিক্ষ| শিক্ষথীকে তার 
. প্রয়োজনমত আচুরণ আয়ত্ত করতে সমর্থ করে তখনই আসে শিক্ষার সার্থকতা । 

ঘটনাচক্রে মানুষকে এমন একটি পরিবেশে জন্ম নিতে হয় যে পরিবেশ সতত 
পরিবর্তনশীল এবং বহুক্ষেত্রে তার প্রতি শক্রভাবাপন্ন। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে 
কেমন করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, কেমন করে শক্রভাবাপন্ন পরিবেশকে 


gon s, er শিক্ষাৰ্থী নন ১৯ 
আগতে giai যায় এবং কেমুন করে অনুকূল পরিবেশকে পূর্ণভাবে কাজে লাগান 
qa ইত্যাদি ব্যক্তি নির্ণ করে তার শিক্ষার মধ্যে দিয়ে । যখনই শিক্ষা তাকে 
এই মৃঈ/বান আচরণগুলি Sem করতে সমর্থ করে তখনই& ব্যক্তি তার অস্তিত্ব 
বজায় ঝাখতে এবং সুষ্ঠ জীবনযাপন করতে সমর্থ হয় po আর যদি তা না পারে 
তাহলে প্রতিক পারিবোঁশক শক্তির চাপে ‘ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 


, নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলেই আধুনিক মানুষের দেহগত কাজ শেষ 
হয় না, তার সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখাটাও সমানভাবে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ I 
প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ান এবং শরীরতব্মূলক চাহিদাগুলি মেটাতে 
পারলেই প্রাণীর পক্ষে দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভৱ। তার জন্য প্রকৃত 
তাকে কতকগুলি জন্মগত ক্ষমতা দিয়ে পাঠায় বটে? কিন্তু জটিলতর পরিস্থিতি দেখা 
দিলেই সেই সহজাত ক্ষমত৷ এবং আচরণ অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয় এবং প্রয়োজন 
হয় নতুন ও উন্নত আচরণ সম্পন্ন করার । অর্থাৎ এককথায় তখনই প্রয়োজন হয় 
শিক্ষার 1 

কিন্তু সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখাটা আরও জটিল কাজ। এখানে সহজাত 


ক্ষমতা ব৷ আচরণধারা বিশেষ কোন কাজে লাগে না। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই 


ব্যক্তি শেখে কি করে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আচরণ করতে হয় এবং কি 
করে নিজের জীবনকে সুষ্ঠ ও মর্ধাদাসম্পন্ন করে তোলা যায়। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া 
ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চিন্ত ও সন্তোন্জনক সামাজিক জীবনযাপন কর! সম্ভবই নম i 
অতএব সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার দিক দিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব অসীম I 

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ করার ক্ষমতাটা তার সহজাত। এর নাম দেওয়া হয়েছে 


নমনীয়তা (plasticity) | নমনীয়তা বলতে বোঝায় পুরোনো আচরণের স্থানে 
নতুন আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা । এই ক্ষমতা প্রাণীর মধ্যে আছে বলেই তার 


পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। 


জীবনধারণের পক্ষে অপরিহাধ এবং অতি প্রয়োজনীয় আচরণগুলি প্রাণী শেখে, 
তার শৈশবে | যে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘকাল স্থায়ী তার শিক্ষার পরিমাণও তত 
বেশী হয়। নিম্ন প্রাণীদের শৈশব অন্নস্থায়ী ফলে তাদের শিক্ষা হয় পরিমাণে স্বল্প 
ও প্রকৃতিতে বৈচিত্রাহীন। কিন্তু মানুষের শৈশব তুলনায় যথেট দীর্ঘ। অতএব 
মানুবের শিক্ষার পরিমাণও যেমন অনেক বেশী, তেমনই তার শিক্ষা বৌটত্র্যময়ও 
হয়ে থাকে । এই দীর্ঘ শৈশবের ফলেই মান্গুষ অধিকতর কার্যকরী শিক্ষার 


২০, | শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতব্ব 
+ অধিকারী এবং তারই জোরে সে আজ উন্নত,জীবনযাপনে আর সব প্রাণীকে অনেক 


পেছনে ফেলে গেছে। , 
' ৮74 


` | 


শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে তার সমগ্র পরিবেশের কাছ থেকে। এই পরিবেশের, 
মধ্যে থাকে নানাবিধ শক্তি প্রাকৃতিক ও সামাজিক । শিক্ষক, পিতামাতা ও 
অন্যান্য যাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে থাকে তারাও এই পাঁরিবেশিক 
শক্তির অন্তর্গত। আধুনিক স্ভ্য সমাজে মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় অত্যন্ত উন্নত ও 
জটিল হয়ে পড়ায় শিক্ষকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। 
আমাদের জৈবিক অস্তিত্বে ধারণে প্রকৃতিগত শক্তিগুলির যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও 
আমাদের sre ও সমাজজীবনমূলক অস্তিত্বে শিক্ষকের অবদান অত্যন্ত অধিক। 


পাঠক্রম 


শিক্ষার আর একটি উপাদান হল পাঠক্রম । পাঠক্রম বলতে কেবলমাত্র কতক- 
গুলি, পঠনীয় বিষয়ের তালিকা বোঝায় না, "শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ও সুসংহত 
অ।ভজ্ঞতার সমষ্টিকেই বোঝায়। শিক্ষামূলক প্রতিষঠানগুলিতে যে বিভিন্ন ও 
বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাগুলি শিশু লাভ করে থাকে তাকেই প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রম বলা 
চলে৷ শিশুর শিক্ষার সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই পাঠক্রমের 
স্থনিৰ্বাচনের উপর। উপযুক্ত পাঠক্রম আবার নির্ভর করে শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের 
নির্ণরন, শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকের বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার উপর | 


agta পারিবেশিক উপাদান 


Ratan, পাঠাগার, খেলার মাঠ, যৌথ প্রচেষ্টা, সভা সমিতি, সম্মেলন; প্রদর্শনী 
ইত্যাদি নানা পারিবেশিক শক্তিই শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপাদানরূপে কাজ করে 
থাকে। একু মধ্যে সর্বপ্রথম আসে স্থল, কলেজ, প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্াগুলি | 


TERR £ আন্তান্ত পারিবেশিক,উপাদান ১ 


L5 o 
বৰ্তমানে শুই ্রতিষ্ঠানগুলি একবলমাত্রপুথিগত «বিদ্যাই দান করে না, জ্ঞানমূলক, ? 
TRS সুমাজমূলক প্রভৃতি সর্ববিধ অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীকে দান করে থাকে d 
| খেলাধুলা, নাটক, অভিনয়, বিতর্ক, সভা, সমিতি, ae প্রভৃতি বহুবিধ কার্ধের 
মধ্যে দিয়ে শি ক্ষার্থী নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকে? বিদ্যালয়ের কার্যাবলী 
| ও প্ররোজনীয়তা সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। - 
| এছাড়া আধুনিক সভ্যজগতে আরও কতকগুলি নতুন নতুন শিক্ষার উপাদান 
সৃষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথমেই আসে সংবাদপত্র । pus শিক্ষায় 
বর্তমানে সংবাদপত্রের প্রভাব যে অপরিসীম এ বিষয়ে সকলেই একমত । সংবাদ- 
পত্রের পরেই আসে বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি তথ্য-পরিবেশনের আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনগুলি। এগুলিও যে শিক্ষার্থীর'বিকাশোমুখ মনকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করে এবং তার মানসিক সংগঠনকে প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। _ 


Ly p 


ə 


প্রশ্নাবলী 


i. Describe the major, factors of education and show in 
| what measures they shape and regulate the education of the 
child. s 
Ans. (পৃঃ ১৮ গৃহ ২১) 
2. What are the environmental factors that influence 
the education of the child to-day ? হি 
Ans. (পৃঃ ১৮ পৃ: ২১) - 


ছাৰ "+ 
শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) 


শিক্ষা মানব অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গা্দিভাবে জড়িত। প্রতি দেশে প্রতি 
যুগেই ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্ধতা সম্বন্ধে সমস্ত সমাজনায়ক 
ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একমত। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে কিন্ত 
মতভেদের শেষ নেই? শিক্ষা crew উচিত এ সিদ্ধান্ত সর্বজনীন হলেও 
কেন দেওয়া হবে এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন এমন কি পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা 
পাওয়া যাঁয়। 


শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মতের এই অনৈক্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ শিক্ষার 


লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জীবনের লক্ষ্যের উপর। আর জীবনের লক্ষ্য 


সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকবে। ফলে' 


যারাই জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে অল্পবিস্তর চিন্তা করেছেন, তীরাই 
শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা না একটা মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন | 


a 


fma ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন-যুগে বিভিন্ন 
দেশে চিন্তা ও ভাবধারার বৈষম্যের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন রূপ ধারণ 


প্রাচীন ভারত". 
প্রাচীনকালে ভারতে “শিক্ষার চরম ল 


m ছিল মোক্ষ বা মুক্ষি। এই "fia 
জীবনকে মনে করা হত বন্ধন, আর ব্ৰহ্ম বা ঈশ্বরকে জানতে পারলে হবে সেই 


E e 
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: শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তন - ২৩ 
বন্ধন কে মুক্তি। এই ব্ৰদজ্ঞানের নাম “পরা” বা শ্েজ্ঞান। এ ছাড়া আর : 
যেসব জ্ঞানণ্তা “অপরা” বা নিকৃষ্ট । প্রাচীন ভারতের শিক্ষার এই লক্ষ্য যে 
Y% 
অসম্পূৰ্ণ একথা বলা বাহুল্য’ এ লক্ষ্যে পাথিব জীবনের কোন প্রয়োজনীয়তা 


বা সার্থকতাকে স্বীকার করা হয়নি। , _ »৪ 
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প্রাচীন গ্রীসে সোফিষ্ট নামে একদল গ্রীক শিক্ষক জন্মেছিলেন ৷ তীর! ছিলেন 
চরম ব্যক্তি-ম্বাধীনতার সমৰ্থক । তীদের মতে ব্যক্তির নিজস্ব "বিচার বিবেচনা 
ও অভিজ্ঞতাই হবে সব কিছুর মাপকাঠি । কোন শর্বজনীন মান বা অনুশাসন 
ব্যক্তির নিজম্বতাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। শিক্ষাকে তীর| এই উগ্র ব্যক্তি- 
তান্ত্রিকতার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন । তাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি- 
স্বাতন্থ্যকে পূর্ণভীবে বিকশিত করা । শিক্ষার এ লক্ষ্যও অসম্পূর্ণ কেননা এ 
লক্ষ্যের মধ্যে সমাজের দাবী ও সর্বজনগ্রাহ জীবনযাপনের কোন মানকে স্বীকার 
করা হয় নি। 


৩ 


এথেন্স 

সোফিষ্টদের পরে আসেন সক্রেটিস, গ্লেটো, আরিষ্টটল্‌ প্রভৃতি যুগবিখ্যাত 
মনীষীর| ৷ তারা সোফিষ্টদের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্ৰোর পরিবর্তে শিক্ষার এক সুষম ও 
সামধস্থপূর্ণ লক্ষ্যের নিৰ্দেশ দিয়ে যান তাদেরই আদর্শে গ্রীসের প্রসিদ্ধ নগর-রাষ্টর 
এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিসন্তার 
অবাধ বিকাশের উপর জোর দেওয়। হলেও সোফিষ্টদের মত উগ্র ব্যক্তিম্বাতন্তরের 
সমর্থন সেখানে করা হয় নি তবে সেখানেও ব্যক্তিজীবনকে সমাজজীবনের 
উপরে স্থান দেওয়| হয়েছিল। এথেন্সের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির রুচি, 
প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশে সাহায্য 
করা। এই শিক্ষার লক্ষ্য অনেক উন্নত হলেও ক্ৰুটিহীন ছিল না । কেননা এই 
লক্ষ্যে সুসংহত সমাজজীবনের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করা হয়েছিল এবং তারই. 
ফলে পরবর্তীকালে অধিকতর সমাঁজবদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণে এথেন্সের পতন 


ঘটেছিল। 


^s 
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এথেন্সের পাশাপাশি আর একটি গ্রীকরাষ্ট্র স্পার্টায় একেবারে:বিপরীত শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সেখানে ব্যক্তিস্বাতসম্থ্যের * কোন মূল্য. দেওয়া ত a 
শিক্ষার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ ও সবল UZIA গঠন করা ! ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা 
বা অভিক্লচির কোন স্বীকৃতি সেখানে দেওয়া হয়নি। ব্যক্তি ছিল রাষ্ট্রের কাছে 
উৎ্দর্গাকুত। এমন কি যে সকল শিশু দুৰ্বল বা বিকলাঙ্দ হয়ে জন্মাত তার! 
ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের যাতে বোঝা না হয়ে দাড়ায় সেইজন্য জনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের 
সরিয়ে ফেলা হত। শিক্ষার এই লক্ষ্যের অসম্পূর্ণতা অতি সুস্পষ্ট এই লক্ষ্যে 
ব্যক্তির নিজন্ব সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি এবং তাঁকে রাষ্ট্রের চাহিদা মিটানোর 
নিছক যন্ত্ৰ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । 


বট 

গ্রীক ও রোমান সভ্যতার শ্য়প্রাপ্তির পর ইউরোপে শিক্ষার তামস যুগ আসে। 
এই যুগে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রষ্টধর্মের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে 
শিক্ষার উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লোপ পায় এবং তার স্থানে নানারপ সংকী 
লক্ষ্য দেখা দেয়। এই সময়ের শিক্ষা একদল তথাকথিত পণ্ডিত এবং অতি গোড়া 
ধর্মোৎসাহীদের দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত হত। অহেতুক বিতর্ক, pates! বিচার-বিস্লেষণ, 
চিন্তাশক্তির অর্থহীন কসরৎ প্রভৃতি আড়ম্বরসর্বষপ্রতিক্রিয়াতেই শিক্ষা শেষ পৰ্যন্ত 
পখনসিত হয় এবং ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠ ও সৰ্বাঙ্গীন বিকাশের আদর্শ থেকে শিক্ষার 
লক্ষ্য বহুদূরে অপস্থত হয়ে যায়। 

এই কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারপে দেখা দেয় দুটি আন্দোলন,__একটি 
মানবতাবাদ (Humanism), অপরটি প্রকৃতিবাদ (Naturalism) | এই ছ্‌টি 
মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, কিন্তু তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় 
ছুটি বিভিন্ন হওয়ায় এই আন্দোলন দুটি বিভিন্ন «esl অবলম্বন করে ধীরে ধীরে 


গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে সৰ্বদেশের শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য 
অংশ গ্রহণ করে। 


মানবতাবাদ . 
Eun. মানরতাবাদের প্রধান বক্তব্য হল যে শিক্ষা- 
.. নিজে, অন্ত কিছু নয়। তারই আশ|-আকাজ্কা, প্রয়োজন, অভির ও সজ্জৰনা- 


০ 


প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ 


(i 


a 9 ৰ 2 এ ৷ r á 3 
1 ঢ় শিক্ষার লক্ষ্যের ত্র m বিবর্তন : ২৫ 
জলি, হবে শিক্ষার প্রধানতম etit, ধৰ্মগত বা ifia cta বিষয়বস্তু নয়) 
মানবতাবাদীদের মতে মানসিক, "esferas, সামাজিক প্রভৃতি মানবজীবনের 
Sa পদিকগুলি যাতে প্ূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তাঃদেখাই শিক্ষার একমাত্র 
"PW | y 


০০ 
০ ০ 

০ ০ ০ 
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প্রকৃতিবাদ-_ রুশো 


গ্ররুতিবাদীরাও শিক্ষায় কুত্রিমতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ| করেন। প্রসিদ্ধ 
ফরাসী দার্শনিক রুশো ছিলেন প্ররুতিবাদী আন্দোলনের অধিনায়ক ৷ তার, মতে 
শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি অন্যায়ী। সকল ব্যাপারে সকল দিক দিয়ে শিশুকে দেওয়া 
হবে অবাধ স্বাধীনতা । তার শিক্ষার উপর বাইরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপ থাকবে 
না। তার ‘এমিল’ “নামক গ্রন্থে তিনি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা করেন। তার 
মানস-শিশু এমিলের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ তার স্বাভাবিক রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী, 
তার আগ্রহ ও চাহিদার অনুগামী ৷ মানুষের দেওয়া শিক্ষা কৃত্রিম, অতএব ক্ষতিকর। 
প্রকৃতি নিজে হাতে নেবে শিশুর শিক্ষার ভাঁর। রুশোর মতে ৫ থেকে ১২ বৎসর" 
পর্যন্ত শিশুকে কোন রূপ পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হবে না । এ বয়স পর্যন্ত শিশুর 
শিক্ষা হবে প্রকৃতি পরিচালিত, যার নাম তিনি দিয়েছেন নেতিবাচক শিক্ষা 
বা স্বভাব-শিক্ষা (Negative "Education)| এর পর অবশ্য রুশো পুস্তক 
ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি পু'থিলনধ জ্ঞানের অসারতার উপরংরার 
বার জোর দিয়েছেন। রুশোর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর বাধাহীন প্রকৃতিগত 
বিকাশ এবং তার জন্য শিশুকে দিতে হবে স্বাধীনতা, সক্ৰিয় অভিজ্ঞতার স্থযোগ ও ' 
দেহমনের০পৃ্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ । E 
রুশো যে নতুন ভাবধারার প্রবাহকে পথ দেখিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এনে দিয়ে 
যান, পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের হাতে সেই প্রবাহ বিপুল-কলেবরা স্ৰোতদ্বতীর আকার 
ধারণ করে ও দু’কুল ছাপিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাবসম্পদের বন্যা এনে দেয়। এই 
থেকে, জন্ম নেয় শিশু-কেন্দ্িক (child-centred) শিক্ষার আধুনিক আন্দোলন | 
শিক্ষার ক্ষেত্র তরে এতদিন শিশুই ছিল যবনিকার অন্তরালে ৷ 
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মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান . 2 i ug 
পরবর্তী যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান ভাবধারা বহু মৌলিক পরিবর্তনু taco 

সমর্থ হয়। তার একটি হল যনোবিজ্ঞানমূলক, "অপরটি সমাজবিজ্ঞানমূলক । এই 

দ্বিবিধ ভাববৈচিত্র্যই A শিক্ষার আধুনিক ও বাংপক সংজ্ঞার জনক একথা আমরা 

আগেই দেখেছি । 


শিক্ষার লক্ষ্য_ সলগতিবিধান 


মনোবিজ্ঞানের দিক, দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে পরিবেশের সঙ্গে 
wb সঙ্দতিসাধন (adjustment) করতে সাহায্য করা । এমন কি মনোবিজ্ঞানে 
শিক্ষাকে সঙ্দতিবিধানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে 
কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে তার চতুষ্পাশের পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে 
সার্থকভাবে মানিয়ে চলার উপর। এর জন্য প্রয়োজন তার আচরণের উপযুক্ত 
পরিবর্তন। পরিবেশের তাগাদা অনুযায়ী যদি আচরণের মধ্যে যথোচিত পরিবর্তন 
দেখা না দেয় তবে ব্যক্তির পক্ষে: সেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তার স্বস্থ "জীবনযাপন ব্যাহত হয়, এমন কি 
গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব ও বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। পরিবেশের প্রয়োজন 
অনুযায়ী আচরণের এই অভীষ্ট পরিবর্তনকেই মন্লোবিজ্ঞানে শিক্ষা বলে বর্ণন। করা 
হদ়েছে। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সাফলাজনক ভাবে সঙ্গতি 
সাধন করতে সমর্থ করে, তাকেই সার্থক শিক্ষা বলা হয়। 
পরিবেশকে আবার মোটামুটি ছু-ভাগে ভাগ কর! যার। প্রথম প্রাকৃতিক; 
তীর সামাজিক । অতএব সঙ্গতিবিধানের কাজও ছু'প্রকারের। * প্রাকৃতিক 
পরিবেশ বলতে বোঝায় আলো, বাতাস, উত্তাপ, জলবায়ু, খতুগত পরিবর্তন, 
মাধ্যাকধণ প্রভৃতি বহিপ্রকুতির নানা শক্তি ও ঘটনা। প্রত্যেকটি প্রাণীকেই 
“তাঁর দেহগত অস্তিত্ব বজার রাখার জন্য এই সকল শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়তই যুদ্ধ 
করে যেতে হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাকৃতিক সঙ্দতিবিধান এবং তার 
ফলে বজায় থাকে আমাদের দেহগত অস্তিত্ব (physical 
কিন্তু সভ্য-ও সমাজবদ্ধ মাস্ষকে কেবলমাত্র দেহগত অস্তিত্বের কথা ভাবলেই চলে 
না। তার কাছে কম এয়োজনীয় নয় তার সামাজিক অস্তিত্ব (social 
survival) |- সমাজে বাস করার ফলে ধীরে ধীরে তার কতকগুলি চাহিদা 


survival) | 


ah" এ 


E 


k শিক্ষার ক্র ভ্ৰমৰিবৰ্ন - ২৭, 

(8০০% ) জন্মায় । যেমন, সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা, নিজের স্বীকৃতির” 
BERI, xt এবং প্রশংসার চাহিদা, অধিকারের চাহিদা ইত্যাদি। এগুলি 
সাৰ্থকভাবে পূৰ্ণ করতে পারাটাই অভাষ্ট সঙ্গৃতিবিধানৈর লক্ষণ। যে তা 
পারে না, সেনে শান্তিপূৰ্ণ সমাজন্দীবন “যাপনে .বাধা পঠয় এবং তার সামাজিক 
অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। অতএব অভীষ্ট সমাজ জীবনের জন্য তাঁর প্রয়োজন 
সামাজিক পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী তার আচরণের মধ্যে যথোচিত _ 


* পরিবর্তন আনা । ব্যক্তির আচরণের এই অভীষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে 


সমর্থ হয় একমাত্র শিক্ষাই । অতএব মনোবিজ্ঞানের মতে প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক এই দ্বিবিধ পরিবেশের সঙ্গে সাৰ্থক সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য 
করাই শিক্ষার লক্ষ্য ৷ e 

মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার এই লক্ষ্যের সঙ্গে কারও কোন বিবাদ - 
থাকতে পারে না। তবে ছুটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে। প্রথমত 
মনোবিজ্ঞান একটি বস্তুমূলক ( positive ) বিজ্ঞান । তার মধ্যে ভালমন্দ, উচিত 


" অনুচিত এ সব কথা আসে না। কিন্ত শিক্ষাবিজ্ঞান একটি মানমূলক ৷ 


(normative) বিজ্ঞান অতএব সকলপ্রকার স্দতিবিধানের প্রচেষ্টাই 
শিক্ষাবিজ্ঞানের বিচারে শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না। সঙ্গতিবিধানের, যে 
্রচেষ্টাটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা "বলে বিবেচিত হবে সে অভিজ্ঞতাটিকেই শিক্ষা 
বলে ধরা হবে। সেইজন্য পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান ঘটান যদিও 
শিক্ষার লক্ষ্য, তবুও এই সঙ্গতিবিধান যেন ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণ- 
কর: অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়ত ঙ্গতিবিধান, 
প্রক্রিয়াটিকে পুরোপুরি যান্ত্ৰিক বলে ধরে নিলে ভুল হবে। নিম্শ্রেণীর 
প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়| ছাড়া উপায় 
থাকে abl কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা যান্ত্ৰিক বা একমুখী 
নয়। মানুষের আচরণ যেমন পরিবেশের শক্তির ছারা নিয়ন্ত্ৰিত হয় সেইরকম 
পরিকেশও মানুষের প্রভাবে পরিবতিত হয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গতি- 
বিধান পূর্বপরিকল্পিত ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে এবং বহক্ষেত্রে মানুষ 
পরিবেশকে সম্পূৰ্ণ নিজ আয়ত্তে আনতে পেরেছে। পরিবেশের - হাতে সে 
সৰ্বদাই” অসহায় ক্রীড়নক নয়, অনেকক্ষেত্রে সে পরিবেশের অধিকর্তা হয়েও 
দাড়ায়। ৰ 


s m শিক্ষা-বিজ্ঞামের মূলত =; 
- শিক্ষার লক্ষ্য-_অমাজ-সংরক্ষণু : SM 
মনোবিজ্ঞানের ধিক দিয়ে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায় রাখা 
শিক্ষার উদ্দেশ্য, তেমনি *সমাজ্বিজ্ঞানের frs, Ra mjaa অস্তিত্ব বজায় 
রাখাই শিক্ষার উদ্দেশ | আমরা পূর্বেই দেখেছি যে সমাজবিজ্ঞানে সমাজের 
সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকেই শিক্ষ। বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি বিশেষ সময়ে 
একটি বিশেষ সমাজের টিকে থাকার পিছনে শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ, 
আছে। কোন বিশেষ সমাজকে যদি ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় 
WC সেই সমাজের বয় প্রাপ্তদের মধ্যে প্রচলিত ভাব, চিন্তা, জ্ঞান, আদর্শ, 
বিশ্বাস, সংস্কার, কৃষ্টি, আচার,“রীতিনীতি প্রভৃতি তার অপরিণত নাগরিকদের 
হতে তুলে দিতে হবে। যদি ভা না দেওয়া হয় তবে সেই বিশেষ সমাজটির 
অস্তিত্ব আর বজায় থাকে না। সমাজের urea নাগিরিকদের নিকট হতে 
তার অপরিণত নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চিত ভাবধারা, জানরাশি ও ওতিহের 
সার্থক সঞ্চালনই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য | Í 


শিক্ষার এই সমাজ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গেও কারও ছন্দ থাকতে পারে 
না।, তবে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখাকেই যদি শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে 
বৰ্ণনা করা হয় তবে শিক্ষাকে একটি অতি সঁংকলীৰ্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা 
হল’। প্রথমত সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়েও কেবলমাত্র সমাজকে বীচিয়ে 
রাখলেই শিক্ষার কাজ শেষ হয় না। পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ভাবধারা ও 
feque বংশধরদের হাতে*তুলে দিলেই সমাজের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে না। 
প্রতি যুগেই নতুন জ্ঞান ও চিন্তার জন্ম দিতে হবে, নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে 
হবে, সঙ্গতিবিধানের নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তবেই সমাজের 
প্রাণশক্তি বজায় থাকবে, তার গতিশীলতা TH থাকবে। সামাজিক উত্তরাধি- 
কারের এই পরিবর্তনও শিক্ষার কাজ । অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র 
সমাজের সংরক্ষণ নয়, সমাজের অগ্রগতি-সাধনও | তা ছাড়া কেবলমাত্র 
সমাজকে বাঁচিয়ে রাখাই শিক্ষার কাজ নয়, ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভাবনা ও শক্তি 
গুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তার ব্যক্তিসত্তাকে "b পরিণতি atë করতে 
‘ সাহায্য করাও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ৷ i 


অতএব সমাজ সংরক্ষণের " কাজটি 
শিক্ষার লক্ষ্যে অন্তর্গত হলেও সেটিই একমাত্র লক্ষা নয়। : » 
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শিক্ষা লক্ষ্যে বিবর্তন: Sail 


শিক্ষার লী লক্ষ্যগুণির আলোচনা উপরে করান্হল সেগুলি ছাড়াও বহু বিভিন্ন 
TN afal পাওয়া যায়। নীচে কতকগুলি বহুপ্ৰচলিত শিক্ষার লক্ষ্যের বণনা 
দেওয়া হল। 


e 
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০, অনেক শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল চরিত্র-গঠন (formation of 
character) | তাদের মতে পুথিবীর এই দুঃখ-দুর্ষোগ- প্রলোভনময় জীবন-পথে 
qg চরিত্রই একমাত্র অবলম্বন এবং শিক্ষার কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীকে চারিত্রিক 
Pa অর্জনে সাহায্য কর|। বলা বাহুল্য শিক্ষাত এই লক্ষ্যটি নিতান্তই অস্পষ্ট ও 
অসম্পূর্ণ । প্রথমত, চরিত্রের একটি পরিফার সংজ্ঞা পাওয়া নিতান্তই শক্ত । 
দ্বিতীয়ত, চরিত্রগঠন যদি আচরণের নৈতিক মানের সচেতনতার উপর নির্ভর করে 
থাকে, তবে চরিত্রগঠনের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাবে না, কেননা 


LED 


নৈতিক মান দেশ, কাল ও ব্যক্তি ভেদে একেবারে বিভিন্ন। তবে চরিত্রের wb i 


সংগঠন যে শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত একথা অনববীকার্ধ। 


স্ু-নাগরিকতা 
আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ স্থনাগরিকতার (good citizenship) যোগ্যতা 
অর্জন করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার এই লক্ষ্যটি সমাজ- 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রস্থত। বিশেষ করে আধুনিক যুগে গণতন্ত্ৰ ব্যবস্থার 
ব্যাপক প্রচলনের ফলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীকেই সক্ৰিয়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় 
অংশগ্রহণ করতে হয় এবং তার জন্য বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়, 
আধুনিক নাগরিক যেমন একদিক দিয়ে কতকগুলি অধিকার ভোগ করে তেমনি 


আবার কতকগুলি কর্তব্যও তাকে পালন করতে হয়। এই কর্তব্য ও অধিকারের C 


মধ্যে সমতা বজায় রাখাই সু-নাগরিকতার লক্ষণ এবং শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে 
এই ঘোগ্যত অর্জন করতে সাহায্য করা। প্রত্যেকটি দেশবাসীকে হু-নাগরিৰ 
করে তৈরী করাটা যে শিক্ষার লক্ষ্যের অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, 
বিশেষ করে আধুনিক জীবন-যাত্রায় যখন হু-নামরিকতার গুরুত্ব আগের 
চেয়েও অনেক, বেড়ে গেছে। কিন্তু তবু এটিও যে শিক্ষার লক্ষ্যের সংকীর্ণ 


“ব্যাখ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ ciis ব্যক্তির fura চিকটিকে এ লক্ষে দর 

বাদ দেওয়াই হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়েও শিক্ষার লক্ষ্য কেবল 
রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা মধ্যেই, সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্রের পরিবর্ধন ও উন্নয়নও শিক্ষার 
লক্ষ্যের অন্তর্গত। চি পা 


আলি 


আবার কোন্‌ কোন শিক্ষাবিদ জীবিকা-অজনের যোগ্যতা ( vocational 
efficiency) অৰ্জন করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেন। শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে এটিও বে নিতান্তই সংকীর্ণ সে কথ! বল! বাহুল্য । বাস্তব জীবনে জীবিকা 
অর্জন করতে পারাটা যে একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ এবং শিক্ষার অন্যান্য কাজের মধ্যে 
এটিও একটি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেমন খাদ্য মানব-অস্তিত্বের একটা বড় 
উপাদান হলেও সব নয়, তেমনি জীবিকা-অর্জন শিক্ষার লক্ষ্যের একটি বড় অঙ্গ 
হলেও সম্পূৰ্ণ বা একমাত্র লক্ষ্য নয়। | 


পসিদধ ব্ৰিটিশ দাৰ্শনিক হাৰ্বাট” স্পেন্সার rtf জীবন” যাপন (complete 
living) করতে সাহায্য করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বৰ্ণন| করেছেন। সম্পূর্ণ 
. জীবনের সংব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তিনি মাত্র পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা বলেছেন, 
যেমন, ১। শরীর তত্ব ২। সন্তান-পালন ৩। জীবিকা অজন ৪ | স্থ- 


ব্যখ্যাটি যে নিতান্তই অসম্পূৰ্ণ ও অপধীপ্ত এ সম্বন্ধে কেউ দ্বিমত হবেন না। 


_.. সামাজিক যোগ্যতা 
আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম বাগলে “সামাজিক কর্তব/পালনে 
দক্ষ ব্যক্তি” R করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক 
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নক্িতার বর্ণন। করতে fux তিনি পতিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যেমন,” 
SN, wis যোগ্যতা ad অপরের আধিক যোগ্যতার প্রতিবন্ধক হয়ে 
দাড়াতে পারে এমন কৌন ইচ্ছা পূর্ণ না কর! এবং wd সমাজের উন্নতিতে সাহায্য 
করবে ন| এমা কোন Eos পূর্ণ ঝরা থেক্ষে বিরত uelle শিক্ষার এই লক্ষ্যটিও 
c নিতান্ত RATS স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে। ব্যক্তির নিজের দিকটিকে এতে 

সম্পূৰ্ণ বাদ দিয়ে এখানে কেবলমাত্র সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিচার . 

*করা হয়েছে। 


- শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে দর্শনশান্ত্র ,* 7 


শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে দার্শ নিক মতবাদের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। দর্শনের কাজ 
মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নিরূপণ এবং যেহেতু মানব-জীবনই শিক্ষার 
একমাত্র RARE সেই হেতু জীবনের লক্ষের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের সম্পর্ক যে অতি, 


নিগুঢ় হবে সে কথ| বলা বাহুল্য । বস্তুত মানবজ'বনের যে ভাষা দর্শন দেবে তার 


উপরই গড়ে উঠবে শিক্ষার লক্ষ্য । 

এইজন্যই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্রের অবদান খুব বেশী। বিভিন্ন“ুগে 
ও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদকে কেন্দ্ৰ করে বিভিন্ন শিক্ষার লক্ষ্য গড়ে উঠেছে। 
এমন কি আধুনিক কালে শিক্ষার লক্ষ, মূল তব, পঠনীয় বিষয় প্রভৃতির সংশ্লিষ্ট 
সমস্তাগুলিকে আশ্রয় করে এক নতুন দর্শনশাস্ত্র জন্মলাভ করেছে। এর নাম 
দেওয়া হয়েছে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) 1 

দার্শনিক মতবাদও বিভিন্নতার দিক দিয়ে বু। তাদের মধ্যে যেগুলি মুখ্য 
ও স্ুপ্রচলিত এবং যেগুলি প্রতাক্ষভাবে শিক্ষার লক্ষ্যরে প্রভাবান্বিত করেছে 
সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে দেওয়া হল। 


ভাববাদ 


o i 
* দর্শনক মতবাদগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন ও স্থপ্রতিষ্টিত “ মতবাদের 
নাম্‌ ভাববাদ (Idealism ) | এই মতবাদ অনুযায়ী দৃশ্যমান জগতের মূলে 


_ আছে একটি তাবমূলক (ideal or spiritual) সভা এবং সেই সত্তাই চিরসত্য, 


hd 


; ০ ০ B . e 

es শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব : 
চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বৰ ৷ আমাদের চারপাশের জড়বস্তুৱ জগতটি আসলে অঁস্থায়া 
ও পরিবর্তনশীল এবং সেইজন্য প্রকৃত অস্তিত্বের দাবী ক্রতে পারে না।.,অনেঞ 
'ভাববাদীদের মতে এ দৃশ্যমান জগখটি সম্পূৰ্ণ মিথ্যা এবং আমাদের ভ্ৰম থেকে 
প্রস্থত। এই ভাবমূলক সত্তাকে ঈখর, ব্ৰহ্ম পরমাত্ম| (Absolute) প্রভৃতি নানা 

নামে অভিহিত কর! হয়। 
* এখন মানুষের মধ্যে যে প্রাণ বা আত্মার সন্ধান পাই তা হল এই ব্রহ্ম বা 
পরমাত্মারই অংশ। অতএব জীবনের লক্ষ্য হল সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে 
ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ . আত্মা বা জীবাত্মার অভেদত্ব উপলদ্ধি করা। এই নির্দেশক 
ভারতীয় দর্শনে তৎ ত্বম্‌ অসি ( সেইই তুমি ) এই প্রসিন্ধ বচনের দ্বারা atea 
করে তোলা হয়েছে। we 
ব্ৰহ্ম ও আত্মার মধ্যে অভিন্নতাকে জানা যখন জীবনের SPEI তখন ত! থেকে 
শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তা সহজেই অন্ুমেয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মবিকাশ 
(sel-development) ও আত্মোপলক্ধি (self-realisation) | শিশুর মধ্যে 
অনুর অবস্থায় যে আত্ম অ-বিকশিত আছে তাকে উপযুক্ত মাধ্যমে পূর্ণতার পথে 
নিয়ে যাওয়াই শিক্ষার কাজ ৷ শিক্ষা সেই অন্তনিহিত সম্ভাবনাকে পৰিবতিত বা 
পৰিবৰ্ধিত করতে পারে না। তার একমাত্র কাজ হল যা শিশুর মধ্যে অবিকশিত 
অবস্থায় আছে তাকে বিকশিত কর| i ভাববাদীদের মতে শিশুর ক্রগবিকাশে 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত! থাকলেও তার গুরুত্ব তত বেশী নয়। কেননা শিক্ষা শিশুকে 
নতুন কিছু দিতে পারে না, যেমন মালী হাজার চেষ্ট| করলেও আমগাছের বীজ 
থেকে লিচু গাছ তৈরী করতে পারে না। যা অক্ষ,টিত তাকে ফুটিয়ে তোলাই 
শিক্ষার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর 
ভাববাদীদের এই সংব্যাধ্যানকে ভিত্তি করেই শিশুর ভ্রমবিকাশকে গাছের 
বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা কর! হয়ে থাকে। একটা ছোট বীজের মধ্যে যেমন বিরাট 
মহীরহুটি অ-প্রকাশিতরূপে লুকিয়ে থাকে তেমনি ছোট শিশুর মধ্যে পরমাতা। 
"অব্যক্তরূপে বিরাজ করে। শিক্ষার কাজ এই অবিকশিতকে বিকশিত করা। 
প্রসিদ্ধ ভাববাদী শিক্ষক ফ্রয়েবেলের (Froebel ) প্রবর্তিত কিগারগার্টেন 
(Kindergarten) শিক্ষাব্যবস্থাতে এই ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্যটিকেই বাস্তবায়িত 
করা হয়েছে কিগারগার্টেন কথাটির অর্থ শিশুদের বাগান__যেখানে গাছেদের 
মতই fisi বিনা বাধায় স্বাভাবিক ও সহজ পথে তার নিদিষ্ট পূৰ্ণতায়” গিয়ে 
পৌছবে। ^ 


gus Vb rhe. = 


ta শিক্ষাই লক্ষ্য-নিৰ্ণয়ে দর্শনশাস্ত্র * ৩৩ 
«peer পরে আসে agata ( Materialism ) | এটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারা থেকে প্রস্থত। এই মতে কোন ভ ভাবযূলকু পরমসন্তার অস্তিত্ব স্বীকার 
করা হয় ন|। , দৃশ্যমান জড় বিশ্বকেই একমাত্র e] বন্ধে ্বীকার করে নেওয়া 
হয়। বিশ্বজগত চলছে প্রকৃতির নিয়মে, তার পিছনে কোন অ-পান্িব শক্তির 
হস্তক্ষেপ নেই। আমাদের ইহ্জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর পর কোন 
আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করা হয় না। অতএব এই মত অনুযায়ী 
আমাদের এই AAR জীবনকে যতট| সম্ভব সুন্দর ও কল্যাণকর করে তোলাই 
শিক্ষার কাজ। ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন ও যে সমাজে সে বাস করে তার 
প্রয়োজন__এ দুইএর মধ্যে সামন্রস্ত রক্ষা করে সুস্থ ও তৃপ্ত জীবন যাপন্নে 
সহায়তা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভাববাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার গুরুত্ব অল্প 
তেমনি জড়বাদীদের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব অপীম। তাঁদের মতে শিক্ষা মানুষের 
মধ্যে নানারূপ নতুন পরিবর্তন আনতে পারে, তার মানসিক শক্তি বাড়াতে 
পারে, তার চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে তুলতে পারে, তার সামাজিক ও নৈতিক 
চৈতনা জাগাতে পারে, তাকে উন্নত জীবন যাপনে সমর্থ করে তুলতে পারে। 
এককথায় শিক্ষা! অঘটন ঘটাতে পারে। ভাববাদীদের কাছে শিক্ষ৷ ব্যক্তির 
বিকাশে সাহায্যকারা একটি উপাদান মাত্ৰ জড়বাদীদের হাতে শিক্ষা ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব সুষ্টি ও নিয়ন্ত্রণে সমর্থ অতিণ্শক্তিশালী উপকরণ বিশেষ। < 
যদিও আজকাল স্বল্পচিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া কেউ আর চরম জড়বাদের সমৰ্থক" 
নন, তবুও আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান, শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতির সাম্প্রতিক অকল্পনীয় 
উন্নতির মূলে যে এই জড়বাদী চিন্তাধারা আছে একথ। অনস্বীকার্য | কম্যুনিষ্ট মতবাদীর! 
পুরোপুর জড়ধাদী এবং শিক্ষাকে তারা তাদের ব্যক্তির ও সামাজিক উন্নতির 
একট| প্রধান উপকরণ রূপে ব্যবহার করে থাকেন। , বস্তুত বর্তমান শিক্ষা- 
বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির পিছনে আছে এমন দুটি দাৰ্শনিক মতবাদ 
যাদের আমরা জড়বাদীদের গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারি। ; 


২ 


প্রথমটিকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) ael হয়। প্রকৃতিবাদ একটি 
বা নি দার্শনিক মতবাদ নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ, 


è 
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৩৪ EMEN C TI. SEM 
আন্দোলন রূপে প্রকুতিবাদের্‌ জন্ম হয়৷, এই মতবাদটিকে জড়বাদ্খল| যেতে 
পারে এইজন্য যে এই মতে কোন অতিপার্থিৰ বস্তুর অস্তিত্বকে স্ীকার কর| হয় 
না। একমাত্র প্রক্ৃতিকেই চরম ও মৌলিক সত্ত৷ব্বলে মানা হয়।*০এই “মতবাদ 
agi শিক্ষ। প্রক্ৃত্বির অনুগামী হবে। প্রকৃতি কথাটির আবার দুটি অর্থ হতে 
পারে। এক বাইরের প্রকৃতি, অপরটি শিক্ষার্থীর werfen প্রথম অর্থে 
শিক্ষা প্ররুতির নিয়ম অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ মানুষের তৈরী সমাজের কৃত্রিম 
বিধিনিষেধ ও যান্ত্রিক আচার-ব্যবহার শিক্ষাকে পঙ্গু ও নিক্ষল করে তুলবে না I 
দ্বিতীয় অর্থে, শিক্ষ। শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে অনুসরণ করবে । অর্থাৎ শিক্ষার্থীর 
সহজাত শক্তি’ ও সম্ভাবনা, তার রুচি ও চাহিদা, তার ইচ্ছ৷ ও আগ্রহ এইগুলিই 
হবে শিক্ষার নিয়ন্ত্রক ও ftue, অন্য কোন বহিস্থ শক্তি নয়। গতানুগতিক 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাভাবিক চাহিদা ও শক্তিকে উপেক্ষ। করে যে 
শিক্ষাব্যবস্থ। তার উপর বয়ঃপ্রাথগণ চাপিয়েছেন সেই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই 
প্রতিবাদ হিসাবে এই মতবাদের জন্ম। এক কথায় প্রকৃতিবাদ cumul 
শিক্ষার লক্ষ্য হল স্বাভাবিক পন্থায় শিশুর অন্তঃস্থ প্রকুতির পূর্ণ বিকাশসাধন 
কর|। এই মতবাদে শিক্ষার , সামাজিক দিকটাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা 
হয়েছে। £ - 

যদিও দার্শনিক মতবাদ হিসাবে প্ররুতিবাদ জড়বাদী তবুও প্রতিবাদে 
যেহেতু বহিপ্রক্কতি ও ব্যক্তির অন্তপ্রক্কৃতিকে পুরোভাগে স্থান দেওয়া হয় 
সেই জন্য বহু ভাববাদী মনীবীও প্রকুতিবাদের সমর্থক। এরা এদের দার্শনিক মতবাদ 
ও পরমসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে স্পষ্টই ভাববাদী অথচ ব্যক্তিসত্তার আচরণ-নিয়ন্ণে, 
বিশেষ করে শিক্ষার প্ররুতি নির্ধারণে এর! হলেন চরম প্রক তিবাদী। এই 
শ্ৰেণীভুক্ত মনীষীদের অন্তর্গত হলেন ওয়া্ডস্ওয়ার্থ, রুশো) রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
, জগদ্বিখ্যাত ভাবনায়কগণ। i 


৩০ 


০ 


_প্রয়োগবাদ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য অবদান, যে দার্শনিক, মতবাদটি 
থেকে পাওয়া গেছে তার নাম হল প্রয়োগবাদ ( Pragmatism )| এই মতবাদটি 
বিংশ শতাৰ্দীর একান্ত নিজস্ব এবং আমেরিকার মাটিতে এর জন্ম৷ প্রকৃতিবাদের 
সঙ্গে নানা দিক দিয়ে এর প্রচুর মিল আছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা যে তার প্রকৃতি 
অনুযায়ী ‘হবে প্রতিবাদের এই নির্দেশটুকু পুরোপুরি প্রয়োগবাদ গ্রহণ ন্রেছে। 


L 
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d. শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে দর্শনশান্ত্র, C ৩৫ 


তবে, defen বেমন শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদার উপরেই, সম্পূৰ্ণ জোর দেওয়| 
হয়েছে এবং "ica চাহিদাকে সম্পূৰ্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে, প্রয়োগবাদে কিন্ত 
তেমন কোন"অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাপ্দেওয়া হয় নি। বরং প্রয়োগব্াদে এই দুটি দৃষ্ট- 
ভঙ্গীর মুধ্যে একট! বাস্তব সংহতি আলোর চেষ্টা করা' হুয়েছে। যদিও সাধারণ 
জড়বাদের সঙ্গে গ্রায়োগবাদের অনেক’ ক্ষেত্রে প্রচুর অমিল আছে তবুও পরম সত্তার 
প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রয়োগবাদ জড়বাদেরই সমগোষ্ঠী । প্রয়োগবাদের প্রথম"প্রচারক 
উইলিয়ম ভেম্দ্‌ ঈশ্বর বা ভাবমূলক পরমসত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও জন ডিউই 
প্রভৃতি এ মতের আধুনিক পরিপোষকেরা স্পষ্টতই জড়বাদী। তারা জড় জগতের 
অস্তিত্বকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছেন | a * 

প্রয়োগবাদী জন ডিউইর মতে শিক্ষার কোন স্থন্ন্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং থাকতে 
পারে না। কেনন| শিক্ষ! একটা প্রক্রিয়া বিশেষ । কোন বস্তুর লক্ষ্য বলতে এমন 
একটি কিছু বোঝায় যেটি এ বস্তুর বাইরে অবস্থিত এবং যেটিতে পৌছনই এ বস্তুর 
কাম্য । অতএব কোন বস্তুর লক্ষ্য সকল সময়েই সেই বস্তুর সীমার বাইরে থাকে। 


. কিন্তু শিক্ষ। হল এক “ধরনের প্রক্রিয়া, কেননা শিক্ষ। প্ৰকৃতপক্ষে শিশুর বৃদ্ধি বা 


ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক । কোন প্রক্রিয়ার বহিস্থ কোন লক্ষ্য থাকতে পারে 
না। যেকোন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য এ প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত। যেমন, "bua 
প্রক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য হল “আরও চল|”, তার বাইরের কোন লক্ষ্য “চলা-রূপ” 
প্রক্রিয়ার থাকতে পারে না। সেইরূপ শিক্ষা! প্রক্রিয়ার “আরও শিক্ষা” ছাড়া আর 
কোনও লক্ষ্য থাকতে পারে না। ধারা শিক্ষার নানারপ ছোট বড় লক্ষ্যের কথা, 
বলে থাকেন, আসলে তীর! শিক্ষক, পিতামাতা, সমাজ-নায়ক প্রভৃতিদের নির্ধারিত 
লক্ষ্যের কথাই বলেন। কিন্তু আসলে শিক্ষার অধিকতর শিক্ষা ছাড়া আর কোনও 
লক্ষ্য থাকতে প্রারে না। 

যদিও ডিউই শিক্ষার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য m করেন নি, তবুও তীর দেওয়া 
শিক্ষার সংজ্ঞা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পারি। 
শিক্ষার কোন স্থনি্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়া যায় না, কেননা তেমন কোন প্রচেষ্টা করতে 
গেলেই শিক্ষার eite সংকুচিত করে ফেলা হবে। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের সঙ্গে 
সমব্যাপী। সেইজন্য জীবনের চেয়ে ছোট এমন কোন লক্ষ্যের কথ! শিক্ষা সম্বন্ধে 
বলা চলে nl 

এইজন্,অনেকের মতে শিক্ষার কোন সর্বজনীন লক্ষ্য থাকতে পারে ন|। 
সাধারণত প্রত্যেকেই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে জীবন সম্বন্ধে তার নিজস্ব 
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0 
> 3 


৩৬ , শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব ' ,* . 
সংব্যাখ্যানের উপরে নির্ভর করেন এবং ফলে সেই লক্ষ্য অসম্পূর্ণ বা M হতে 
বাধ্য । পূর্বের আলোচনাগুলিতে আমর! এর প্রচুর উদাহরণ পেয়েছি। ঠি 

কিন্তু যদি শিক্ষার ব্যাপকতম ব্যাখ্য। নেওয়া ম্রায় তবে এ ভ্রমনের অবকাশ 
থাকবে ন! এবং সেদিক দিয়ে আমর! শিক্ষার একট! সর্বজনীন লক্ষ্যও উপস্থাপিত 
এরর) ১১১ 8; ae ১, 


শিক্ষার সৰ্বজনীন লক্ষ্য 

শিক্ষার লক্ষ্য হল সুসংহত জীবনগঠন, শিশুর বহুমুখী ক্রমবিকাশকে পূর্ণতা 
পৌছতে সাহায্য wu; একদিক দিয়ে তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলিকে পূৰ্ণভাবে 
বিকশিত করা, অন্যদিকে তার সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলা; 
এক কথায় শিশুকে “সম্পূর্ণ মাগুষচহতে সমর্থ কর|। 


প্র শ্রাবলী T 


l. Since the child is destined to live out his life, not as 
an abstract individual but asa member of avcommunity, we 
may consistently define education as the making of good 
citizens. a 

Develop the idea of the' aim of education keeping the 
above aspect in mind. ( B.T. 1951, 1954) 


ə Ans. (পৃঃ ২৬--পুঃ ৩১) 3 
œ. The goal of education is sometimes said to be 


adjustment. Adjustment may be either to the nature or to 
the social environment. ( B.T. 1952 ) 


Ans. (পৃঃ ২৬-পৃঃ ২৭ ) 

3. Education tedches social adjustment. 
definition and at 
education. 

e Ans. (পৃঃ ২৬-পৃঃ ৩১) 

4. Critically examine the 
sims of education. What in 
ultimate aim of education ? 

Ans. (পৃঃ ৬৬-পৃঃ ৩১) . 

5. . Give a critical estimate of some of the aims of 
education put forth by different educationists and say what 
Seems to you to be the most satisfactory aim of education, 


Ans. (পৃ e—a: os ) '_ (B. A. 1962) 


Consider the 
tempt a more comprehensive defjnition of 


(B. A. Educ. 1957) 


different views regarding the 
your opinion should be the 


(B. T. 1961) 


eu 
D 
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পাচ ০ yi 

শিক্ষার ব্ক্তিতাস্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ' লক্ষ্য 
(Individualistic and Socialistic Aims of Education) 

শিক্ষার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য নির্ণয়ে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছুটি বিভিন্নরূপী চিন্তা 
ধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এদেছে। প্রথমটি হল qeti 
ভাবধারা, অপরটি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। আমরা শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য 
আলোচনার সময় এই ছুটি চিন্তাধারার সঙ্গে ইতিপূর্বেই পরিচিত হয়েছি। আমরা 
এও দেখেছি যে এ ছুটি ভাবধারা ছুটি বিভিন্ন দৃষ্টভঙ্গী থেকে উৎপন্ন। শিক্ষাকে 
যখন মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার কর! হয় তখন ব্যক্তিতান্ত্িক ব্যাখ্যাটাই বড় 
হয়ে ওঠে, আবার যখন সেই শিক্ষাকেই সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখা যায় 
তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটাই পুরোভাগে, আসে । এই দৃষ্টিভ্ীর বিভিন্রতার uy 
শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও আমরা ছুটি ভিন্নরূগী মতবাদের সাক্ষাৎ পাই। 

প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞান ও সুমাজবিজ্ঞান এই দুটি বিজ্ঞানই যথেষ্ট উন্নত 
স্তরে না পৌছনর ফলে ব্যক্তিতান্ত্রিজ ও সমাজতান্ত্ৰিক মতধারার মধ্যে বৈষণ্য, 
থাকলেও তাদের webi তেমন স্থম্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আধুনিককালে 
মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই দুইয়ের অভাবনীয় উন্নতির জন্য সাম্প্ৰতিক শিক্ষা 
তাদের মধ্যে দ্বন্দ! বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার 
অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে উঠেছে। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণের একটা বড় 
সমস্ত হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির একটা সুষ্ঠু সমাধান কর! ॥ 


' ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ _ 


ব্যক্তিত সংব্যাখ্যানে শিক্ষার একমাত্ৰ লক্ষ্য হচ্ছে ব্যজির পূর্ণ বিকাশ- 
সাধন। এছাড়া তার অন্য কোন লক্ষ্য নেই ৷ প্রত্যেক ব্যক্তিই হচ্ছে একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা-বিশেষ এবং সে তার দেহ-মন-অস্ভূতি প্রভৃতি নিয়ে একটি 


৩৮ ৷ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলত 1 . 
aa «d মধ্যে বাদ করো। সমাজ সংসার, এতিটান য। কিছুই ৭ ৰ গড়ুক 
ন! কেন তৰু যে সে সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এক সত্তার "estat 
এ কথা অনম্বীকা্ধ। প্রত্যেকটি মানুবই যেন একটি দ্বীপ বিশেষ, তার নিকটতম 
মানুষ থেকেও সে পৃথক হয়েনবিরাজ'করে, ফাঝখানে থাকে পাখ্ুব স্থানের দুল জব 
ব্যবধান। প্রত্যেকটি xmaE কতকগুলি সহজাত উপাদান নিয়ে জন্মায়, সেগুলি 
সম্পূর্ণ তার নিজন্ব। অপরের সঙ্গে অতুলনীয় । যেমন দেহগত বৈশিষ্ট্য, মানসিক 
শক্তি, আবেগজনিত বিশেষত্ব ইত্যাদি। এগুলির পূর্ণবিকাশের উপরই 'তাঁর 
অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ভর করে। তার অন্তনিহিত সন্তাবনাগুলির অবাধ ও 
অব্যাহত পরিণতি থকে জন্ম নেবে তার সুষ্ঠু ও সুগঠিত ব্যক্তিনত্তা। যে 
কোনরূপ বাইরের বাধা, হস্তক্ষেপ ব নিয়ন্ত্রণ সেই সম্ভাবনাগুলির সহজ বিকাশের 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে এবং তাঁর ব্যক্তিপত্তার অভীষ্ট বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাবে। 
অতএব ব্যক্তির মঙ্গল নির্ভর করছে ব্যক্তির অবাধিত ক্ৰমবিকাশের উপর এবং 
শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে যাতে ব্যক্তির প্ররুতিদত্ত সম্তাবনাগুলি পূর্ণনাত্রার বিকশিত হয় 
তারই ব্যবস্থ৷ করা। 
এই ভাবধারার যারা সমর্থক তাদের মতে সমাজের চাহিদ। সর্বদাই ব্যক্তির 
চাহিদার কাছে গৌন। আগে ব্যক্তি, তারপর সমাজ | ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসেও 
“তাই বলে। ব্যক্তিই বিশেষ কতকগুলি চাহিদা মিটানোর জন্যই সমাজের wf? | 
সঁক এবং রুশো উভয়েই তাদের “সামাজিক চুক্তি” মতবাদে দেখিয়েছেন a 
জনসাধারণ তাদের কতকগুলি নিজন্ব চাহিদা মিটানোর জন্যই সমাজের wf? 
করেছিল -এবং সমাজ ব্যক্তির উদ্দেন্ট-সিদ্ধির উপকরণ বিশেষ । অতএব সমাজের 
চাহিদার জন্য ব্যক্তির চাহিদাকে কখনই ছোট করা যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 
ব্যক্তি নিয়েই ত atal ব্যক্তির যদি মঙ্গল হয় তবে সমাজের মঙ্গল 
স্বাভাবিকভাবেই sial তৃতীয়ত, সমাজের অগ্রগতির জন্যও ব্যক্তির 
চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় থে, কি সাহিত্যে, 
কি শিল্পে, কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে সর্বত্রই য| কিছু অভিনব, যা fag প্রগতিশীল 
যা কিছু অসাধারণ তা হল ব্যক্তিগত প্রতিভার দান এবং এই ব্যক্তি-মনের 
অবদানের উপরই সমাজের উন্নতি ও গতিশীলতা দাড়িয়ে আছে। অতএব 
সমাজের অস্ত, মঙ্গল ও উন্নতি এই সবের জন্যই ব্যক্তির চাহি!” ‘যাতে পূর্ণ হয় 
সে ব্যবস্থা করতে হবে | 


সংক্ষেপে এই হল ব্যক্তিতান্তিক দৃষ্টিভদ্দীতে শিক্ষার লক্ষ্যের ব্যাখ্যা 1^ 
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B. পার ব্যক্তিতান্তৰিক' ও — ‘লক্ষ্য ও৯ 


“ মাতা নতবাদ E E 2 ০ 


যার সমাজতান্ত্ৰিক ভাবঁধারার পোষক im ঠিক এর’বিপরীতটি বলেন t 
তাদের ‘মতে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।, পৃথিবীর জীবনযুদ্ধে 
একক মানুষের "অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হলেই মান্য সমাজবদ্ধ হয়। 
অতএব একক মানুষ বহুদিনই বিলুপ্ত হয়ে গেছে । এখনকার মানুষ সমাজভূক্ত 
afsal অতএব তাকে বাচতে হলে সমাজকে বাচিয়ে রাখতে হবে, তাকে শক্তিশালী 
করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে তার ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পরিত্যাগ করতে হবে 
সমাজের স্বার্থের জন্য I d 

ব্যক্তির শিক্ষাও সেই উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থাৎ ব্যক্তির শিক্ষ। এমন 
হবে যে তার দ্বারা সমাজের চাহিদাই মিটানোর ব্যবস্থা হবে, ব্যক্তির চাহিদা 
নয়। 

এই মতের পরিপোষকগণ বলেন সমাজের চাহিদা! সমাজের অধিকাংশের 
চাহিদারই প্রতিচ্ছবি! অতএব বিশেষ কোন ব্যক্তির চাহিদা যদি সমাজের সেই 
চাহিদার পরিপন্থী হয় তবে সমাজের অধিকাংশের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিকে সেই স্বার্থ 
ত্যাগ করতে হবে। নইলে ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে সমাজের অধিকাংশের 

ক্ষতি করা হবে। তা ছাড়া ব্যক্তি সমাজেরই একজন এবং সমাঁজের কল্যাণ হলে 
মূলত ব্যক্তিই সেই কল্যাণের অধিকারী হবে। 

সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের ফলে ব্যক্তি যে কত বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে 
তার পরিসংখ্যান দেওয়া যায় না। নিরাপত্তা, শান্তি-শুঙ্খলা, স্থবিচার, শিক্ষা, 
ধর্মাচরণ, জীবিকা-অর্জন প্রভৃতি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ " চাহিদাগুলি মিটানোর 
দায়িত্ব আজ সমাজ নিজের হাতেই নিয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে এবং 
ফলে আমর! দিন দিন সমাজের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। 
সমাজ বহির্ভত হয়ে বাস করার কথা এখন কল্পনা করাই যায় না। অতএব * 
সেই সমাজের ভিত্তি যাতে অধিকতর সুদৃঢ় হয় এবং যাতে তার কাজ 
স্থশৃঙ্খলায় নিৰ্বাহ হয় সেটা দেখা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত। সেইজন্য যদি 
ব্যক্তির fia কোন চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তবে ব্যক্তির পক্ষে সে স্বাথটুকু 
ত্যাগ করা তীর কর্তব্যেরই অন্তর্গত। ^ 

একল সমাজতন্ত্বাদী আবার সমাজের চাহিদার বাইরে ব্যক্তির কোনরূপ 


০ á o 1 * 

8« ত শিক্ষা -Rataa মূলতত্ব : i 
চাহিদা থাকতে পারে ত করেন না ৷, ব্ৰিটিশ দার্শনিক E 
প্রসিদ্ধ ‘সামাজিক চুক্তি’ মতবাদ অনুঘারী প্রথম যখন সমাজ KA হয় তেখন 
ব্যক্তি তার সমস্ত স্বাধীনত| একজন বিশেষ সমাজনারকের হাতে স্বেচ্ছায় 
উঠিয়ে দিয়েছিল «qe সেই, চুক্তির, ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। "প্রসিদ্ধ 
জার্মান দার্শনিক হিগেল সমাজকে বর্ণনা করেছেন একটি অভিব্যক্তিক 
সত্তা্পে এবং সাধারণ ব্যক্তিগত জীবনগুলি সেই সত্তার এক একটি ক্ষুদ্ৰ অংশ 
বিশেষ। হিগেলের কাছে, রাষ্ট্র একটি শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন এবং ব্যক্তিগত 
জীবনের যতটুকু বাস্তবতা, তার সবটুকুই এ আধ্যাত্মিক সত্তার কাছ থেকেই 
ধার করা। হব্‌সের,মতে সমাজবিরোদী কোন চাহিদা পোষণ করার অধি- 
কারই ব্যক্তির নেই, কেননা” ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সে অধিকার সমাজকে দিয়ে 
দিয়েছে। আর হিগেলের মতে সমাজবিরোধী চাহিদা ব্যক্তির পক্ষে পোষণ 
করাটাই অবাস্তব, আর যদি তেমন কিছু পোষণ করা হয়ে থাকে তবে সেটা 
ব্যক্তির পক্ষেই অমঙ্গলময়। 

একদল উগ্র সমাজতন্ত্ৰবাদী আরও চরম মত পোষণ করে থাকেন। তারা 
সমাজকে তুলনা করেন একটি জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে, আর ব্যক্তিরা হল তার 
দেহের এক একটি কোষ-্বরূপ। দেহের একটি কোবকে যেমন দেহ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করলে সেটি বাচতে পারে না, তেমনি ব্যক্তির পক্ষেও সমাজের বাইরে 
থেকে বাচা অসম্ভব। দেহের চাহিদার বিরোর্ধীকোন চাহিদা যেমন কোন কোষের 
থাকতে পারে না তেমনি ব্যক্তিরও সমাজবিরোধী কোন চাহিদা থাকতে 
পারে না। 

এক কথায় সমাজতন্রবাদীদের মতে ব্যক্তির সমাজবিরোদী কোন চাহিদা 
থাকা অঙ্গচিত ও অমঙ্গলকর এবং থাকলেও সমাজের চাহিদার কাছে তার 
সে চাহিদাকে উৎসর্গ করে দিতে হবে বিনা দ্বিধায়। অতএব ব্যক্তির চাহিদা 
পূৰ্ণ করাটা শিক্ষার লক্ষ্য নয়, শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের চাহিদা পূর্ণ করা । 


এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত 


শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা শিক্ষার এই ছুটি ভিন্নন্ধসী 
ক্ষ্যের-প্রয়োগ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখতে পাই । ° 
প্রাচীন ভারতের আশ্রম-শিক্ষ ব্যবস্থায় ব্যক্তিতা্িকতার গ্রভাবই ছিল 


গত 


N , * 
A (URN আত্মোপলক্ধিকেই বাক্তির, জীবনের , একমাত্র, লক্ষ্য বলে মনে কর] 


, a 


'শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য , 85 
| "SS এবং’ সমাজ-জীবনের স্থান ছিল অনেক নীচে। ব্যক্তির নিজস্ব শক্তি 
৷ ও সম্ভাবনার পূর্ণবিকাশই ছিল তখনকার শিক্ষার লক্ষ্য o লী 

"কিন্তু পরবর্তী যুগে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের -শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজতান্ত্ৰি 
কতার প্রভীব দেখ| যায়। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি শিক্ষা়তনগুলির লক্ষ্য 
ছিল বৌদ্ধ সমাজের মধো এক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং শিক্ষাকে সেই 

» উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করা হত! / 
প্রাচীন dcm সোফিষ্ট শিক্ষীবিদেরা উগ্র ব্যক্তিতান্ত্রিকতার সমর্থক 
ছিলেন। ব্যক্তির স্বাতন্ত্রাকে নিরক্কুশভাবে বিকশিত হতে দেওয়াই, ছিল 
তাদের শিক্ষার লক্ষ্য। তদের সংব্যাথ্যানে * সমাজের কোন দাবীর কোন 
মূল্যই ছিল না। পরবর্তী যুগে ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবধারার অগ্রদূত রূপে দেখা 
দিয়েছিলেন রুশো! । ' তীর প্রখ্যাত এমিল নামক গ্রন্থে তিনি শিশু এমিলের 
জন্য একটি পুরোপুরি ব্যক্তিতান্ত্িক শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়েছেন। তীর মতে 
সমাজের সমস্ত প্রভাব cape পরিমুক্ত এক পরিবেশে এমিলের শিক্ষা সম্পাদিত 
হবে এবং একমাত্র এখিলের বাক্তিসত্তার নিজস্ব দিকগুলির অব্যাহত বিকাশ 
ছাড়| শিক্ষার অন্য কোন লক্ষ্য থাকবে না। 
গ্রীকরাষ্ট্র এথেন্সে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল ব্যক্তিতান্ত্ৰিক। ব্যক্তির 
অন্তর্নিহিত সন্ভাবনাগুলির পূৰ্ন 'বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের দাবী ছিল 
ব্যক্তির চাহিদার কাছে গৌণ। কিন্তু তারই পাশাপাশি ম্পার্টা নামে আর,একটি 
গ্রীক রাষ্ট্রে শিক্ষা ছিল পুরোপুরি সমাজতান্ত্ৰিক সেখানে সমাজের স্বার্থের যুপ- 
কাঠ ব্যক্তির দাবীকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেওয়া হয়েছিল । আত্মরক্ষা ও বাজ্যবৃদ্ধি 
এই দুই’কারণেই স্পার্ট। রাষ্ট্রের তখন প্রয়োজন ছিল উন্নত সামরিক fea | 
রাষ্ট্রের এই চাহিদা পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকটি নাগরিককে করে তোলা হল সমর- 
কুশলী সৈনিক। নাগরিকদের ব্যক্তিগত আশা আকজ্জি। পরিকল্পনা সমস্ত উপেক্ষা 

করে সম্পূৰ্ণ জাতিটাকেই একটি বিরাট সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল I 

আধুনিক যুগেও আমরা স্পার্টার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখেছি হিটলারের 


নাজী জাৰ্মানী ও মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত ইটালীতে। এই ছুই side উগ্র সমাজ-" 


তান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রের সমষ্টিগত চাহিদার পরিতৃষ্থির 
জন্যব্যক্তিগত চাহিদাকে সম্পূৰ্ণ উপেক্ষা করা হ্তয়ছিল। হিটলার চেয়েছিলেন 
সমস্ত পৃথিৱীকে একটি বিরাট জার্মান সাম্ৰাজ্যে পরিণত করতে এবং স্পাটার সমর- 


a 


. 
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সায়কদের মত তিনিও প্রত্যেকটি জার্নীনবাসী কই বাধ্য কুরেছিলেন তার gya 
সিদ্ধির উপকরণন্ধপে আত্মবলি দিতে। মুসোলিনীর ইটালীতেও "fe. 
চাহিদাকে সমাজের স্বার্ত্তে উৎসৰ্গ করা হয়েছিল | ৰ 
রাশিয়া, চীন প্রভৃতি স্মাধুনিক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্ৰগুলিতেও যদিও শিক্ষার এই 
উগ্র সমাজতান্ত্রিক রূপ দেখী যায় ন! তবুও সমাজের চাহিদা পরিতৃপ্ত করাই হচ্ছে 
সেখানে শিক্ষীর প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের পরিপন্থী কোন ব্যক্তিগত 
চাহিদার স্থান সেখানেও নেই এবং সমষ্টির জন্যই যে ব্যক্তির অস্তিত্ব, এই ,০ | 
তত্বের উপরই শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। বে সকল ব্যক্তিগত চাহিদা 
সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকুল সেই সকল চাহিদা কেবলমাত্ৰ এই শিক্ষা 
ব্যবস্থায় পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্থি লাভ কুরতে পারে। 


আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী | 


শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক হওয়া উচিত, xl সমাজতান্ত্ৰিক হওয়া উচিত 
এক কথায় এর উত্তর দেওয়| কখনও FOT নয়। যদিও উভয় দলেরই উগ্র ও 
চরম সমর্থক পাওয়া যায় তবুও কোন স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই একের দাবী অগ্রাহ্থ করে 
অপরটিকে বড় করে তুলতে পারেন না। ব্যক্তির "lala উন্নতির জন্য ব্যক্তি ও 
সমাঙ্গ উভয়ের চাহিদা মিটানো যে প্রয়োজন "এ সত্য. আজ সকলেই স্বীকার 
করবেন |: সেইজন্য অধিকাংশ শিক্ষাবিদই ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার 
মধ্যে একটি সাগন্তস্তপূর্ণ সংহতি আনারই নির্দেশ দিয়ে থাকেন | তাদের মতে 
শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের চাহিদাকে স্থষম মাত্ৰায় পরিতৃপ্ত করা। 
“তারের মতে ব্যক্তির নিভস্ বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ করাও যেমন প্রয়োজন, 
০ তেমনি প্রয়োজন তার সামাজিক কর্ব্যগুলি পালন করতে তাকে সাহায্য করা। 
_ মানুষ মাত্রেই সামাজিক SHE অতএব তার সৰাদ্দীন উন্নতি নির্ভর করছে তার 
সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় দিকের সুষম বিকাশের উপর। তার ব্যক্তিগত 
felice অবহেলা করলে যেমন একদিকে তার অস্তিত্বেরই কোন সার্থকতা থাকে 
না তেমনই অপর দিকে সমাজও তার ব্যক্তিগত অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। আবার 
সামাজিক দিকটিকে অবহৈলা করলে তার "b জীবনযাপনই বিপদাপন্ন হয়ে ওঠ | 


' অতএব সামাজিক পরিস্থিতিতে যাচত তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্টাগুলি পূর্ণ বিকাশলাভ - 
করে সেটা দেখাহ্‌ শিক্ষার কাজ। ' ৰ 
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' ক্ষার ব্যক্তিতান্ত্ৰিক ও সমাজতান্ত্ৰিক লক্ষ্য ৪৩ 
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* ক্লম্ভ কাগজে কলমে, একথা লেখা সহজ হলেও বাস্তবজীবনে এই সাম, 


চি. 


= আনা খুবই শক্ত, এমন কি অসম্ভব বললেও চলে। কেননা, শিক্ষ| ব্যক্তিতান্ত্িক 


হবে ঝি সমাজতান্ত্রিক হবে সেটি সম্পূৰ্ণ নির্ভর করছে সমাজের কাঠামোর উপর ৷ 
এই ছুই শ্রেণীর চাহিদার মধ্যে সমতা আনতে হলে সমাজের কাঠাযোটি এমন হওয়া 
চাই যেখান ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে” একটা নিখুঁত বোঝাপড়া 
সম্ভব হতে পারে কিন্তু সে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাতত্বের খাতিরে "সম্ভব হলেও 
বাস্তবে দেখা যায় ন৷ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে দেখা যায় থে একদিকে না একদিকে 
পাল| বেশী ঝুলে যার এবং হয় ব্যক্তির চাহিদার উপর, নয় সমাজের চাহিদার 
উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। রঃ ^ a 


জন ডিউই ও গণতন্ত্র 


জন ডিউইর মতে এই অভীষ্ট আদর্শ সমাজব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্ৰ যেখানে 
ব্যক্তিতান্ত্ৰিক ঠমাভতান্ত্রিক এই ছু'প্রকারের চাহিদার মধ্যে আপনা থেকেই 
একটি স্থয়ম সামপ্রশ্ দেখা দেবে। তিনি বলতে চান যে বস্তুতান্ত্ৰিক ও সমাজ- 
তান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে কোনরূপ' মৌলিক বিভেদ নেই এবং যে বিভেদ আমরা 
দেখতে পাই সেট৷ অস্বাভাবিক এবং ক্ৰুটিপূৰ্ণ সমাভব্যবস্থার ফল। তার মতে 
গণতন্ত্ৰই হচ্ছে আদর্শ সম[জব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদ! 
পরম্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে এবং যেখানে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজ ও 
ব্যক্তির মিলিত চাহিদার পরিতৃপ্থি আনা । 

ডিউইর এই মতকে অনুসরণ করে আমর! বলতে পারি যে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও 
সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যগুলির ক্রমবিন্যাস করলে eral এক 


o 


সীমান্তে পাই চরম ব্যক্তিতান্ত্ৰিক মতবাদ যেখানে বলা হচ্ছে ব্যক্তির চাহিদাই সব, _ 


সমাজের চাহিদার কোন দাৰীই নেই, যেমন সোফিসনৈর শিক্ষার আদর্শ বা প্রাচীন 


ভারত ও এখেন্দে প্রচলিত শিক্ষা-_-আর অপর সীমান্তে পড়ছে চরম সমাজতান্ত্রিক 


মতবাদ__যেখানে বলা হচ্ছে সমাজের চাহিদাই সব, ব্যক্তির চাহিদা কিছু নয়, যেমন: 


প্রাচীন "BL নাজী জার্মানী প্রভৃতিতে প্রচলিত শিক্ষা। আর এই ছুই সীমান্তের, 


ঠিক মাঝখানে পড়ছে গণতান্ত্ৰিক শিক্ষা যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা 


— : অভিন্ন হয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে ৷ 


^ জন -ডিউই গণতন্ত্রকে শিক্ষার পক্ষে আদর্শ রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করলেও তেমন 
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কান ক্রটিহীন গণতন্ত্ৰ বাস্তবে আমাদের চোখে পড়ে না যেখানে এই দুই Gier 
[শিক্ষার লক্ষ্য এক হয়ে গেছে এবং তাঁদের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ নেই। আজকাল, 
অধিকাংশ রাষ্টরেই সমাজতান্ত্ৰিক প্রবণত| নানা কারণে বৃদ্ধির পথে, ফলে প্রত্যক্ষভাবে 
না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত চাহিদা নানা দিক দিয়ে ব্যাহত হয়। তবে 
একথা সত্য যে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্টৰওুলি অপেক্ষা গণতীনতিক qt ব্যক্তিগত 
চাহিদ। মিটানোর স্বাধীনতা অনেক বেশী। 


সিদ্ধান্ত 


অতএব যদিও আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি- 


তান্ত্রিক, ও সমাজতান্ত্ৰিক উভয় ভাবধারার মধ্যে একটি সমতা রেখে চলবে তবু 
এ সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপায়িত করাটা কেবলমাত্র শিক্ষার প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর 
করছে না, শিক্ষার এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে আর একটি গুৰত্বপূৰ্ণ 
সামাজিক সমস্তার সমাধানের উপরে, যথা, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার সংগঠন ৷ শিক্ষাকে 
আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি একট। সায়াজিক প্রক্রিরারূপে এবং শিক্ষ| সত্য সত্য 
তখনই নিখুঁত হবে যখন সমাজ-বযবস্থাও সবদিক নিযে ক্রু ক্ৰ হয়ে উঠবে। 


প্রশ্নাবলী = 


“1, "The aim of education has been stated in terms of 
social efficiency or an adequate adjustment to social environ- 
ment in which man is born." Explain (B.T. 1956) 
* Ans. (s ৩৭- পুঃ ৪৪) 

2. “The general aim of education should be to offer the 
fullest possible Scope to individuality, while 
‘view the claims and needs of society"— Discuss. 


Ans. (পুঃ ৩৭--পুঃ%৪ ) 

73. What do you understand by the individualistic and 

socialistic aims of education ? Which would you advocate 

and why ? (B. A. Educ. 1959, 1961) 
Ans. (পৃঃ ৩৭ পৃঃ ৪৪ ) 

: 4. How can the demands of personal d 

the needs .of society be met by education 


keeping in 
(B.T. 1956) 


evelopment mnd 

ina democratic e 
( B.T. 1955) 

. Ans. (পূঃ ৩৭-_পৃঃ ৪৪ ) i d 


b শু 
শিক্ষার মাধ্য ম (Agencies of Education) 


ব্যক্তি এ সমাজ উভয়ের স্বার্থের জন্তই শিক্ষা অপরিহার্য। ব্যক্তির জীবনকে 
সার্থক করে তুলতে হলে তার সহজাত সম্তাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন এবং 
সে কাজ উপযুক্ত শিক্ষ৷ ছাড়া সম্ভব নয়। আবার অপরদিকে সমাজের বেঁচে 
থাকার জন্য প্রয়োজন সমাজের বর্তমান নাগরিকদের সঞ্চিত ভাব ও pRa ভাণ্ডারটি 
‘ভবিষ্যৎ নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়া এবং তাও সম্ভব একমাত্র শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে। অতএব ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন এই ‘উভয়েরই অস্তিত্ব নির্ভর করছে 
শিক্ষার উপর, এ সত্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল এবং সেই জন্যই 
'আদিমতম সমাজেও কোঁন-না-কোন প্রকারের শিক্ষাদানের প্রথার প্রচলন ছিল। 


LI 


পরোক্ষ মাধ্যম” 

কিন্তু প্রথম প্রথম এই শিক্ষাদানের কাজ পরোক্ষভাবেই সম্পাদিত হত। 
তখন শিক্ষাদানের জন্য কোন বিশেষভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ছিল না। 
| পরিবার, ধর্মায়তন, সামাজিক উংসব, মেল, পর্ব প্রভৃতি নানা সানাজিক_সংস্থার 
মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হত। এই 
শিক্ষাকে বলা যায় পরোক্ষ (informal) শিক্ষা | কেননা, এই সংস্থাগুলি সৃষ্টি 
হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে কোন সামাজিক বা ধৰ্মসম্বন্ধীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য, 
যদিও পরোক্ষভাবে এগুলি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হত। > 

আদিম মানুষের শিক্ষা ছিল স্বল্প ও জটিল । কেমন করে খাদ্য সংগ্রহ করতে 
হয়, বা বংশরক্ষ। করতে হয় বা দৈবশক্তির অনুগ্রহ লাভ” করতে হয়_এই শ্রেণীর 
কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ আয়ত্ত করার মধ্যেই শিক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ । Peri- 
দানের প্রথার মধ্যেও তেমন কোন জটিলতা ছিল না। পিতামাতা বা সমাজের 
অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা 
এই প্রগ্নোজনীয্ন কৌশল ও বিগ্যাগুলি আয়ত্ত করত। আধুনিককালে যাকে 
আমরা শিক্ষানবিশী (apprenticeship) পদ্ধতি বলি অনেকটা সেই পন্থায় 
আদিমকালে ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করত। e 
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৪৬ » শিক্ষাবিজ্ঞানের gere m i 


অরত্যক্ষ মাধ্যম / 7 ^ Fs 
কিন্তু এই পরোক্ষ শিক্ষীপদ্ধতি বেশী দিন শিক্ষার চাহিদা * তে 
f 
পারল না। সভ্যতার” অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শি ক্ষণীয় বিষয়গুলি আয়তন ও 
জটিলতায় ক্রমশ বেড়ে "চলল ! সামাজিক, রীতিনীতি, জীবনযাত্রার ‘অন্য 
প্রয়োজনীয় কৌশল ও বিদ্যা, foare ভাব-বৈচিতরা, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, 
শিল্প, কল! তি দিন দিন এমনভাবে স্ফীত-কলেবর হয়ে চলল যে শিক্ষা- 
নি মিলে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল! পরোক্ষ শিক্ষাদানের , 
মাধ্যমে এই জটিল ও বিপুল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ 
ভাবে” শেখান আর neq নয়, দেখা গেল। দ্বিতীয়ত, অনেক শি শিক্ষণীয় বিষয় 
এতই বিশেষধৰ্মী হয়ে উঠল যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া সাধারণ লোকের 
পক্ষে সেগুলির সার্থক শিক্ষা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠল; যেমন ধৰ্মমূলক 
'অন্নষ্ঠান, বুদ্ধবিগ্ভা প্রভৃতি । সবশেষে, এই সময় mim লিখনপ্রক্রিয়া 
আবিষ্কার করল। যতদিন শিক্ষা! কথিত ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন 
পরোক্ষ শিক্ষার দ্বার চাহিদা মিটান সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু "লিখিত ভাষার 
প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের "জন্য বিশেষ মাধ্যমের «P অপরিহার্ 
হয়ে উঠল ৷ 


এই সকল কারণেই দেখা দিল প্রত্যক্ষ ( formal ) শিক্ষাদানের পদ্ধতি c 
এবং ঠেঁরী হল, বিদ্যালয়, পাঠশালা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যম । কবে 
কোন্‌ দেশে প্রথম বিদ্যালয় তৈরী হয় সেটা নিভুলভাবে বল! কঠিন তবে ভারত 


+ মিশর, গ্ৰীন প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশগুলিতেই যে প্রথম শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে 


শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয় সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সবদেশেই প্রত্যক্ষ 


, শিক্ষার প্রথম বিষয়বস্তু ছিল ধৰ্ম ও ধর্মঘটিত নানা অঙ্গখাসন এবং প্রথম 


শিক্ষক ছিলেন পুরোজ্িন বা ধর্মনেত।। পরে ক্রমশ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষার অন্তভূক্তি হল। লিখন পদ্ধতির প্রচলনের 


* সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে হাতে লেখা পুথি, পরে ছাপ! AE শিক্ষার একটা we 


, অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে সুরু হল। 

-. সভ্যতার অগ্রগতির সন্ধে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজের গুরুত্ব ও আয়তন বেড়ে 
চলল | বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বিভিন্ন বিদ্যায়তন কৃষ্টি হল। যেমন প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, কলেজ, 15859 ইত্যাদি। শিক্ষার প্রকৃতি অন্যায়ীও 


১৮4১৪ পরিবাঁর- এপ্ররোক্ষ মাধ্যম* ? , ৪ 

N e lid কী 
SRR, কৃষি-ঘটিত, বনিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আইন-ঘটিত, চিকিৎসামূলক বিভিন্ধর্মী, 
Ramee দেখা দিল। কালক্রমে প্রত্যেক সভ্যসমাজেই শিক্ষার বিপুল 
দায়িত্ব "ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যমণুলির ঘারাই পালিত হতে 
ees I 
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গ(রবার__পরোক্ষ মাধ্যম 
পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমগুলির মধ্যে পরিবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শক্তিশালী 1 

বিদ্যালয় স্থষি হবার পূর্বে শিক্ষার প্রায় সমস্ত দ্বায়িত্বই ছিল পরিবারের 

উপর। শিশুর বর্ণপরিচয় থেকে cum করে, নৈতিক, সামাজিক, ধৰ্মীয় 

এমন কি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানও সংঘটিত হত পরিবারের মাধ্যমে । এমন 

কি বিদ্যালয় R হবার পরও বহুদিন শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার তার 

একাধিপত্য চালিয়ে এসেছে। 

প্রাচীন পরিবারে পিতামাতা ও অন্যান্য বয়ঃপ্রাধদের কাছেই শিশু তার 

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। সেখানেই ০ সে তার জীবনযাত্রার উপযোগী : 
লেখা, পড়া হিসাব রাখা ইত্যাদি, যৌগ্যত। অর্জন করত। প্রত্যেক পরিবারেই 

নিজস্ব ধমর্সমত বা আরাধ্য দেবদেবী থাকত। শিশু জন্মের মুহূর্ত হতেই 

সেই ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ হইত এবং ফলে যখন বড় হত তখন সে পরিবারের 

অন্যান্য লোকের মতই একপ্রকার বিনা প্রতিবাদে সেই ধর্মমত গ্রহণ করত। 

শিশুর নৈতিক শিক্ষাও অনেকটা এইভাবে সম্পন্ন হত। প্রত্যেক পরিবারেই 

কতকগুলি নীতিগত অনুশাসন প্রচলিত থাকত, যেগুলি পরিবারের প্রত্যেক 

ব্যক্তিই মানতে বাধ্য হত। সেই নৈতিক অন্থশাসনগুলি শিশুর উপরও 
চাপিয়ে mea হত! সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদিও 
শিক্ষা দেওয়া হত পরিবারের মাধ্যমে। সেকালের সমাজের সংগঠন 
পরিবারের মতই ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ পরিবারের 
সদস্তাদের মধ্যে যেমন, একটা ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে, সেইরূপ 
সমাজেরও বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকত। এককথায় : 
সমাজ ছিল পরিবারেরই একটি বৃহৎ সংস্করণ। ফলে সমাজের - উপযোগী 
আটার-ব্যবহার শিশুকে নতুন করে শিখতে হৃত না। তার 'সামাজিক 
শিক্ষা পারিবারিক জীবনযাপনের মাধ্যমেই স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হত। 


e 


৪৮ . শিক্ষাবিভ্ঞামের মূলতত্ব 


"এমন কি শিশুর বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ufa ছিল পরিবারের । পূর্বে 
বৃত্তি ছিল বংশ-গত। অন্যান্ত বস্তুর মত পিতার বৃত্তিও পুত্ৰ x ipd 
সুত্রে পেত। পুরোহিতের ছেলে হত পুরোহিত, qea ছেলে হত মুচি। 
তাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অন্য কোথাও cus হত ন|। পিতার কাছে 
শিক্ষানবীশ রূপে থেকেই সে বৃত্তিবটিত সকল কৌশল আয়ত্ত করত! এককথায় 
বলা যেতে পারে যে পূর্বে ব্যক্তির শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার একচ্ছত্র অধিপতি 
হিসাবে নিরঙ্কুশ ও বাধাহীন আধিপত্য চালিয়ে যেত। 

বস্তুত এক শতাব্দী আগেও কেবল ব্যক্তির শিক্ষার উপর নয়, তার সমাজ- 
জীবনের সমস্ত দিকগুলির উপর পরিবার অকল্পনীয় প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, থেকেই দেখ! দেয় পরিবারের এই যুগযুগাস্তরের 
বনিয়াদে ভাঙ্গন। ব্যক্তিত্বাতন্ত্য-মূলক চিন্তার প্রভাব, নাগরিক জীবনের প্রতি 
* আসক্তি, জীবিকা-অর্জনের ক্রমবর্ধমান দুরূহতা, জীবন-যাত্রায়ী মানের উন্নয়ন, Al- 
শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কারণে যৌথপরিবারের প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পেতে 
সুরু করল। পরিবারের mM গণ্ডী ছাড়িয়ে ম'হুষের দৃষ্টি’ পড়ল বাইরের 


“বিরাট জগতের উপর। তার ফলে, সব দিক দিয়েই ব্যক্তির জীবনের উপরে 
পরিবারের প্রভাব ক্রমশ কমে আসতে লাগল 


পরিবার ও বিদ্যালয় * 


পারিবারিক ব্যবস্থায় এই 

O AR বহন করত সেগুসি 
উপর-অগ্সিত হতে qx হুল। 
বিপুল ও প্রকৃতিতে এতই জটিল 


ভাঙ্গনের জন্য আগে যে সকল শিক্ষার দায়িত্ব 
ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ও অন্ত'ন্য সামাজিক সংস্থার 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও ক্রমশ 


ফলে শিশুর শিক্ষার অধিকাংশ 


PRISE এসে পড়ল বিদ্যালয়ের উপর। ধর্মগত ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও 


পরিবারের প্রভাব বেশ কমে € | ধৰ্ম সম্বন্ধে গৌড়ুমির স্থানে দেখা দিল 
যুক্তিধৰ্মা উদার Tsa) l ফলে পরিবারের gzs ধর্মবিশ্বাস আধুনিক মানুষকে 


আর প্রভাববান্বিত করতে পারল না। নীতির ক্ষেত্রেও 3 একই পরিবর্তন দেখা 

ৰ 1 কোন Aet প্রচলিত পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মানকে আর ব্যক্তি বিনাবিচারে 
রি করতে-রাজী হল ন|। সে নিজের যুক্তি চিন্ত ও বি 

^ | বচার-পদ্ধতির সাহায্যে 


o 


«» « 


| জিডি ৩ 


^ 
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Rh. পরিবার ও বি্ালয , SX 
সব বি মান নির্ধারণ ক্রা বু কৰুল। wg পরিবারের সনাতন ও অন্ভাবে ; 
"UPS মাওনর কাঠামোটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বৃত্তির শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
পরিবারের১ আধিপত্য আগ রইল না। ব্যক্তির নিজস্ব নির্বাচনের স্বাধীনতা 

ও WT বেড়ে যাওয়াতে অনেক ক্ষেত্রেই পুত্র “পিতার বৃত্তি আর গ্রহণ 
করল না। তাঁছাড়। বৃত্তির প্রস্তুতিও দিন দিন এতই জটিল হয়ে উঠল যে 
তার জন্য প্রয়োজন হল বিশেষজ্ঞ শিক্ষাদাতার। এই সকল কারণে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ধীরে ধীরে পরিবারের স্থান অধিকার করতে সুরু করল 
এবং আধুনিক কালে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের সমস্ত ভারই পরিবার উঠিয়ে 
দিয়েছে বিদ্যালয়ের হাতে। > 

শিশু-মনোবিজ্ঞানের ক্রমোনতির ফলে শিশুর ' শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের 
হাতে তুলে দেবার স্বপক্ষে আর একটা মূল্যবান যুক্তি পাওয়া যায়। দেখা 
গেছে যে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে শিশুর জটিল প্রতিক্রিয়াগুলির সঙ্গে 
পরিচিত থাকা, মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির কার্ষপ্রণালীর পর্যবেক্ষণ করা 
এবং তার মনের * বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে AII রেখে মনোবিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত দরকার। gawa মতে শিশুর ভবিষ্যৎ 
জীবনের ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি তার অতি শৈশবেই পুরোপুরি * নির্ধারিত 
হয়ে যায় এবং যদি এই সময়ে তার অভিজ্ঞতাগুলি স্বাস্থ্যকর ও স্থসংহত Wi 
হয় তবে তার ব্যক্তিমত্তার গঠনেই' এমন বিরাট গলদ থেকে যায় য| তার সারা 
জীবনকে অবাঞ্চিতভাবে প্রভাবিত করে থাকে । এই সকল শিশুকে সার্থক 
ও উপযোগী শিক্ষা দিতে হলে যে পরিমাণ অজিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের 
প্রয়োজন তা অধিকাংশ সাধারণ পিতামাতার নেই-এবং থাক! সম্ভবও নয়। 
ভাল পিতামাতা হলেই যে ভাল শিক্ষক হবেন তার কোন অর্থ নেই ফলে 
অধিকাংশক্ষেত্রেই পিতামাতারা ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং 
শিশুর শিক্ষ। ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের স্বাভাবিক পথে বাধার স্থ্টি করেন। 
অবশ্য শিশুর প্রতি স্নেই-ভালবাস| স্থশিক্ষাদানের অপরিহাধ উপাদান এবং 
এইজন্যই ,.প্রকৃত স্থশিক্ষক যেমন একদিকে পিতামাতার মত cazia সমর্থ 
হবেন তেমনই অপরদিকে বিশেষজ্ঞের দক্ষত| ও জ্ঞানের অধিকারী হবেন। 

কিন্তু তা বলে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের কোন প্রকার প্রভাব নেই এটা 
ভাবা ভুল। পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমদের মধ্যে পরিবারেরে স্থান সর্বাগ্রে । 
পরিবার হল সেই সামাজিক সংস্থা যেখানে , শিশুর মৌলিক অন্ুভূতিগুলি 


৪ 


^ 


. I 
ts. VR T শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলত PU 
= প্রথম পরিতৃপ্তি লাভ৷ করে।॥ এইখানেই তার ৪ প্রাথমিক Ee 
প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি তৃপ্ত হতে পারে। ফলে শিশুর মনের উপর পরিবারের 
প্রত্যেকটি প্রভাব গন্ধীর ও চিরস্থায়ী ছাপ রেখে xml পরিবারে সে যা শেখে 


তা তার সারা জীবনের সঙ্গে টুরপনেয়ভাবে মিশে যায় এবং তার fs ব্যক্তি- 
সত্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। — ^ E 


বিদ্যালয়ের কার্যাবলী 


” মানব শিক্ষার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাবাঁর জন্যই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি 
হয় এবং শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিদ্যালয় তার স্থষ্টির সার্থকতা প্রচুরভাবে প্রমাণ 
করে এসেছে । আজকের দিনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বও যেমন বেড়ে গেছে তেমনই 
অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে তার বহুবিধ দায়িত্ব। আধুনিক বিদ্যালয়ের বহুবিধ 
কাজের মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হল। 

প্রথমত ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদ| ও শক্তি অনুযায়ী ১শিক্ষ৷ দিয়ে ব্যক্তির 
_ অন্তনিহিত সম্তাবনাগুলিকে পূর্ণভারে বিকশিত «al 1 

দ্বিতীয়ত_-তার সমাজজীবনের বহুবিধ" বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকে পরিচিত করে 
তাঁকে সমাজের উপযোগী করে তোল | 

‘তুতীয়ত-_তার সামর্থ্য ও রুচি অন্থ্যারী তাঁর, ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রকৃতি নির্ণয় 
করা ও সেই বৃত্তির সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচিতি ঘটান 1 

চতুর্থত_শিশুর বিকাশোন্মুখ ভাব-বৈচিত্র্যকে কল্যাণকর ও উন্নত অভিজ্ঞতার 
. সাহায্যে পুষ্ট করা ও উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে সাহায্য করা। 

` পঞ্চমত নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক গ্রক্ষোভ- 
মূলক বিকাশ প্রচেষ্টাগুলিকে স্বাস্থ্যকর পথে নিয়ে যাওয়| ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্ত 
বজায় রাখা ৷ ৰ 

যষ্ঠত--আধুনিক গণতান্ত্ৰিক আদর্শে তাকে উদ্ধ,দ্ধ করা, বহুমুখী রাষ্ট্রীয় কর্তব্য 
পালন করতে এবং গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবে ৰূপায়িত করতে পারার মত যোগ্যতা 
অৰ্জ'নে তাকে সাহায্য করা। যে কোন সভ্যসমাজেরই নাগরিকরূপে বাস করতে 
^ হুলে প্রত্যেককেই শিক্ষার একট! নিম্নতম মান Wu করতে হয় 1০ পূৰ্বে এই 
নিম্নতম:মান খুবই সহজ ছিল এবং সামান্য লিখতে পড়তে পারা এবং কিছুটা অঙ্ক 
করতে জানার মধ্যেই এই মান সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত এখন এই নিম্নতমণযানও 


Ve e 
সি, Sad e "৫১. 
যত হয়ে উঠেছে। বিশেষ কুরে aeris বাষ্ট afe নাগৱিকর্ষণে = 


বাস করতে্হলে যথেষ্ট উন্নত জ্ঞানের দরকার। আধুনিক বিদ্যালয়ের একটা বড় 
কাজ হল প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষার এই মান অৰ্জ'নে সাহায্য করা | 
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e. শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম হিসাবে পরিবারের পরেই আসে মন্দির, মসজিদ, feri 
প্রভৃতি ধৰ্মায়তনগুলি । বহু প্রাচীনকাল হতেই সব দেশেই ধর্মীয় অনুশাসন ব্যক্তির 
জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। অতীতে ধর্মকে “মানব-অস্তিত্বের 
একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে কর! হৃত এবুং ধর্ম-ঘটিত অনুষ্ঠান, দেবদেবীর 
তুষ্টিসাধনের কৌশল, ঈশ্বরোপলন্ধির পন্থা, পারলৌকিক কর্তব্য ইত্যাদি ব্যক্তিকে 
শিক্ষা দেবার জন্য নানারূপ ধর্মায়তন সব দেশেই গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় শিক্ষার 
অবিচ্ছেদ্য অ্দরূপে দেখা দিল নৈতিক শিক্ষ৷। ব্যক্তির নৈতিক ধারণা ও তার 
মাপকাঠি নিয়ন্ত্ৰিত করারও ভার নিল বর্মায়তনগুলি এবং ভাল-মন্দ, উচিত-অন্থচিত 
এ সকলই ধর্মের সমর্থন বা অসমর্থনের উপর নির্ভর করতে সুরু করল। এক কথায় 
বলা যেতে পারে ব্যক্তির নৈতিক ও ধর্মীয় এই উভয় জীবনেরই নিয়ন্ত্রক ছিল 
ধর্ম। অনেক ক্ষেত্রে ধৰ্মায়তনেও সাধারণ শিক্ষ| দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
প্রাচীন ভারতে শিক্ষায়তন ও দ্রোয়তন একপ্রকার অভিন্নই ছিল এবং ধর্মথরুই 
ছিলেন শিক্ষক ৷ বৌদ্ধ বিহারগুলিতেও ব্যক্তির সকল প্রকার শিক্ষ| দেবার দায়িত্ব 
বহন করা হত। ইউরোপে মধ্যযুগে সাধারণ শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার ছিল খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম- 
বিহারগুলির উপর। এমন কি বর্তমানেও কথকতা, ধর্মগ্রন্থপাঠ, পূজা-পাবণ 
ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাধারণ’ জ্ঞানের প্রচুর শিক্ষ| 
জনসাধারণ লাভ করে থাকে। 

কিন্তু আধুনিক যুগে মানবমনের উপর ধর্মের আধিপত্য আগের চেয়ে 
অনেক কমে গেছে। যুক্তিমূলক চিন্তাধারার প্রাধান্য এবং জড়বাদী 
আদর্শের ব্যাপক প্রসারের ফলে ধৰ্মমূলক অঙ্খীসনের প্রতি নিবিচার নিষ্ঠা 
আর নেই বললেই চলে । পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে ধৰ্মায়তনে যোগদান-. 
কারীর সংখ্যা প্রতি বংসরেই বেশ কিছু করে কমে আসছে । 

ধর্মের প্রাধান্য হ্রাসের ফলে দেবায়তনগুলির শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মূল্য এখন 
অত্যন্তঅর্প | নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নীতির মাপকাঠি এখন 
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y ধর্মের সমর্থন অসমর্নৈর-উপর RER REIRA না । , ধর্মের স্থান Rege a 
মামাজিক আদর্শ এবং গণ-জীবনের ভালমন্দের foras দ্বারাই ffs হয়ে 
থাকে নৈতিক মাপকাঠি | 

কিন্তু ত| সত্যেও মাননবসমাজে ধর্মের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হলেন 
কখনও যাবে না। এখনও ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারীর জীবনে ধর্মের প্রভাব 
অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী। সারা পৃথিবীময এখনও বহু নিষ্ঠাবান খৃষ্টান এবং 
মুসলমান পাওয়া যায় যার! এখনও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাইবেল বা কোরাণ্রে 
অনুশাসন মেনে চলেন। সুতরাং শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যমরূপে ধর্মের প্রভাব কমে 
গেলেও একেবারে লোপ্‌ পায়নি ৷ 

তবে মানব সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মত ধৰ্মও দ্রুত পরিবর্তনের পথে। 
বর্তমানে ধর্মকে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যপথে বল| চলতে পারে। পুরাতন ধর্মের 
পরিকল্পন| আধুনিক সমাজের পক্ষে উপযোগী নয় বলেই ধীরে ধীরে মানব মনের উপর 
তার মুষ্টি শিথিল হয়ে আসছে। বর্তমান মানবের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ধর্ম জন্ম 
নেবে অদূর ভবিস্যতে। পুরাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় ক্রটি ছিল মে তাতে পারলৌকিক 
ভিত্তির উপরে ইহলৌকিক প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছিল, ফলে যখন ইহলৌকিক 
জীবন মানুষের কাছে অর্থময় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়াল তখন ধর্মের তৈরী সেই প্রাসাদ 
অবীস্তব ও অলীক বলে প্রমাণিত হল। আগামী দিনের নতুন ধর্ম পারলৌকিক 
ও ইহুলোকিক এই দুই জীবনের মধ্যে সম সংহতি আনবে এবং তখন ধৰ্ম আবার 
শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যমরূপে পরিগণিত হবে ৷ 


. সামাজিক সংগঠন 


পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমন্ধপে এর পর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উল্লেখ করতে 
Ti সংগঠন বলতে বোঝায় সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা সংঘ যেখানে একদল মানুষ 
তাদের সকলের কোন একটি সাধারণ চাহিদা মিটানোর জন্য মিলিত হয়। স্থায়ীত্ব 
প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সংগঠন নানা শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম আসে 
,_ খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, ভ্ৰমণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে তৈরী অস্থায়ী সংগঠনগুলি। 
_ এগুলির-আঘুফ্ধাল অতি স্বল্প এবং প্রয়োজন মিটে গেলে সংগঠনও ভঙ্গে যায়। 
এর পর আসে সেই সকল-প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ও স্থারী। 
এগুলির উদ্দেশ্য নানা রকম হতে পারে। খেলাধূলা, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, 
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মিটানোরু Sig এ ধরনের সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর সংগঠন বলে 
যুব-আন্দোলনের উল্লেখ করতে হয়। আধুনিক বাষ্ট্ৰপুলিতেণ্ডুব আন্দোলন অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে» বর্তমূন শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে 
আলোচনা করিলে দেখা যাবে যে সমাজ- “নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিরূপে যুব- আন্দোলনের 
সম্ভাবনা অতি apa ৷ উপযুক্ত নিয়ন্ত্ৰণ ও চিন্তিত পরিচালনার দ্বারা যুব-আন্দোলন 

*বুৱ-সমাজ-গঠনের একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে। আজকাল 
সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রেই যুব-আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য নানায়প 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যুব-অধিবেশন, যুব-সম্মেলন, যুবাবাস স্থাপন, শিক্ষামূলক 
ভ্রমণ প্রভৃতির আয়োজনের মাধ্যমে যুব-আন্দোলনকে সুসংহত ও সুগঠিত করে 
তোলার চেষ্ট| সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। + 

পরোক্ষ মাধ্যমরূপে সামাজিক সংগঠনগুলির প্রভাব যথেষ্ট । ‘বিভিন্ন মানুৰ 

এই সকল সংগঠনগুলির মাধ্যমে মেলামেশার স্থযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের 
মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সহজেই ঘটতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতি- 
ক্রিয়াকেই আমরা শিক্ষ! বলে বর্ণন| করেছি। অতএব এই সকল সংগঠনের 
মাধ্যমে যে প্রচুর ও বৈচিত্রময় শিক্ষা সংঘটিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
বিশেষ করে যেগুলি স্থায়ী প্ৰতিষ্ঠান সেগুলির শিক্ষামূলক প্রভাব বাক্তির আচরণকে 
স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে) 
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রাষ্ট্রকেও শিক্ষার একই পরোক্ষ মাধ্যমরূপে গণনা করা যায়। অতীছে 
রাষ্ট্রের গুরুত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং মানবজীবনে তার 
প্রভাবও ছিল নগণ্য। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র একটি অতি ক্ষমতাশালী 
সামাজিক সংগঠন এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই রাষ্ট্র অধিকতর ক্ষমতার 
অধিকারী হচ্ছে। রাষ্ট্র তার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য তার নাগরিকদের উপর 
কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে এবং এই বিধিনিষেধগুলি ধর্ম-শিক্ষা, 
ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাজনীতি প্রভৃতি সকল দিকগুলিরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট | 
মাগরিকগণ এই বিধিনিষেধগুলিরই মাধ্যমে নানারপ শিক্ষা লাভ করে থাকে । 

আধুনিক রাষ্ট্রকে বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয় এবং 
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সক্ৰিয় ও নিস্ক্ৰিয় মাধ্যম 
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তার অনুশাসন প্রেরণ করে থাকে | LE 
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রাষ্ট্রের মত সমাজও শিক্ষার আর একটি পরোক্ষ মাধ্যম । ব্যক্তির শিক্ষার 
জন্য সমাজ নানারূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মাধ্যমের জন্ম দিয়ে থাকে। বিদ্যালয়,” 
পরিবার, ছোট বড় সংঘ, রাষ্ট্র এ সকলই সমাজের তৈরী | কিন্তু শিক্ষার মাধাম 
তৈরী করা ছাড়াও সমাজ নিজেই ব্যক্তির শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে কাজ 
করে থাকে । সমাজ-জীবনে বাষ করে এবং সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের একজন 
হয়ে ব্যক্তি পরোক্ষভাবে অনেক কিছুই শেখে ৷ বিশেষ করে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক, 
সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলি সমাজের প্রভাবের দ্বারা স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্ৰিত হয়ে 
থাকে । এমন একদিন ছিল যেদিন অত্যাচারী স্বৈরাচারের মত সমাজ ব্যক্তির 
জীবন খেয়ালখুলীমত পরিচালিত করত। কিন্ত ব্যকতিস্বাতন্তাগুলক চিন্তার প্রাধান্য 
এবং সমাজ-ব্যবস্থ| সম্বন্ধে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী এ দুইয়ে মিলে আধুনিক সমাজের 
সেই অবাঞ্ছিত একাধিপত্য খর্ব করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের 
পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের উপর সমাজের প্রভাব যে এখনও প্রচুর তা 
অনস্বীকার্য 1 x 


e 


c 


" শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম হিসাবে এখন যেগুলির উল্লেখ কর হবে সেগুলিকে 
শিক্ষার নিক্ষিয় (passive) মাধ্যম বলা zx | নিক্রিয় মাধ্যম হল সেই সকল মাধ্যম 
যেগুলির প্রভাব একমুখী অর্থাৎ যেগুলি কেবলমাত্র অপরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে, কিন্তু নিজে প্রভাবিত হয় না। যেমন সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি | 
এগুলি পাঠক বা শ্রোতার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্ত নিজেরা তাদের 
'কৌন প্রভাবের পাত্র হয়ে দাড়ায় না। অপর পক্ষে বিদ্যালয়, পরিবার, সংগঠন 


_' প্রস্ততি হল সক্রিয় (active) মাধ্যম। এরা যেমন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার 


করে ও তার মধ্যে পরিবর্তন আনে তেমনই নিজেরাও ব্যক্তির প্রভাবে delfe ও 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। : 


e 


o 
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৬ সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র টেলিভিসন প্রভৃতি 21:3 
সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র টেলিভিসনংপ্রভৃতি 2 


পরোক্ষ এবং নিক্ষিয় শিক্ষার মাধ্যম হলেও এগুলির গুরুত্ব দিন দিন 
বেড়ে চলেছে এবং সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ধৰ্মসম্বন্ধীয়, সাংস্কৃতিক, 
বৈজ্ঞানিক প্ৰভৃতি সকল প্ৰকারণ্তথ্য ওঁ চিন্তা! পরিবেশন: করাই এই মাধ্যমগুলির 
কাজ। পদ্ধতির অভিনবত্ব এবং পরিবেশনশৈলীর জন্য এগুলি মানুষের মনের 

৬ মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এগুলি একপ্রকার শিক্ষার 

প্রত্যক্ষ মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যক্তির সমাজ-জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে 
নিজস্ব মতামত সৃষ্টি করার পিছনে এরাই প্রধানতম শক্তিরূপে কীজ করে । আবার 
এই মাধ্যমগুলিকে যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তবে তা যে 
সমাজের অতি গুরুতর ক্ষতি করতে পারে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আজকাল 
প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই সংরাদপত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের বাহকরূপে ব্যবহৃত 
কর। হয়ে থাকে এবং তার ফলে সুষ্ঠ সমাজ-জীবন গঠনে সংবাদপত্রের কাজ প্রচুর 
পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। 

এদের মধো বোধ করি চলচ্চিত্রে প্রভাবিত করার ক্ষমত| সর্বাধিক ৷ 
চলচ্চিত্রের আবেদন গভীর ও স্থায়ী হয়। স্থনিয়স্তিত হলে চলচ্চিত্র যে অতি 
কার্যকরী শিক্ষার মাধামরূপে কাজ করতে পারে পাশ্চাত্য দেশে তার বহু দৃষ্টান্ত 
পাওয়া! যায়। আমাদের দেশে অনগ্রসর স্থানগুলিতে চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। z 

বেতারেরও শিক্ষামূলক সম্ভাবনা প্রচুর । আমেরিকার স্কুল-কলেজে প্রত্যক্ষ 
শিক্ষার অঙ্গরূপে বেতার ও টেলিভিসন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে | আগামী 
যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিসন যে অতি প্রয়োজনীয় স্থান 
অধিকার করে থাকবে এ ভবিষ্যৎবাণী বিনা দ্বিধায় কর! যায়। 


প্রশ্নাবলী 


Q. 1. What are the different agencies of education ? 
How do they induence the growth of a child's personality ? 

Ans. (পৃঃ ৪৫ পৃঃ ৫৫) $ 

Q. 2. Distinguish between the formal and informal 
agencies of education. Discuss the role of school as an 
agency of education. 


"Ans. (পৃঃ ১৫ পৃই ৫১) 
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3 Q. 3. Evaluate theasignificance of, press, radio, dinefha 
and other passive agencies in the modern education of the 
child. 
Ans. (পৃঃ ৫১ গৃহ ৫৫ ) 
Q. 4. Discuss the im 
an educational médium.* 
Ans (পৃঃ ৫২ পৃঃ ৫৩) 
Q. 5. Compare the roles of family and 
agencies of education and discuss why the importance of 
school as an educational medium is increasing daily. 
+ Ans. (পূঃ ৪৮ঁঁপৃঃ ৫০) 
Q. 6. Discuss the im 
most effective social 


be regarded as the fir. 


$ Li 


portance of youth movement as 
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E 


school ag 


portance of home as one of the 
sagencies of education. How far can it 
st training ground of character ? 

( B. T. 1961 ). 
Ans. ( 3: ৪৮__পৃঃ ৫০) 
Q. 7. Write an essay on :—Home and School. 


Ans. (পৃঃ ৪৮_পৃঃ ৫১) «( B. A. 1961), 


` 
পাঠক্রম- শিক্ষার বিষয়বস্তু 
শিক্ষার ‘লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে যাবার পর প্রশ্ন ওঠে শিক্ষার বিষয়বস্তু কি 
হবে। স্পষ্টই বোঝ| যাচ্ছে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ভর করছে শিক্ষার লক্ষ্যের 
=.উপর। ‘কি শেখানো উচিত’ পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল “কেন শেখানো 
উচিত'এর উপর। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে 
অসংখ্য মতবাদ প্রচলিত হয়ে এসেছে। অতএব শিক্ষীর বিষয়বস্তু" যে 
শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। এইজন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে শিক্ষার বিষয়বস্তর বিভিন্ন 
রূপ দেখতে পাই। _ 


: পাঠক্রম নির্ণয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ 


শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে যে সকল দার্শনিক মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে 
এসেছে তাদের বিচারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পাঠক্রমের নানা বিভিন্ন «del 


পাওয়া যায়। যথা 
ভাববাদী 


ভাববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য অপাখিব পরম্সত্তার উপলব্ধি এবং 
তার একমাত্র উপায় হল আমাদের পূর্বপুরুষের! যুগষুগাত্তর ধরে এবং বহু 

ও নিষ্ঠার সঙ্জে যে সকল সত্য ও গুঢ়তত্বের সন্ধান দিয়ে গেছেন 
সেগুলিকে আয়ত্ত কব।। অর্থাৎ পাঠক্রমে থাকবে আমাদের পূর্বগামীদের 
মঞ্চিত ভাব ও চিন্তারাশির একটি সুসংহত সামগ্রিক রূপ । অতএব এঁদের 
বিচারে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া 
সংস্কৃতি, জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিয়ে শিশুর = 
atten গড়ে তুলতে হবে। 
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জড়বাদীদের মত্তে বাস্তব্‌, পরিবেশ ও বর্তমান হবে শিশুর পাঠক্ৰমের 
চরম নির্ধারক ৷ পূর্বপুরুষদের we জ্ঞান বু| fa দাম তারও অস্বীকার 
করেন না তেবে তার কোন আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দিতে তারা রাজী নন। বিদ্যা, 
জ্ঞান ইত্যাদি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের সুখ ও শাস্তি বিধানের উপকরণ 
₹ স্বরূপ । যে জ্ঞান ব্যক্তি এবং সমাজের মঙ্গল-সাধক সে জ্ঞানই তারা পাঠক্রমে' * 
অন্তৰ্গত করার পক্ষপাতী, আর যে জ্ঞানের তেমন কোন সার্থকত। নেই সে জ্ঞানের 
যতই আধ্যাত্মিক মূল্য থাক না কেন, পাঠক্রমে অন্তৰ্গত হবার যোগ্যত। তার নেই। 
পাখিব যোগ্যতা, ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ, এঁহিক জীবনের উৎকর্ষসাধন, 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি ইত্যাদি যে সকল তথ্য ও জ্ঞান থেকে পাওয়| যায় সেগুলিই 


_ জড়বাদীদের মতে পাঠস্থচীতে স্থান পাবার যোগ্য । 


প্রকৃতিবাদী 

প্রক্কতিবাদীদের মতে প্রকৃতি হবে একাধারে শিশুর শিক্ষক, শিক্ষালয় ও 
fx বিষয়বন্ত। যা কিছু কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ত শিশুকে শেখান হবে না 
প্রসিদ্ধ প্রক্কতিবাদী রুশো ১২ বৎসর বয়স qul কোনরূপ পু'থিগত বিদ্যা শিশুকে 


শেখানোর বিরোধিত৷ ‘করে গেছেন। তীর মতে প্রক্ৃতিই হবে একমাত্র পুস্তক 
যা থেকে শিশু তার অভিজ্ঞত| ও জ্ঞান সঞ্চয় করবে। 


মানবতাবাদী 


পূর্বেই বলেছি মধ্যযুগের শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 
রূপেই মানবতাবাদের প্রথম জন্ম। সেই হতেই এই ভাবধারা পৃথিবীর প্রায় 
সবদেশেরই পাঠক্রমের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। এই-মতবাদ 
অন্থ্যারী শিক্ষার বিষয়বস্তু মানুষের আশা-আকাঙ্া, সুখ-দুঃখ, অনুভূতি উপলব্ধিকে 
কেন্দ্র করেই তৈরী হবে। কৃত্রিম বা অবাস্তব কোন তত্ব বা অর্থহীন বিতর্ক 
প্রভৃতির দ্বার! পাঠক্ৰমকে দুৰ্বই করে তোলা চলবে না। এই মতবাদের আন্দোলনেই 

^ ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে শিক্ষার নব-জাগরণ দেখা দেয়। তথনকঃর পাঠক্ৰমকে 
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fms হাত থেকে উদ্ধার cu Me প্রাচীন গ্রীক ও. 
রোমান, সাহিত্য অন্তৰ্ভুক্ত করাটা! মানবতাবাদের একটা উল্লেখযোগ্য কাজ । 


‘বিংশ শতাব্দীতেও পাঠক্রমের উপর মানবতাঁবাদের প্রভাব উপেক্ষার 
নয়। কারিগরী শিক্ষার বহুমুখী ও অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিংশশতাবীর শিক্ষা 
দিনের পর দিন বিশেষধর্মী হয়ে উঠছে। ফলে ভাষা, সাহিত্য, eua শিক্ষাগুলি 

০ শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসতার স্থষম বিকাশ বাধাপ্ৰাপ্ত 
হচ্ছে। সেইজন্য আধুনিক মানবতাবাদের আন্দোলনের মূল বক্তব্য হচ্ছে সাধারণ 
ও কারিগরী এই দু-শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্ত বজায় রাখা এবং যাতে সুসংহত 
মানব-সত্তা গড়ে ওঠে তা দেখা ৷ 


Ei 


প্রয়োগবাদী 


প্রয়োগবাদীরা শিক্ষাকে সর্বজীবনব্যাগী ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-বৈচিত্রোর নামাস্তর' 
বলে বর্ণন। করেন। অতএব তাদের মতে পৃথিবীর সমস্ত সম্ভাব্য বস্তই শিক্ষার 
বিষয়বস্তু । কোন নিদিষ্ট ও সীমাবদ্ধ পাঠক্রম নির্ধারণ করা একান্তই অসম্ভব সতত 
পরিবর্তনশীল পরিবেশের মাধ্যমে শিশু যে বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা লাভ করে, CI 
অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু একমাত্র" সেই বিরাট পরিবেশ ছাড়া আর কি হতে-পারে? 


অতএব বইপড়। বা শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা জ্ঞানের মধ্যে পাঠক্রম কখনই _ 


সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রয়োগবাদীরা সেইজন্য সদাপরিবর্তনশীল নিত্যনৃতন 
শিশুর সক্ৰিয়তাকেই একমাত্র পাঠক্রম বলে নির্ধারিত করে থাকেন। বিখ্যাত 
প্রয়োগবাদী জন ডিউই ল্যাবরেটরী স্কুল নামে তীর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণমূলক বিদ্যালয়ে 
কোনরূপ নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করেন নি। সেখানে নানারূপ সক্রিয়তার 
মধ্যে দিয়ে শিশু যাঁতে সকল প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে পারে তীর বিস্তারিত 


আয়োজনই ছিল শিক্ষাব্যবস্থার মূল পরিকল্পনা | 


অবশ্য আধুনিক প্রয়োগবাদীগণ জন ডিউইর মত একেবারে পাঠক্রমকে তুলে 
দেবার নির্দেশ দেন না। তাদের মূল বক্তব্য হল পাঠক্রম কখনই অপরিবতিত ও 
সুনির্দিষ্ট থাকতে পারে না। বিভিন্ন শিশুর রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম 
(^ ৯৬৯৬৬ ৰ 
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পূৰ্বে শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন ধারণা ছিল sre e sped 
তেমনই শিক্ষার বিৰয়-বস্তর fae ছিল অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। পাঠ্বস্তর 
এই অন্পযোগিতার wi শিক্ষার কার্যকারিতা বিশেষভাব ব্যাহত হত এবং 
শিক্ষার্থীর খাস্তব জীবনে সে শিক্ষা কোন দিক দিয়েই সহায়ক হত না। পাঠক্রমের 
এই অসম্পূৰ্ণতার অনেকগুলি কারণ ছিল। 


মানসিক শৃঙলার তত্ব 


প্রথমত, এর অন্ত দায়ী ছিল শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে স্বীণ ধারণা, ফলে পাঠ্যবস্তর 
_ নির্বাচনও স্বভাবতই aAA হয়ে পড়ত। শিক্ষাকে তীর ব্যাপক অর্থে গ্রহণ 
করাটা আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার ফল। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি ভুল তথাকথিত 
মনোবৈজ্ঞানিক তত্ব দ্বারা অতীতে পাঠক্রম নিয়ন্ত্ৰিত হত। তার মধ্যে প্রথমেই 
যে তন্বটির উল্লেখ কর! উচিত তার নাম হল মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব (Theory of 
Formal Discipline) | এই তত্ব অনুযায়ী এমন কতকগুলি পাঠ্য-বিষয় 
আছে ঘেগুলির অন্শীলন আমাদের মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলিকে 
অধিকডর কর্মক্ষম করে তোলে। যেমন গণিতের চর্চা আমাদের বিশ্লেষণ 
শক্তিকে বাড়ায়, তৰ্কবিদ্যা বিচারক্ষঘতাকে শাণিত করে তোলে, সংস্কৃত, 
গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চা আমাদের মানসিক ধী-শক্তিকে 
* বলশালী করে তোলে, সাহিত্য-কাব্যের চর্চ| আমাদের মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে 
পুষ্ট’ করে ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই ধারণাগুলি একেবাবে ভুল 
বলে প্রমাণিত হয়েছে । এমন কি প্রাচীন শক্তিবাদ (Faculty Psychology), 
যার উপরেই ভিত্তি করে এই মানসিক শৃঙ্খলার তত্বের জন্ম, তাও আঁধুনিক 
মনোবিজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই শক্তিবাদ অনুযায়ী আমাদের মনে কতকগুলি 
শি বা বৃত্তি আছে, যেমন স্মৃতি, মনোযোগ, কল্পনা ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানে এগুলিকে মনের কোন স্বনিৰ্দিষ্ট শক্তি বলে মনে করা হয় না। 
এই তত্বেৰ খাতিরে পাঠক্ৰমের মধ্যে এমন অনেক বিষয় অস্তভূক্ত করা হতযেগুলির 
এই কল্পিত মানসিক শৃঙ্খল! দান ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনীয়ত৷ ছিল ন| । 
ইউরোপের” স্কুলসমূহে বহু দিন গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাগুলি অবশ্য পাঠ্য বলে 
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ব্রিবেছিত হয়ে এসেছে! তার একমাত্র কারণ হল এ-গুলির মানসিক উৎকৰ্ষ _ 


সাধনের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হত। তৃতীয়ত, পাঠন্রমের স্বরূপ সম্বদ্ধেই 


আগেকার ধারণা ছিল অসম্পূৰ্ণ । পাঠক্রম বলতে মনে কর} হত কেবল কতকগুলি 
পঠন্মীয় বস্তু ব| তথ্য বার সাহায্যে ছাত্র ঈপ্সিত জ্ঞান লাভ করবে। তার ফলে 
গতানুগতিক পাঠক্রম কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তথ্য বা জ্ঞানের একটি স্থনি্দিষ্ট 
তালিকা ছাড়া আর কিছুই ছিল ন|। শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য বা সত/কারের 


s চাহিদার সঙ্গে যেমন তার কোন যোগস্থত্ৰ ছিল না তেমনই শিক্ষার্থীর বাস্তব = 


অভিজ্ঞতার সঙ্গেও তার কোন সঙ্গতি ছিল না । 

গতানুগতিক পাঠক্রমকে পরীক্ষা করলে তার যে মারাত্মক ক্ৰুটিগুলি আমাদের 
চোখে পড়ে তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হল। . 

১। গতানুগতিক পাঠক্রম সম্পূর্ণ ভাষামূলক (verbal) এবং পুরোপুরি 
পুথিগত বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। বই পড়া, শিক্ষকের বক্তৃতা! শোনা, লেখা 
ইত্যাদির মধ্যেই পাঠক্ৰমের সমস্ত কাজ সীমাবদ্ধ। কিন্তু এইভাবে অজিত Ral 
শিশুকে বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। 

২। এতে সক্িয়তার কোন স্থান নেই ৷ শিক্ষা শিশুর অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং 
অভিজ্ঞত। কেবল বাচনিক প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সক্ৰিয়তার মাধ্যম ছাড়া 
কার্যকরী জ্ঞান আসে না। কেবল বই পড়ে বা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে WIR 
সে জ্ঞান নিষ্ক্ৰিয় ও বাস্তব মেজর অপ্রযোজ্য। তা ছাড়া কেবলমাত্র মনের 
উৎকর্ষসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিশুর সত্তার পূর্ণবিকাশের জন্য দরকার 
সমভাবে দেহের উন্নতি। কিন্তু গতানুগতিক পাঠক্রমে দৈহিক উৎকর্ষসাধনকে 
একেবারে বাদ দেওয়! হয়েছে । 

৩। এই পাঠক্রম রচনায় শিশুর টিন টানার হয়েছ 
পাঁঠক্রমটি পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যেই 
সৃষ্ট । বিভিন্ন শিশুর চাহিদা বিভিন্ন, কিন্তু গতানুগতিক পাঠক্ৰমে শিশুর চাহিদার 
বিভিন্নতার কোন স্থান নেই। 

৪. এই পাঠক্ৰমে শিশুর আগ্রহ বা সামর্থ্যের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়নি ৷ 
শিক্ষার্থীর উপর এমন অনেক বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেওয়া হয় ঘা শিক্ষার্থীর পক্ষে রুচিকর 
নয় বা-তাকে আয়ত্ত করার সামর্থ্য তার নেই। সব শিশুর রুচি বা সামথ্য সমান 
নয়। অথচ প্রচলিত ব্যবস্থায় একই পাঠক্রম সকলকে অনুসরণ করতে বাধ্য 
কর হ্য়। ` 


` 


- ^ E € 
E - শিক্ষাবিজ্ঞানে'র মূলতত্ব '_, ৰ 
€! গতানুগতিক পাঠক্রম FARIS, বিষয় ও তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত 


এমন অনেক বিষয় তাতে অন্তু ক্ত করা হয়ে থাকে যেগুলি শিক্ষার্থীর বাস্তব, 


অভিজ্ঞতার সহায়ক বয়; অথচ শিক্ষার্থীর মানসিক পুষ্টি ও চিন্তার উন্নতি আনতে 
পারে এমন প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি পাঠক্রমে স্থান পার নি। 


vi গ্রতান্থগতিক পাঠক্রমে বিষয়-বিভাজন afe ( comfartmenta- 


lisation) চরম মাত্রায় অনুঙ্ত হয়েছে। শিশুর অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞত|- 


বৈচিত্র্যের সামগ্ৰিক রূপের নামই শিক্ষা। বাহ্যিক আকার ব| প্রকৃতি অনুযায়ী 
তার শ্রেণীবিভাগ করা বায় না। কিন্তু প্রাচীনকাল হতেই খিক্ষণের স্থবিধার জন্য 
শিক্ষীর বিষয়বস্তুকে নানু! বিষয়ে (54৮০০) ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন, 
ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি । কিন্ত এই ভাগগুলি তর্কবিদ্যাসঙ্গত 
( logical ) হলেও মনোবিজ্ঞানসম্মত (psychological) নয়। ফলে শিশু 


বাস্তবে বে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সঙ্গে সে বিদ্যালয়ে যা শেখে তার কোন 


সঙ্গতি খুঁজে পায় না এবং শিক্ষা অসঙ্গত, অর্থহীন ও অবাস্তব হয়ে দাড়ায়। 
+ | গতান্থগতিক পাঠক্রমের লক্ষ্য অত্যন্ত SEM]! সাধারণত বিদ্যালয়ে যে 


পাঠক্রম অন্গুসরণ করা হয় তার একমাত্ৰ লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার 


যোগ্যতা-অর্জন। শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই পাঠক্ৰম 
রচিত নয় 


৮.7 এই পাঠক্রম পুরোপুরি তত্বমূলক টং এতে ব্যবহারিক দিকটাকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। তার ফলে একদিক দিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি 
যেমন অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তেমনই অপরদিকে তার বিত্ত বৃত্তি সম্বন্ধে তার কোন 
পরিচিতি জন্মায় না। এই পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী কোন বিষয় 
wv ন| থাকায় শিশুকে তার ভবিষ্যংজীবনে বৃত্তি অৰ্জনে বিশেষ বেগ 
পেতে হয়। - 

*৯। এই পাঠক্রমট প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির দ্বার সম্পূর্ণভাবে 
নিয়ন্ত্রিত । এটি এমনভাবে পরিকল্পিত যে পরীক্ষার ফলাফলের উপর এর সাফল্য 


অসাফল্য নির্ভর করে। তার ফলে পরীক্ষায় কুতকার্যতা লাভই হয়ে দাড়িয়েছে 


- এই পাঠক্রমের মুখ্য "উদ্দেশ্য | 


5 € 
ed. সৰ্বশেষে, গতান্তিক পাঠক্রমে শিশুকে তার ভবিষ্যৎ সমাজবীবলের 


- উপযোগী করে তৈরী করার কোন ব্যবস্থা নেই। সমাজ-জীবনের যে সকল বহুবিধ 


£ 


mM" ০১৪ e 2.9 . 
1 ^-^ . পাঠক্রম-সংস্কারের আন্দোলন C _৬৩ 
qafa শিশুকে তার পরিণত জীবনে অবশ্ঠই সম্পন্ন করতে হবে সেগুলির সঙ্গে 
Peg প্রিচিত করার কৌন আয়োজনই পাঠক্রমে নেই ৷ 


o 


s 


পাঠক্রম-সূংস্কারের আন্দোলন. o a 


. গতানুগতিক পাঠক্রমের এই বহুবিধ ক্রুটি ও অসম্পূর্ততার জন্য যে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার কার্ধ-কারিতা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে এ সত্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ 
উপলব্ধি করেন এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পাঠক্রমের সংস্কার সাধনের অন্য 
নানা প্রকার আন্দোলন প্রায় সব দেশেই দেখ! দেয়। যে সকল ভাবধারাকে 
অবলম্বন করে এই পাঠক্রম সংস্কারের আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত 
afal নীচে দেওয়| হল i^ 


কৰ্মকেন্দিক «t রুর্মভিত্তিক পাঠক্রম 

eia এবং ভাষাভিভিক পাঠক্রমের প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় পাঠক্ৰমকে 
কর্মকেন্দ্রিক (activity-centred ) বা কমভিত্তিক ( activity-based ) 
করার আন্দোলন ৷ এই আন্দোলনের মুখ্য বক্তব্য হল যে শিশুর. শিক্ষা 
নিক্রিয়ভাব বই পড়া বা শিক্ষকের «pel শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, 
সন্রিয়ত। বা কর্ম-সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হবে। কেন শিশুর শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় কর্ম a সক্ৰিয়তা প্রধান স্থান পাবে তার স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি দেওয়া 
হয়ে থাকে । তার কয়েকটি নীচে দেওয়া ZA l - 

প্রথমত, শিশুর মনের উন্নতি যেমন দরকার, তেমনই দরকার তার দেহেরও 
b বিকাশ । কারণ মনের উন্নতি দেহের সুস্থতার উপর একান্ত নির্ভরশীল। অতএব, 
শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের স্থযোগও যথেষ্ট থাক। দরকার । = 

দ্বিতীয়ত, শিশুর মধ্যে অঙ্কুর অবস্থায় নিহিত থাকে তার ভবিয়ত পরিণতি। 
এই ww সম্ভাবনাকে মহীরুহ-রূপী ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করার একটা প্রধান ' 

] এবং অপবিহাৰ্ধ উপকরণ হচ্ছে সক্রিয়ত৷ ৷ সক্ৰিয়তাই হচ্ছে আত্ম-বিকাশের 

একমাত্ৰ গদ্ধতি। খেলা এই ধরনের একটা স্বতঃ-প্রণোদিত লক্ৰিয়্ত| যার মধ্যে 
দিফেশিশুর srl আত্মবিকাশের পথ খৌজে ৷ পাঠক্রমকে কৰ্মকেজ্রিক করার এ 


৬৪ শিক্ষাবিজ্ঞানেম মূলতত্ব 


যুক্তি ভাববাদীদের দেওয়া, এবং স্রয়েবেলের কিগরগার্টেন পদ্ধতির কর্ম-প্রাধান্ 
এই যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। e 
তৃতীয়ত, শিক্ষার ব্যাপারে শিশু যত অধিকসংখ্যক SAA ব্যবহার করতে 
পারবে ততই শিশুর শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হবে। সেইজন্য কেবলমাত্র দেখা ও শোনার 
মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তার সমস্ত ইঞ্জিয়গুলির ব্যবহার করাতে পারলে 
শিক্ষার কাষকারিত| অনেক বেড়ে যাবে। কর্ম-সম্পাদনে শিশুর সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহ 
মন, বলতে গেলে সমস্ত সত্তাই নিযুক্ত হয়। অতএব কর্মকেন্দ্িক শিক্ষা 
ভাষাভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী ফলগ্রদ। এ যুক্তি হল ইন্দ্ৰিয়-বাস্তবাদী 
( Sense-realist ) শিক্ষাবিদ্দের crest i 
চতুৰ্থত,আসে প্রম্বোগবাদী জন ডিউইর দেওয়া সক্রিয়তার উপর দার্শনিক তত্ব। 
তার মতে শিক্ষা হল নতুন সত্য ব| জ্ঞানের অনুসন্ধান কিন্তু নতুন সত্য বা 
জ্ঞান বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে পাওয়া যায় না। তা পাওয়া যায় একমাত্র কোন 
সমস্যার বাস্তব সমাধানের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ সক্রিমতার মাধ্যম ছাড়া কোন 
সত্যকারের শিক্ষা লাভ হয় না। সমস্ত সাৰ্থক শিক্ষাই সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত 
হতে বাধ্য। Ral সক্ৰিয়তায় শিক্ষার বাস্তবজীবনে কোন সার্থকতা ca | 
অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও শিক্ষায় সক্ৰিয়তার পরয়োজনীয়ত| সম্বন্ধে 
প্রায় সব শিক্ষাবিদই একমত, যার ফলে আজ পাঠক্ৰমে সক্ৰিয়তাকে অঙ্গীভূত 
করার প্রচেষ্টা একপ্রকার সর্বজনীন বললেও চনে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম বলতে 
বোঝা যে পাঠবিষয়গুলির কেন্দ্রে থাকে একটি ব। একাধিক কর্ম এবং সেই 
কেন্দ্স্থ কর্মের মাধ্যমেই অন্যান্য বিষয়গুলি শিশু শিখে থাকে । কখনও কখনও 
-বেন্দ্ৰন্থ কর্ণ একটি বিশেষ, শিল্পের রূপ নেয় তখন তাকে বলা যায় শিল্পকেন্দ্রিক 
(craft-centred ) পাঠক্ৰম ৷ মহাত্মা গান্ধী প্রবন্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic 
education ) পরিকল্পনাটির পাঠক্রম এই ধরনের শিল্পকেন্দ্রিক । সেখানে 
বয়ন, কৃষি বা অন্য কোন একটি শিল্প পাঠক্ৰমের কেন্দ্রে থাকে এবং ওঁ বিশেষ 
Pab নিয়ে কাজ করতে করতে শিশু অন্যান্য বিষয়গুলি শেখে । যেমন 
বয়নশিল্পে শিশুকে জমি তৈরী, তুলোর বীজ বগন থেকে সুরু করে তুলে| কেটে 
T তৈরী করা, কাপড় বোনা প্রভৃতি সবই করতে হয়। এখন এই কাজ 
₹ গুলি করার সময় শিশু প্রাসঙ্গিক ভাবে ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ব, সমাল ব্যবস্থা 
ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাত করে। এইভাবে শেখানর নাম হল- অনুবন্ধ 
(Correlation) পদ্ধতি। এ সম্বন্ধে আলোচন| ৬৮ পৃষ্ঠায় aa । 
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9E ডিউই তার প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরী স্কুলে | Laboratory School) ) স্পূৰ্ণ " 
সৃক্ৰিরতার উপর ভিত্তি করে এক অভিনব পাঠক্রমের প্রবর্তন করেন! তার স্কুলে 
কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়* ত ছিলই না, কোনরূপ বইও পড়ান হত ail 
ছেল্যুমেরেদের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কর্মপ্রচেষ্টাই ছিল একমাত্র পাঠক্রম। এমন 
কি লিখন, গৃঠন, গণিতের জ্ঞান এ ঈমন্তই সঁক্ৰিয়তার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠত। 


খেলা নতুন কিছু Ces করা, প্রকৃতির cc যোগাযোগ, আত্ম-অভিব্যক্তি 
E সকলের মাধ্যমে শিশুরা সৰ্বাঙ্গীন শিক্ষা ‘২ভ করত। [| 


আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ জন্‌ ডিউইর এই চরম অনুসরণ না করলেও, 
শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে তাকে ক্মকেন্দ্রিক avi হবে ডিউইর 


এ তত্ত্ব সকলেই স্বীকার করে নিন্নেছেন। ভিটুইর শিষ্য ও সমর্থক আর একজন 
খ্যাতনাম। শিক্ষাবিদ্‌ কিল্প্যাটিক্‌ (Kilpatrick ) ডিউইর শিক্ষাতত্বের উপর 
ভিত্তি করে তার প্রনিন্ধ প্রজেক্ট (Project) পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। 
সামাজিক পরিবেশে উদ্দেশ্যমূলক কোন কর্মকে প্রজেক্ট বল৷ হয়। শিক্ষার্থী তার 
শিক্ষণীয় বিষয়টি এইরকম একটি সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত কর্ম-স্চীর মধ্যে দিয়ে শিক্ষা 
করে থাকে। সার্থক শিক্ষাদানে প্রজেক্ট পদ্ধতির কার্ধকারিতা নিঃসৃংশয়ভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে এবং আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই প্রজেক্ট পাঠক্রমের 
একট। বড় অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে । পাঠক্রমকে কৰ্মকেন্দ্রিক করার 
প্রয়োজনীয়ত! আজ সর্বজ্রন-স্বীরুত্ত। আদর্শ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম কেমন করে তৈরী 
করা যার সে সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ নীচে দেওয়া হল । 

প্রথম, পাঠক্ৰমের মধ্যে শিল্পকে অন্ততূক্ত করতে হবে। শিল্পের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থী সক্রিরতার সুযোগ পায় এবং তার স্থজনপ্রতিভাকে বাস্তবে রূপারিত 
করতে পারে। তাছাড়। শিল্পের মাধ্যমে তার সমস্ত ইন্দ্রিযগুলির Dl হর, সে নানা 
কৌশল আয়ত্ত করে এবং তার ব্যবহারিক কৰ্মক্ষমত| বৃদ্ধি পায়। তবে পাঠক্রমকে 
একটি মাত্র শিল্পে সামাবন্ধ ন| রেখে, তার মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের ব্যবস্থ| রাখতে 
হবে যাতে শিক্ষার্থী নিজের রুচি মত শিল্প বেছে নিতে পারে। 


দ্বিতীয়ত, খেলাধূলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থ। রাখতে হবে পাঠভ্ৰমে। অবশ্য উদ্দেশ্যহীন 
খেলার শ্লার্থকতা বিশেষ নেই। খেলাকে যত স্থ-পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্তমূলক কর! 
যেতে পারে ততই শিক্ষার কাজ ত্বরান্বিত হবে। খেলা শিশুর আত্মপ্রকীশের 
স্বাভাবিক অভিব্যক্তি | খেলাকে যথাযথ কাজে লাগালে এটি শিক্ষার শক্তিশালী 
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তৃতীয়ত, অভিনস, বিতর্বসভা, নৃত্য-গীত, cad সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যি 
সম্মেলন প্রভৃতি কৰ্নকেন্দ্ৰিক পাঠক্রমে অপরিহার্য অন্দ রূপে স্থান পাবে । এগুলির 
মধ্যে দিয়ে শিশুর অন্তনিহিত সম্ভাবনাগুলি প্রকাশ পাবে, তার” আত্মপ্রতিষ্ঠার 
চাহিদা পরিতৃপ্ত হবে এবং তার ব্যক্তিদত্তা নিজের উপযোগী বিকাশের পথ খুজে 
পাবে। 

চতুর্থত, নিৰ্মাণ এবং স্জনমূলক প্রচেষ্টাকে পাঠক্রমের একট। বড় অঙ্গ করে' 
তুলতে হবে। এগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুর স্থজন-প্রবুত্তি বিকাশ লাভ করে এবং 
তার অহংসত্ত৷ (ego) সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ছোটদের ক্ষেত্রে মাটি বা বালি দিয়ে 
বাড়ী ঘর তৈরী করা, ছবি আঁকা, কার্ডবোর্ড বা কাঠের জিনিষ তৈরী করা, 
বড়দের ক্ষেত্রে শিল্পমূলক কিছু সৃষ্টি করা, সাহিত্য সৃষ্টি" করা, প্রজেক্ট সম্পন্ন কর| 
ইত্যাদি কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর নিৰ্মাণ এবং স্বজনপ্রবণতাকে অভিব্যক্ত 
হবার স্থযোগ দেওয়া উচিত। ০ 

পঞ্চমত, নানাবিধ সামাজিক কৰ্মপ্ৰচেষ্ট| পাঠক্ৰমের অন্তভুৰক্ত হবে। এগুলি 
যেমন একদিক দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিত|, আত্মত্যাগ, দলগত সংহতি এনে 
দেবে তেমনই অপর দিক দিয়ে তাকে সামাজিক কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত করে 
তুলকে! এটি 
"bs, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের আর একটি বড় 
বৈশিষ্ট্য। প্রারুতিক সংস্পর্শ শিশুর মধ্যে কল্পনাশক্তি, সৌন্দধবোধ এবং মনন- 
ক্ষমতাকে বাড়ায়,তার ক্ৰমবিকাশকে সহজ ও সরল করে তোলে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গীর 
উদ্বারতা এনে দেয়। ভ্ৰমণ, চড়ুই-ভাতি, গ্রাম-পরিদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির সঙ্গে এই সংযোগ রাখতে সাহায্য কর! যেতে পারে। 

সপ্তমত, আসে প্রজেক্ট । কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্তমে প্রজেক্ট আজকাল বড় 
স্থান অধিকার করেছে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান, গণিত, 
্রকুতি-বীক্ষণ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রজেক্টের মাধ্যমে শেখা যেমন সহজ 
তেমনই সুখকর । . 

সর্বশেষে আসে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-পরিচালনার কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ | 
আজকাল গণতান্ত্রিক আদৰ্শ অন্যায় বিদ্যালয় পরিচালনার নানা গুরত্বপূর্ণ কার্য 
শিক্ষার্থীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিদ্যালয় পরিশাসনের ( School 
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E " — চাহিদা-কেক্দ্রি প্রাঠক্রম * “৬৭১ 
Govetnment ) atas শিক্ষার্থীয়ী গণতান্ত্রিক কৌশল, আত্মনির্ভরতা, নায়কত্ব " 
৭৪ সুষ্ঠ সম্নাজিগীবনের বৈশিষ্ট্যাদি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করে। 


চাহিদা ce (oret পাঠক্রম ৷ 
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পাঠক্রকে শিশুর চাহিদা-কেন্Vদ্রিক ( need-centred ) করাটাও পাঠক্রম 


*অংস্কারের পরিকল্পনার একট! বড় অঙ্গ। চাহিদ|-কেন্দ্ৰিক বলতে বোঝায় যে 


শিক্ষার্থীর চাহিদাকে ঘিরেই পাঠক্রম গড়ে উঠবে, অন্ত কারও চাহিদা বা 
প্রয়োজনকে ঘিরে নয় । গতানুগতিক পাঠক্রম গঠিত হয়ে থাকে পিতা-মাতা, 
সমাজ শাসক প্রভৃতিদের চাহিদাকে ভিত্তি করে? এবং শিক্ষার্থীর নিজের চাহিদার 
সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি থাকে ন|। তাছাড়া এতদিন মনে কর! হত যে শিশু 
পরিণত মানুষেরই একটি ছোট সংস্করণ এবং বড়দের য| চাহিদা শিশুদেরও তাই 
চাহিদা। পার্থক্যের মধ্যে যেটুকু সেটুকু মাত্রার বা পরিমাণের । কিন্তু আধুনিক 


মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় যে শিশু বড়দের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ একটি 


সত্তা এবং তার চাহিদাগুলিও একান্ত নিজস্ব অতএব শিশুর পঠনীয় বিষয় হবে 
শিশুর নিজন্ব প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করা, বড়দের ছাচে ঢালা নয়। 

দ্বিতীয়ত, গনোবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার, ব্যক্তি-বৈষম্যের ( Individual 
difference) নীতি অনুযায়ী" প্রত্যেক শিশুরই মানসিক ক্ষমতা, রুচি; পছন্দ 
প্রভৃতি অন্য শিশু থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব একটি সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনবিহীন 
পাঠক্রম কখনই সকল শিশুর ক্ষেত্রে চলতে পারে না। প্রত্যেক শিশুর বিভিন্ন 
চাহিদা ও সামৰ্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম বিভিন্ন হবে । তবেই শিক্ষাব্যবস্থা সত্যকারের 
কার্যকরী হয়ে উঠবে | 

এই থেকে দেখা দিয়েছে পাঠক্ৰমকে বহুবিভক্ত (diversified ) করার 
আধুনিক প্রবণতা, যার ফলে জন্ম নিয়েছে বহুমুখী (multilateral ) বা বহু- 
সাধক (multipurpose) পাঠক্রম। গতান্থগতিক পাঠক্রম ছিল একমুখী এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী। তার মধ্যে না ছিল কারিগরী বা 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ, না ছিল কোনরূপ বৈচিত্রের স্থান । ফলে সামান্য 
কয়েকজন” শিক্ষার্থী ছাড়া আর সকলেই থাকত অতৃপ্ত । কিন্তু আধুনিক পাঠ- 
ক্রমকে বহুমুখী করার ফলে এতে বিভিন্ন শিশুর ভিন্ন রুচি ও সাম্য পরিতৃন্তি 
লাভের সুযোগ পায়। 
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ভারতের মাধ্যমিক MTS গতানুগতিক পাঠক্রয়ে শিশুর বির চাহিদার 
তৃপ্তির কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কেবলমাত্র সাহিত্যু ও ভাষার উপর্ন নির্ভর 
করেই ত| গঠিত হরেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে eife 
বহু-সাধক ( multpurppse) পঃঠক্রমে £বিভিন্রমী নানা পাঠ্যবস্ত ৷ ণ্স্থান পেরেছে 
এবং কেবঙমাত্র সাহিত্যধৰ্মী পাঠ্যবিবয়ের বদলে সাতটি বিভিন্ন পাঠধারা প্রবতিত 
করা হয়েছে। সেগুলি হল_১। যানববিজ্ঞান ২। সাধারণ বিজ্ঞান 
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৩। কারিগরী ৪। কৃষি ৫€। কলা vi গাহস্থ্য-বিজ্ঞান ৭1 বাণিজা। শিক্ষার্থী 


তার চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী এ সাতটি কর্দধারা থেকে একটি ধার! বেছে নিয়ে 
সেটি অনুসরণ করতে পাহর ৷ 


বিষর-বিভাজন-বিরোৰী বা (ববর-সমন্বর আন্দোলন 


পাঠক্রমের মধ্যে প্রচলিত বিষয় বিভাজন যে করিম এবং সাৰ্থক-শিক্ষার 
বিরোধী, একথা সব শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন । শিশুর শিক্ষা একটি অবিভক্ত 
একক সত্তাবিশেব, তার বিচিত্র অভিজ্ঞত| রাশির একট। সামগ্রিক x1 তাঁকে 
টুকরো টুকরো করে ভাগ করাটা শিক্ষণের দিক দিয়ে স্থবিধাজনক হতে পারে কিন্তু 
মলোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কৃত্রিম এবং অবাস্তব । অতএব শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 


মধ্যে ন্তনিহিত মৌলিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যাতেৎশিশ্ত অবহিত হতে পারে তার 
ব্যবস্থ। করা দরকার | 


xS পদ্ধতি (Correlation Method) 


এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুদিন ধরেই শি 


শিক্ষাবিদের! একটি বিশেষ শিক্ষণ 
পদ্ধতি অঙুসরণ্রে ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন | এই পদ্ধতিটিকে usw (correla- 
tion) পদ্ধতি বল! হ্য়। { 


এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির বি 


বিভাগকে অক্ষুণ্ন রেখে তাঁদের মধ্যে 
অন্তনিহিত মৌলিক সম্পর্কটি শিক্ষণের নাধ্যমে মে স্থযোগমত শিক্ষার্থীর সামনে তুলে 
ধরা হয়। যেমন, ইতিহাস পড়ানোর সময় বিচক্ষণ শিক্ষক Was SCIT 


রাষ্ট্রনীতি, ভূতন্ব এমন কি সাহিত্যের উল্লেখ করে তাদের সঙ্গে ইতিহাসের মূলগত 
সম্পর্কটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রকটিত করতে পারেন। (তেমনই গণিতের ক্লাশে 
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< * গকেন্দ্রীকরন পদ্ধতি , ? ET 
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ইতি fag, সাঁহিত্য প্রভৃতির প্রাসুদিক অং উল্লেখ কুরে গণিতের সঙ্গে এদের 3 
যে অন্দগতজ্জম্পর্ক আছে ত। দেখিয়ে দিতে পারেন। ag পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে 
বিভিন্ন বিবগুলি বে সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্তন সত্তা নয় এবং তাদের মধ্যে যে মৌলিক 
যোগসুত্ৰ আছে এই সত্যটি শিক্ষার্থীর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে । কিন্ত এই 
পদ্ধতিটি বহুদিম ধরে mme হলেণ্ড এটিকে কাঁধকরী করার পথে কতকগুলি 
ব্যবহারিক বাধা আছে, যেমন__ 

e প্রথমত, বিষয়গুলির বিভাগ এতই কুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত যে তাদের 
নধ্যেকার পাচিল ভেঙ্গে সহজে তাদের মধ্যে স সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর হয় ন| I 
তাছাড়। বিভিন্ন বিষয়ের পরি কল্পনাগুলিও তাদের নিজস্ব E অনুযায়ী বিভিন্ন 
নীতির উপর প্রতিষ্টিত। এই মৌলিক নীতিগুলির s মধ্যে মিল না থাকার ফলে 
তাদের মধ্যে অন্তনিহিত সম্পর্কটি কেবলমাত্র বাহিক প্রচেষ্টার দ্বারা উন্মোচিত 
করা যায় না। যেমন ইন্ডিহাসের পরিক্ষল্পনা সমরগত ভাবে, ভগোলের পরিকল্পনা 
দেশগত ভাবে, সাহিত্যের পরিকল্পনা মাঁনবমনের চিন্তা ও কল্পনা নিয়ে, বিভিন্ন 
বিজ্ঞানের পরিকল্পনা-্প্রার্তিক ঘটনার বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে ইত্যাদি । বিষয়গুলির 
এই স্থনি্দি-ষ্ট সীমারেখার জন্য তাদের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করা সহজ হয় না এবং 
যেটুকুও যায় সেটুকু সব সময়েই খুব গভীর বা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। 

দ্বিতীয়ত, সম্ভবপর "usas এতই বাহ্যিক এবং ভাস! ভাসা হয়ে থাকে a 
তার ফলে অঙ্টবন্ধেরপ্রকুত উদ্দেশ্য যে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন wfeseefig s মধ্যে 
সমন্বয় আনা সেটাই এর দ্বারা সিদ্ধ হয় না। 

তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ| গেছে যে অন্ুবন্ধের প্রচেষ্টা চেষ্টারুত এবং 

অস্বাভাবিক, তার কলে যে শিক্ষার প্রক্ৰিয়াটিই ufum, নীরস এবং X. 
অর্থহীন হয়ে ওঠে | 

চতুর্থত, অনুবন্ধ পদ্ধতিকে সাৰ্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন যথেষ্ট অভি 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রতিভাবান শিক্ষকের | সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে অঙ্গবন্ধ পদ্ধতিকে 
কার্যকরী করে তোলা খুবই কঠিন। নানা কারণে যথেষ্ট সংখ্যায় যোগ্য শিক্ষক 
পাওয়া একটা কঠিন ব্যাপার। 


কেন্দীকরণ পদ্ধতি 


"Wem পদ্ধতির আরও একটু উন্নত ধাপ হল কেন্দ্রীকরণ (Concentration) 
পদ্ধতি এই পদ্ধতির সমর্থক হলেন জিলার (Ziller), হাৰ্বাট (Herbart) 
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প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ। এই পদ্ধতিতে NATA কেন্দ্রে থাকে একটিনিছিউ 
বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলি অন্ুবন্ধ পদ্ধতিতে পড়ান হয় সেই কেন্দ্ৰীয়’ বিষয়টিকে, 
Ral জিলারের মুতে ইতিহাসই একমাত্র বিষয় খাতে সকল প্রকার মানব 
অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে, অতএব ইতিহাসকে কেন্দ্ৰীয় fuss করে wig বিষয়গুলি 
তার মাধ্যমে পড়ান হবে পরিকল্পনা হিসাবে বৈজ্বীকরণ পদ্ধতি QD প্রশংসনীয় 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুবন্ধ পদ্ধতির যে সকল দোষ সে সব কটি এখানে 


অক্ষুণ্ণ থাকায় এর কাধকাব্নিত| সম্বন্ধেও সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। গান্ধিজী ' 


প্রবর্তিত আধুনিক বুনিরাদি-শিক্ষ! পরিকল্পনাটি অনুবন্ধ পদ্ধতির উপর, আরও 
নিখুতভাবে বলতে গেলে, জিলারের কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির উপর প্রতিটিত। এই 
পরিকল্পনায় একটা! শিল্পকে AAT বিবয়রূপে নেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়- 
গুলি এ কেন্দ্ৰীয় শিল্পের সঙ্গে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পড়ান হয়ে থাকে d 


ব্যাপক-ভিত্তিক পাঠক্রম 


অন্ুবন্ধ পদ্ধতির নানা অস্তুবিধঃ দেখে আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্গণ বিবয়- 
বিভাজনের ত্র দূর করার জন্য আর একটি সমাধান উপস্থাপিত করেছেন। একে 
বিবর-সমন্য়ের পরিকল্পনা বলে বর্ণনা কর! ঘায়। এই পরিকল্পনার বিষয়গুলির 
মধ্যে কুত্ৰিম পাচিলগুলো যতদূর সম্ভব ভেঙ্গে ফেলে পাঠক্রমের ভিত্তিটাকে ব্যাপক 
করে তোলার প্রস্তাব কর। হয়েছে | 

জন্‌ ডিউই তার পরীক্ষণমূলক: বিদ্যালয়ে বিষয়বিভাগকে একেবারে 
বাতিল করে সম্পূৰ্ণ একটি বিষয়বজিত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠক্রম অনুসরণ 
করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের পাঠক্রদের কার্যকারিত। প্রচুর হলেও সাধারণ 
বিদ্যালয়ে তার প্রবর্তন করার ব্যবহারিক fat অনেক | 

সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিযয়বিভাজনকে একেবারে বাতিল না করে 
মানব অভিজ্ঞতার প্রকৃতি অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে বিষয় বিভাগের নীতি গ্ৰহণ 
করেছেন এই নীতিতে পূর্বের মত সঙ্ধীর্ণ ভিত্তিতে বিভাজন করা হয় নি, তার 
পরিবর্তে বিভাজনের ভিত্তিরূপে অনেক ব্যাপক ক্ষেত্র নেওয়া হয়েছে। এইজন্য এই 
পাঠক্রমকে ব্যাপক ভিত্তিক(Broad-field or Broad-based)*t5:48] হয় 1 

মানব অভিজ্ঞত| যদিও'অবিচ্ছিন্ন একটি একক তবুও প্রকৃতির গিক দিয়ে 
তাকে কয়েকটি ব্যাপকক্ষেত্রে ভাগ কর! যায় | ; . 
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= aga, মানব-বিজ্ঞান (Humanities) | এর প্রধান কেন্দ্রগত বস্তু হচ্ছে মানুষ ^ 


নিজে তুর; চিন্তা, ভাবধারা» কল্পনা, আদর্শ, অনুভূতি ও আত্ম-অভিব্যক্তি সমস্ত 
নিয়ে। এই পধায়ে পড়ল সাহিত্য, কলা, দর্শন প্রভৃতি ৷, 

দ্বিতীয়, প্রাক্ৃতিক-বিজ্ঞান (Natural Sciences) | বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
ঘটন। এই বিভাগের camal এই পর্যায়ে পড়ে রসায়ন, পদাৰ্থবিদ্যা, 
ইত্যাদি। ।৷ 
* +, gum, সগাজ-বিজ্ঞান (Social Studies) i এই পর্যায়ে পড়ে সেই সকল 
ঘটন। ঘা মানুষ ও প্রকৃতি এ দু'য্লের যৌথ প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত cd! এ 
বিভাগের অন্তৰ্গত ইতিহান, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি । 


ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম সনাতন বিষয়মূলক গাঠক্রমের চেয়ে যে অনেক উন্নত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । .. এতে শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিষদ্ব-বিভাজন- 
জনিত কৃত্রিম বিভেদ অনেক দূর হয়ে যার এবং তার অভিজ্ঞতা পূর্বাপেক্ষা 
অধিকতর সংহত ও সুসংবদ্ধ হতে পারে। 


কিন্তু তবুও ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম কখনই পাঠক্রঘ সংস্কারের শেষ কথা নয় | - 


কেনন। বিভাজনের ভিত্তিকে বতই ব্যাপক কর। হক না কেন, তবু এই ব্যবস্থায় 
বিভাজনকে মৌলিক নীতিরূপে স্বীকার করে নেওয়| হয়েছে এবং থে পদ্ধতিতেই 
বিভাজন কর! হক ন| কেন সব বিভ্লাজনই যে কৃত্রিম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই LO 

ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবতিত নতুন পরিকল্পনায় ব্যাপক- 
ভিত্তিক পাঠক্ৰমের নীতি গৃহীত হয়েছে । 
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পাঠক্রম সংস্কারের শেষ কথা বোধ হয় বলে গেছেন জন ডিউই, এবং তার 
প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরী স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করে গিয়েছেন। 
তার পরিকল্পনায় বিষয়গত বিভাজনকে একেবারে সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে l 
ইতিহান, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তে শিক্ষার্থী সক্ৰিয়তাই 
হবে এই নতুন পাঠক্রমের মূল উপাদান। ডিউইর মতে শিক্ষা হুল শিশুর 
আচরণের" বাঞ্ছিত পরিবর্তন এবং তা কেবলমাত্র বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে অভিত 
জ্ঞান থথকে আসে না, তার আসার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শিশুর বাস্তব "অভিজ্ঞতা ৷ 


` 
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o E b "AMI . - 
435 * শিক্ষাবিজ্ঞান্র মূলতত্ব / ন 
mean শিক্ষার একমাত্র উপকরণ ইচ্ছে সক্রিষ্কতা এবং পণঠক্ৰমের একমাত্র উপাদান 
^ 
হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞত| | ০ 3 


o 


এই জন্যই তীর “ল্যাবরেটরী স্কুলে তিনি বিষরগত পাঠক্ৰমের পরিবর্তে zy 
অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক (experiente-baséd ) পাঁঠক্রমের প্রবর্তন করেছিলেন এবং 
সেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের বহুমুখী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সকল রকম শিক্ষালাভ 
করত। 


এই ধরনের পাঠক্রম অ অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত না হলে 
পাঠক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার সম্ভাবন। ARE. কেনন! উদ্দেশ্যবিহীন 
সক্রিয়তার বিশেষ কোন মূল্য €নই। সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে শিশুদের 
জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিগুলি বিদ্যালয়ে স্থষ্টি করা যায় এবং সেইগুলিতে সক্রিয় 
অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয় ভীবনের 
সার্থক বিকাশের পথ খুঁজে পেতে পারে। এই পাঠক্রমের মূল উপকরণ হল 
প্রজেক্ট এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে শিশু নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞত। সঞ্চয় 
করে। 


আমর! ইতিহাসের eeu পাঠক্ৰমের যে বর্ণনা পেয়েছি তার সঙ্গে এই 
অভিজ্ঞতা-কেন্ত্ৰিক পাঠক্ৰমের বিশেষ কোন প্লার্থক্য নেই | একটিতে a শিক্ষার 
সক্ৰিগ্নতরি উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর একটিতে faa অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার 


একমাত্ৰ বিষয়বস্তু করে তোল] হরেছে। যেহেতু অভিজ্ঞতামাত্রেই সক্রির্তার 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই হেত এ দুটি পাঠক্রমের উদ্দেশ্য, গঠন ও পরিকল্পনা মূলত 
একই । 

কিন্তু পাঠক্ৰমকে কর্মকেন্দ্রিক ব৷ অভিজ্কত|- কেন্দ্ৰিক যাই করা হক না কেন 
একেবারে বিষয় বিভাজনকে বাদ দিয়ে শিক্ষার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে 
এমন পাঠক্রম তৈরী করা শক্ত । যদিও ডিউই তার ল্যাবরেটরী স্কুলে একেবারে 
বিষয়কে বাদ দিয়েছিলেন ক সাধারণ বিদ্যালয়ে বা সাধারণ শিক্ষরের পক্ষে 
একেবারে বিষর-বিভাগকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ পাঠক্রম তৈরী করা সম্ভব হয় ন। | সেই- 
জন্য আধুনিক বিভ্যালয়গুলিতে শিশুর অভিজ্ঞতা বা সক্রিয়তাকে পাঠক্রমে কেন্দ্রে 


রেখে প্রজেক্টের মাধ্যমে বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আহরণ করতে i শিশুকে 
সাহায্য করা হর । 4 ৰ 
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^ D ^ a 
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i + পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি: ES 


E রচনার মৌলিক নীতি ue d 


শি = সত্যকারের উপযোগী এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ এমন 
একটি ’সাৰ্থক পাঠক্ৰম রচনা করতে হলে যে মৌলিক নীতিগুলি আমাদের TA 
রাখা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির নীচে উল্লেখ করা হল। ^ 


১ সাঠক্ৰমের ব্যাপক সংজ্ঞা 


পাঠক্রম রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে পঠিক্রম শিক্ষকের 
খিক্ষণের সুবিধার জন্য কতকগুলি পাঠ্যবিষর়ের তাঁলিকা-মাত্র নয়। পাঠক্রম হল 
Rer তত্বাবধানে শিক্ষার্থীর স্থনিয়ন্ত্ৰিত অভিজ্ঞত তাঁর সমষ্টি ৷ ক্লাসে, 
মাঠে, লাইব্রেরীতে, গবেষণীগাৱে, যাদুঘরে ছাত্রছাত্রীরা ঢ় মধো সংযোগে 
মাধ্যমে যে বৈচিত্রামর অভিজ্ঞত| আহরণ করে তাই হল পাঠক্রমের UE 
পাঁঠক্রমের এই ব্যাপক সংজ্ঞাটি সদ্বন্ধে পাঠক্রম রচনার সমর সম্পূৰ্ণ অবহিত থাকতে 


^ 


হবে। 
২ শিক্ষাশ্রুরী দর্শনের উপর dicens 
পাঠক্রমের ভিত্তি শিকারী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষার 
শিক্ষার 


বিষয়-বস্তু নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং সার্থকতার উপর । 
লক্ষ্য এবং সার্থকতা আবার নির্ভরকরে দর্শনের, সংব্যাখ্যানের উপর । 
অতএব পাঠক্রমের মৌলিক নীতিগুলি যেন দর্শনসন্মত হয় নইলে "lass 


উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


৬ ব্যক্তি-চাহিদা ও সমাজ-চাহিদার সমন্বয় 


পাঁঠক্রমে এমন সব অভিজ্ঞত। স্থান পাবে যাতে শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা 
এবং তার*্সমাজ-জীবনের চাহিদা, উভয়ের মধ্যে ঘথাসম্ত সাম্রস্ত বজামু থাকে ৷ 
আদর্শ পাঠক্রম হবে সেটি যাতে এ দ্বিবিধ চাহিদার প্রতিই ক্থবিচার কর! নস্তব 
হবে। « t * 
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48, * শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলত 7o * 
's fe বৈষম্যের উপূর প্রতিষ্ঠিত হবে, 30 ততমত ৫ 


ব্যক্তি-চাহিদার প্রতি সুবিচার করার অর্থ হল শিশুর অস্তনিহিত সম্ভবনা, 
তার প্রক্ৃতিদত্ত সামর্থ্য, তাঁর রুচি ও আগ্রহ প্রভৃতি পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে, বিনা 
বাধার নিজেদের পূর্ণ ওঅভিব্যক্তির পথ খুজে*পাবে | এর জন্য'পাঠক্ৰম রচনায় 
বে নীতিটি সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে সেটি হল ব্যক্তি-বৈষম্যের (Individual 
Diference ) নীতি। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী একটি স্বতন্ত্ৰ একক, 
সত্তা, নিজস্ব বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সে অপরের সঙ্গে অতুলনীয় । 
অতএব সামর্থ্যবুদ্ধি, রুচি ও বয়সের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এই বে পার্থক্য 
তার উপরই ভিত্তি করে রচনঃ করতে হবে পাঠক্রম ৷ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার দিক 
দিয়ে পাঠক্রম যেন সৰ্বশ্ৰেণীর শিক্ষার্থীকে পূর্ন বিকাশের সুযোগ দেবার উপযোগী 
হয়। > 


৫ বহুমুখী হবে ০ 
০ 
পাঠক্ৰমের বিষয়বস্তগুলিকে এমনভাধে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে বাতে সেগুলি 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং সামর্থ্যের বিরোধী না হয় এবং তাতে এমন কোন পঠনীয় 
বিষয় থাকবে ন! বেটা শিক্ষার্থীর উপর জোর কে চাপিয়ে দেওয়| হরেছে। এক 
কথায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রুচি-সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্ৰমও বিভিন্ধর্মী ও বহুমুখী 
za ৷ 


৬ সনীজ-জীবনের প্রস্ততি দেবে 


সমাজ-চাহিদার প্রতি স্ত-বিচার করার অর্থ হল, শিশু যে সমাজে বাস করে 

CAE সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে সে যেন বেড়ে ওঠে। প্রত্যেক সমাজেই 
সাক সমাজ-জীবন যাপনের যোগ্যতার একটি সৰ্বনিম্ন মান আছে। . প্রত্যেক 
ব্যক্তিকেই নিশ্চিন্ত সমাজ-জীবন যাপনের জন্য এই সর্বনিয় যোগ্যতার অধিকারী 

“ হতে হয় | পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত 
যাতে শিশু তার SRI সমাজ-জীবনের জন্য অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে 
বাস্তব পরিচয় লাভ করতে পারে। তাছাড়া বৰ্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন 
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POS ন ^. গাঠক্ৰম-রচনারঁ মৌলিক নীতি, ৭৫ 
এক ঢ় সমাজ-জীবন গঠনের নিৰ্দুশও পাঁচ্ুমের স্থন্পরিকম্লিত অভিজ্ঞতার ^ 

+ মাধ্যমে নিব দেওয়া যায়! এর অর্থ হল সংগঠিত ও সম্মিলিত কাধাবলীর 
স্থান পাঠক্ৰমে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। A 


০০ 


| ৭ শিশুর Sriqeicefere হবে ^ 
5 
| *. শিক্ষার্থীর জীবনকে cem করে পাঠক্রম গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থীর জীবন 
| বলতে বোঝায় তার পূর্বপুরুষদের অতীত জীবন, তার বর্তমান এবং তার ভবিষ্বাং 
জীবন, এ তিনের সমষ্টি । পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি এই *তিন জীবনকে 
বিষয়বস্তু করে গড়ে উঠবে । এক কথায় তার সমস্ত অভিজ্ঞতাই মূর্ত ' হয়ে উঠবে 
বাস্তবকে নিয়ে, তাতে একদিকে থাকবে তার aene সফর সঞ্চিত কৃষ্টি ও 
চিন্তাধারার অতি প্রয়োজনীয় প্রভাব, আর me | থাকবে তার স্বাস্থাময় 
ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির আয়োজন। পূর্বপুরুষদের অতীতকে ভাল করে 
জানার জন্য, তার বর্তমান ক্রমবিকাশমান সত্তার পূর্ণতা-প্রাপ্থির জন্য এবং SRT 
জীবনে ঘোগ্যত৷ অর্জনের জন্য যে সকল আচরণঅপরিহাষ সেগুলি অতি অবশ্যই 
পাঠক্রমে সন্নিবেশিত করতে হবে । 7 


 কৰ্ম'কেন্দিক হবে রি E 


পাঠক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণে সক্রিয়তার স্থান থাকবে | কিন্তু লিখন-পঠন-সর্বশ্ 
পাঠক্রম যে অবাস্তব এ কথা এখন সৰ্বজন-স্বীকৃত p শিক্ষাকে সার্থক করতে 
হলে সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সব কিছু শিখতে হবে। পাঠক্রমকে সত্যকারের 
জীবনকেন্দ্রিক করতে হলে সক্রিয়তাকেই পাঠক্রমের মূল উপাদান করে তুলতে 


হবে। 
» বৃত্তি-পরিচিতি দেবে _ 


বৃত্তিগিক্ষার ব্যবস্থা ও তার পাঠক্রম যদিও "vem, তবু সাধারণ গ্লাঠক্ৰমে 
শিক্ষার্থীকে” বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে পরিচয় দেবার আটয়াজন থাকবে । - অর্থাৎ 
পাঠক্রম বিভিন্ন, বৃত্তিমূলক শিল্পে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা-ঞ্চয়ের ব্যবস্থা থাকবে, 


ক 


৭৬ ৰ নিক্ষাবিজ্ঞান্নৰ মূলতত্ব ৷ Lure 


০ যাতে শিক্ষার্থী নিজের রুচি ও সমর্থ সনদ স্থনিদিষ্ট ধারণ| পেতে পার ES 
ভবিন্যৎ জীবনে সাৰ্থক * বৃত্তি নির্বাচন করতে পাৱে | 


^ 
o 


১০ যথেষ্ট পরিবর্তনশীল হবে 


^ 9 2 e ^ 
০ 


ত 


Phu কখনই অপৰিবৰ্তনীয় ব| চির-স্থির হবে না। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন 
অন্তযায়ী যাতে পাঠক্রমকে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যায় তার যথোচিত 
বাবস্থা থাকবে । বস্তুত বিদ্যালয়ের নিজস্ব ও স্থানীয় পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ও 


অর্থ নৈতিক RT প্রভৃতি কারণে অনেক সমর পাঠক্ৰমকে পরিবর্তিত করতে 
বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বাধা হন |, 


^ 


< 


' ৯১ ভাবিভাজ্য হবে ০ 


পাঠক্রম শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা-বৈচিত্রোর সমষ্টি। যলিও স্ৃবিধার জন্য 
পাঠক্রনকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে তৰ 
প্ৰকৃতপক্ষে পাঠক্রম অবিভাজ্য একটি একফ অভিজ্ঞতা-প্রবাহ। সেইজন্য যখনই 
কোন বিশেষ শিক্ষান্তরের জন্য পাঠক্রম তৈরী কর! হবে তখনই দেখতে হবে যে 
তাতারু ঠিক নীচের এবং উপরের স্তরের পাঠক্রমরে সঙ্গে পাঠক্রমটি "ems 
সু-সংবন্ধ আছে কিনা | i 


৯২জার্থক অবসর-যাপনের.শিক্ষ! দেবে 


পাঠক্রম কেবলমাত্র শিক্ষার্থীকে তার কর্মময় জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে না, 
তার অবসরের মৃহ্রগুলির জন্যও প্রস্তুত করবে। অবসরের মূহুৰ্তগুলি অর্থহীন 
যা ক্ষতিকর কাজের নধ্য দিয়ে নষ্ট না করে কেমন করে সেগুলিকে গঠনমূলক 


এবং 
আনন্দদায়ক কাজে সার্থক করে তোলা যায় সে শিক্ষাও পঠিক্রমের অঙ্গীভূত হবে | 
১২ স্থপরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে : 
a ০ 5 ^ 


কেবলমাত্ৰ জীবনের অভিপপ্রয়োজনীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিশুকে 


ত r 2 ৫ 2 
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afs «pag পাঠক্রমের কাজ শেব হবে না। শশুর জীবন-বিকাশ 


যাতে বাঞ্ছিত ও কল্যাণরুর পথে এগোতে পারে তার জন্য উপযোগী" 
পরিচালনার ব্যবস্থাও পাঠক্ৰমে থাকবে। বে স্তরের জন্য পাঠক্রমটি নিৰ্দিষ্ট সেই 
স্তরের পরবর্তী শ্নে জীবনে শিক্ষার্থী এবেশ করবে ভার সহর্ঠে যথোচিত নির্দেশদান 
৪ পরিচালন! পাঠক্রমের অন্তর্গত হবে | 


প্রশ্নাবলী 


1. What principles should be followed» in drawing up 
curricula of studies for a recognised secondary school system 
of India? (B. T. 1950, 1954). 

Ans. (পূঃ 539—349: 33) 

2. Ts mental discipline the real condition as regards the 
choice of studies in schools? If not what principles should 
govern the framjng ofa curriculum of studies for secondary 
schools? (B.T. 1951). 

Ans. (Ca: v9] 39—97]:.3^ ) o 

3. The prime and direct aim of instruction is to enable a 
man to know himself and the world. Keeping this view in 
mind discuss what principles should govern the choice of 
studies in secondary schools.» (B. T. 1953). 

Ans, (পৃঃ ৭৩ পৃঃ ৭৭) 

4. Whatarethe basic principles which should guide us in 
curriculum construction. (B. T. 1955, 1958. B.A. Hons. 1959). 

Ans. (পৃঃ ৬৮-_পৃঃ ৭২ ) 

5. What principles should you follow in framing curri- 
culum of any stage of education? Examine the present 
secondary curriculum in West Bengal in the light of these 
principles. (B. T. 1956). 

Ans. (পৃঃ ৭৩--পৃঃ ৭৭ ) 

6, What is curriculum ? Supposing as Headmaster of a 
High School you are given absolute freedom to frame the 
curriculum of your «chool, how would you modify the existing 
curriculum ? (9. T. 1957). 

Ans, (*j 359—733) 

Why are craft and creative activities forming part of 


TE 
school cürriculla ? Indicate the educational value of knowledge 
correlated to natural activities of children. (B. A. 1957) 


Ans. (পৃঃ ৭৩-=পৃঃ 33) 


s 
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8. “A rationally conceived curriculum must be the resul(ànt 
-of these two forces: the nature ofthe child and the require- 
ments of the community.” Give an outline of such* a curti- 
culum. (B. T. 1958). 

Ans. (পূঃ ৭৩- পূঃ ৭৭) ^ 

9. Enumerat the main piinciples on which tke curriculum 
should be based. What would be your suggestions for the 
refornis of the existing curriculum of our ten-class schools ? 
(B. T. 1959). X 

Ans. (পূঃ ৭৩ পূঃ ৭৭ ) à 


10. What do you understand by activity-based curriculum ? 


Describe a few methods that you will employ in framing such a 
curriculum. > 


Ans. ( পৃঃ ৬ত৩- পূ s) 
"ll. Discuss the major trends that hav 
the modern reformation of curriculum. 
Ans. (পুঃ ৬৩- পুঃ ৭৩) 
12. Describe critically the principles that should operate in 
the choice of school studies. (B. A. 1960) ৪ 
Ans. (পূঃ ৭৩-৭৭) ৰি 
13. In the early stages the curriculum should be thought 


of in terms of activities rather han subjects. Do you agree ? 
Give reasons for your answer (B. A. 1961). 


! Ans, (পৃঃ ৬৩ পুঃ ৬৭) 


০ e 


€ found expression in 


^ 


বিদ্যালয় ও সমাজ (50700 & Society) ) 


বিদ্যালয় সমাজেরই ZRI সমাজের অপরিণত নাগরিকগণকে প্রয়োজনীয় 
খিক্ষাগুলি দেওয়ার জন্য সমাজ বিদ্যালয়ের জন্ম দেয় । প্রথম প্রথম এই শিক্ষ। 
পরোক্ষভাবে দে ওয়! হত পরিবার, দেবায়তন প্রভৃতি সমাজের অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষার জটিলত। ও আয়তন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা! প্রত্যক্ষভাবে 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং তার ফলে জন্ম নিল বিদ্যালয়। এক কথায় 
সমাজের প্রয়োজঃ সিদ্ধির জন্যই সমাজ সৃষ্টি করেছে বিদ্যালয়। অতএব একথ| 
বল৷ বাহুল্য যে সমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং দুয়ের মধ্যে 
কোনরূপ বিরোধ ব। ব্যবধান থাকাট। সম্ভব নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে 
স্যধারণত শিক্ষক বা সাজনায়কগণ উভয়েই বহুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজ ও 
বিদ্যালয়ের এই মূলগত যোগস্থত্রট! ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে একটা কুত্রিম ব্যবধান 
সৃষ্টি করেছেন | তীর! মনে করেন যে সমাজ অনাচার, দুর্নীতি, অসতা ও দুঃখের 
আবাদ। শিশুর শিক্ষাকে এই সকলের প্রভাব থেকে ALA বাচিয়ে রাখতে 
‘হবে এবং সেইজন্য দেখতে হবে, ধন শিক্ষার পরিবেশ কোন মতেই মৃমঃজের 
মালিন্যের স্পর্শে কলুষিত ন! হয়ে যায়। অতএব বিদ্যালয়ের চার দিকে তুলতে 
হবে gréa প্রাচীর এবং সমাজের ছোয়াচ বাচিয়ে তার সেই নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে 
সম্পন্ন করতে হবে শিশুর শিক্ষা i 

এইভাবে পরিকল্পিত শিক্ষ। যতই উচ্চস্তরের হক না কেন, তা যে একেবারে' 
কৃত্রিম তাতে কোন সন্দেহ নেই । যে সমাজের চাহিদা মিটানর জন্য বিদ্যালয়ের 
সি, সেই সমাজেরই সামনে দেয়াল তুলে দিলে বিদ্যালয়ে আর যে কাজই হক 
না কেন প্রকৃত শিক্ষা যে হবে না সে বিষয়ে মতান্তর থাকতে পারে ন|। 

কিন্তু বিদ্যালয় এবং সমাজের এই মিথ্যা বিরোধ এবং ব্যবধান বহুদিন 
ধরেই শিক্ষাবিদের! বজায় রেখে এসেছেন। সমাজের প্রভাব, থেকে সম্পূর্ণ 
«fpe অবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনা করার নীতিই গতান্টগতিক 
শিক্ষার্বাবস্থার, একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যালয়গুলি পরিকল্পিত হত 
সমাজের « অভ্যন্তরস্থ দুৰ্ভেদ্য পাচিল দিয়ে ঘেরা কতকগুলি দুর্গের মত। 
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তাদের পরিবেশ সুজন করা হত সল্পূর্ণ কল্পনর উপর ভিত্তি করেন কলে 
সে পরিবেশ বাহত আকধণীয় হলেও তা হরে উঠত সম্পূর্ণ অবাস্তব, ও 
তিন এবং সেই পরিবেশে মানুষ হয়ে বে সকল শিক্ষার্থী সমাজজীবনে 
প্রবেশ করত তারা নদের , শোচনীর ভাবে সেই বনাজের পক্ষে, যোগ্য 
বলে ' JIA করত। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমাজধৰ্মীন| হওয়ায় 
স্বাভাবিক "up শিক্ষণনানও সম্ভব হত না। কলে কৃত্রিম শিক্ষণপদ্ধতি গ্রহণ 


হত এবং কড়। শাসনের সাহায্যে শৃঙ্খল! বজায় রাখতে হত। 


সমাজ বিদ্যা'লয়-নিৰ্ভর 


D 


বিদ্যালয় এবং সমাজ--এ দুইইংনানা দিক দিয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল | 
সমাজ বে থে দিক দিয়ে বিদ্ঞালয়ের উপর নির্ভরশীল নীচে তাঁর কয়েকটা ক্ষেত্রের 
উল্লেখ করা হল। 

প্রথম, সমাজ তার অস্তিত্ব বজায় রাখার ভন্যই বিদ্যালয়ের উপর একান্তভাবে 
নির্ভরশীল। আমরা জানি যে সমাজের সংরক্ষণ নির্ভর করছে তার জ্ঞান, gÈ e 
চিন্তাধারার সঞ্চিত ভাগ্ডারটি আগামী নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়ার উপর | 
ই শিক্ষার সঞ্চালনের জন্য প্রতি সমাজেই বহু প্রতিষ্ঠান আছে, এবং বিদ্যালয় হল 


তানের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালা ও কার্ধকরী প্রত্যক্ষ মাধ্যম । যতই দিন যাচ্ছে 


ততই বিদ্যালয়ের এই কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দীড়াচ্ছে এবং বৰ্তমানে সন্ভাদেশগুলিতে 
সমাজ সংরক্ষণের মাধ্যমরূপে বিদ্যালয় অপরিহার্য হনে দাড়িয়েছে à 

দ্বিতীয়ত, সমাজ একটি স্থিতিশীল সত্তা নয়। সমাজ চির গতিময়, এমনকি, 
সমাজের অস্তিত্বই নির্ভর করছে এই গতিশীলতার উপর। অতএব কেবলমাত্র 
পৃরপুককুষদের অৰ্জিত জ্ঞান, শিক্ষা ও ভাবধারাকে নিয়ে তৃপ্ত থাকলেই সমাজ বাচতে 
Mam তার জীবনীশক্তিকে অব্যাহত রাখতে হলে দরকার godes. 
চিন্তাধারার । যে সমাজ তার সঞ্চিত জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডারটিকে নিত্য নৃতন 
আহরণ দিরে সমৃদ্ধ করতে পারে, পরিবর্তনশীল পরিপার্থের সঙ্গে স্দ্রতিবিধানের 
নতুন পন্থা আবিষ্ধার করতে পারে,নতুন কৌশল আয়ত করে জীবনের সমস্তাগুলির 
সমাধান করতে পারে সেই সমাজই কালের প্রতিযোগিতার বেঁচে থঠকতে পারে । 
আর এই নতুন জ্ঞান, চিন্তা ও কৌশলের সৃষ্টির একটা প্রধান ক্ষেত্ৰ হল famis | 
সেখানে সক্ৰিয় অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীর নতুন তথা, 


o 
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আবিদা করবে, : দলি৷ কৌশল আরত্ত করবে’ এবং নতুন ভাবধারার জন্ম 
দা] ২: 

তৃতীয়, সমাজ সংস্কারের দায়িত্বও বর্তমানে অনেক্ষখানি বিদ্যালয়ের 
হাতে ।* আধুনিক বিদ্যালয় বৃহত্তর সম্যজেরই , প্রতিচ্ছবি। অতএব সেই 
বিদ্যালয়-সমাজে* অংশ গ্রহণ করার সময় শিক্ষার্থী যেমন সমাজ-ভ্রীবনের 
বৈশিষ্টাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয় তেমনই সমাজের দোষ-ক্রটি, অসম্পূৰ্ণত| 
ও কু-রীতিগুলির সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে। উপযুক্ত পরিচালনা 
ও সহায়তায় শিক্ষার্থীরা মিলিত আলোচনার মাধ্যমে সমাজের এই সকল দোষক্ৰাট 
অসম্পূর্ণ! দূর করার পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে । ফলে আজ যারা জ্ঞান-সন্ধানী 
শিক্ষার্থী কাল তারা সমাভ-সংস্কারক ও সমাজ-নারক ইয়ে ওঠে | 

চতুর্থ, সমাজের জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব জটিল সমস্তা দেখা দেয়, যেগুলি, 
একমাত্ৰ বিদ্যায়তনের মাধ্যমেই সুষ্ঠভাবে সমাধান করা যায়। 

সমাজের মৌলিক সংগঠন নিয়েই সময় সময় এমন কতকগুলি সমস্তামূলক 
জটিল পরিস্থিতির উদ্তধ হয় যার ফলে সমাঁজ-জীবনে গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেবার 
সম্ভাবনা থাকে । এই বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে দরকার 
জনসাধারণকে সেই সমস্ত! সম্বন্ধে সচেতন করা, তার সমাধান সম্বন্ধে অবহিত করা 
এবং স্থপরিকল্লিত পন্থায় সেই সমাধান অনুসরণ করতে প্রবৃদ্ধ করা । এই ব্যাপক 
জনশিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপাঁয়িত করার একটা শক্তিশালী,“মাধ্যফ” হল 
বিদ্যালয় । উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে যে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে কোন বিশেষ কারণে বৈষম্য বা বিরোধ দেখা দিলে অপরিহার্য পরিণতি 
হিসাবে দেখা দেয় শ্ৰেণীযুদ্ধ বা বিপ্লব। কিন্তু সেই ক্ষতিকর বিপ্লবকে রোধ 
করতে পারে একমাত্র শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ই তার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে কাজ করতে 
পারে। সমাজনায়কগণ উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে 
এমনভাবে তৈরী করতে পারেন যে তারা যখন সমাজের ভার নেবে তখন আপন 
হতেই এই শ্রেণীবিরোধ দূর হয়ে যাবে। অতএব জনশিক্ষার একটা বড় ক্ষেত্র * 
হল বিদ্যালয় 

সবশেষে, বিদ্যালয় এখন সমাজের মৌলিক নীতি ও তত্বাদি নির্ধারণের প্রধান 
মাধ্যম হয়ে আীড়িয়েছে। সভ্য মানুষের সমাজ আজ ক্রমবিকাশের এমনএএকটা 
উন্নত ও জটিল অবস্থায় এসে পৌছেছে যে তার স্থষ্ঠ সংগঠন ও পরিচালনার জন্য 
স্থচিন্তিত ও স্থপরিকল্পিত নীতি ও তত্বের প্রয়োজন ৷ মনোবিজ্ঞান, wee, 


rd 
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৮২" " শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব ৰি 
সমাজ-বিজ্ঞান--এ সকালের মিলিত অবদা?নর উপরণনিভর করে গঞ্জে" তুলতে 
হবে কার্যকরী নীতি ও তত্ব যার দ্বার| নিয়ন্ত্ৰিত হবে সামাজিক প্রক্রিয়ান্ডিলি। 

এই অতি-প্রয়োক্জনীর মৌলিক সামাজিক নীতিগুলি নির্ধারণের ভার নিয়েছে 
আধুনিক বিদ্যালয়। que Rama এখন ম্রানব-জীবনের সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার 
তন্ব ও মানের গবেষণাগার হরে দাড়িয়েছে এবং আঘাদেরঁ ব্যক্তিজীবন ও 
সমাজজীবন-_-এ দুরের ক্ষেত্রেই কোন্‌ তত্বটি প্রযোজ্য এবং কোন্‌ মানটি গ্রহণীয় 
এ সিদ্ধান্ত করে দেয় বিদ্যালয় । তার জন্য প্রয়োজন পুরাতন প্রচলিত তত্ব ও 
মানগুলির পর্যবেক্ষণ, বর্তমান প্রয়োজনীয়তার বিচারে তাঁদের মূল্য-নিরূপণ, qun 
তত্ব ও মানের উদ্ভাবন এবং অবশেষে সেগুলির ব্যবহারিক পরীক্ষণ। সুপরিকল্পিত 
ও সম্মিলিত গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক বিদ্যালয় সমাজের এই অতি প্রয়োজনীয় 
তত্ব ও মানগুলি নির্ারিত করে দেয়। 


বিষ্ঞালয়ও সমাজ-নির্ভর 


os 
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বিদ্যালয় বে সমাভ-নির্ভর একথা বিশেষ করে বলার দরকার নেই। সমাজ- 
সংরক্ষণের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বিদ্যালয় তৈরী হয়েছিল, যদিও আজ সমাজের 
সেই একমাত্র প্রয়োজন সাধনেই বিদ্যালয়ের কাজ সীমাবদ্ধ adi বিদ্যালয়ের 
কাজ সমাজ-জীবন, ব্যক্তিভীবন, এমন কি সমগ্রভাবে মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে 


'অঙ্গাঙ্গ ভাবে জড়িয়ে গেছে | কিন্তু সাজের সংরক্ষণ যে বিদ্যালয়ের প্রধানতন 


কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেইজন্তেই বিদ্যালয় সম্পূর্ণ ;সমাজের উপর 
নির্ভরশীল এবং তার শিক্ষার স্বরূপ, পরিকল্পন| ও উদ্দেশ্য -_এ সমস্তই যে সমাজের 
মারা নিয়ন্ত্ৰিত হবে নে বিবয়ে সন্দেহ নেই | 

কিন্ত এ ছাড়াও আর একট। বড় কথা হল যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বরূপ ও 
পরিকল্পনা সামাজিক কাঠানোর উপর অনেকখানি নির্ভর করবে । শিক্ষার লক্ষ্য 
কি হবে, কতটা তা ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাতে পারবে, কেমন করে ব্যক্তির স্বার্থ ও 
সমাজের স্বার্থের DG সমন্বয় আনতে পারবে, এ সকলই নির্ভর করে সমাজের 
কাঠামোর উপর | মনে রাখতে হবে শিক্ষা পুরোপুরি একটি সামাজিক প্রক্ৰিয়া 1 
অতএব শিক্ষার স্বরূপ যে সম'জব্যবস্থার ছারা প্রভাবিত হবে তাতে we কি ? 
ম্মতি ব্যক্তিতান্ত্ৰিক mE হলে বিদ্যালয়গুলি ব্যক্তিশ্বাতন্ত্য বিকাশের লীল্লাভূমি 
zA দাড়াবে, আর যদি সমাজ অভি-সমীভতান্ত্রিক ভাবধারার পোষক ES তবে 


- 


4 : বিল মাই প্রতিচ্ছবি "we, 


Foiea সমাজের প্রত্মোজন পূরণের মুখ্য jut হয়ে দাড়ায়। আর যদি * 
এ ছুই ভারধীরার মধ্যে সমতা বজায় রেখে চলতে পারে এমন সমাজ হর, তবে সে 
সমাজের বিদ্যালয়ও ব্যক্তি ও সমাজ এ দু’য়েরই প্রয়োজুনের প্রতি স্থবিচার করতে 
পারে ডিউই্ প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গুণের মতে একমাত্র গণতান্ত্ৰিক সমাজব্যবস্থাতেই 
এই উভয়ধারার’মধ্যে সমতা থাকে, অতএব সেই মত অনুযায়ী একমাত্র গণতান্ত্ৰিক 
রাষ্ট্রের বিগ্যালয়েই শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শ স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। 


বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিচ্ছবি 


e 


সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে গত কয়েক শতাব্দী, ধরে যে অস্বাভাবিক এবং 
"অবাঞ্চিত ব্যবধান গড়ে উঠেছে তার ফলে শিক্ষা অবাস্তব, অস্বাভাবিক এবং নিক্ষল 
হয়ে দীড়িয়েছে। দীর্ঘ শিক্ষাগ্রহণের সময়টাও যেমন একদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে 
'দাড়ায় তেমনই আর একদিক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্যের রাশি জীবনে 
'বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে এবং fafás চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় । 

এই কারণেই সমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে "কৃত্ৰিম ব্যবধান দূর করে ছুটির 
মধ্যে স্বাভাবিক যোগস্থত্র স্থাপন করাটা! সাম্প্রতিক শিঙ্ষা-সংস্কারের একটা বড় 
অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে বিদ্যালয় হনে 
বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি বা “তারই একটি ক্ষত্রগংস্বরণ। এই প্রগতিশীল 
চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাই | 

থম, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমাজ-ধর্মী হবে। ha বিদ্যালয়- 

গুলিতে যে পরিবেশ RP কর! হয়ে থাকে তা কৃত্রিম এবং অবাস্তব সেখানে 
শিক্ষার্থীর! সত্যকারের সমাজ-জীবনের সন্ধান পায় না। শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় বহু 
হলেও, তার কৃত্রিম পরিবেশের জন্য সামাজিক কোন দল গঠন করতে পারে না। 
ফলে তাদের শিক্ষাও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় না। বিদ্যালয়ের পরিবেশ 
যদি সমাজধৰ্মী না হয় তবে শিক্ষা দেবার জন্য শাস্তিদান, শৃঙ্খলার আরোপ, কঠোর 
বিধিনিষেধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক গন্থার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু বিগ্ভালদ্নের 
পরিবেশকে যদি সমাজধর্মী করে তৌলা যায় তবে শিক্ষার্থীরা নিজেরা [ই তাদের 
কর্তব্য এবং * গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং নিজেদের প্রচেষ্টাতেই শিক্ষা গ্রহণ 
করবে। ৰ ৰ 

fasi শিক্ষা হল শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার cung বিণ্যালয়ের 
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০ অ-দামাজিক পরিবেশে শিশু ' M অভিজ্ঞতা লাভণ্করে তা কখনই বা্ঠব হতে 
পারে না। জীবন-অভিজ্ঞতার সন্দে নিবিড় যোগস্থত্র থাকবে বিদ্যালয়ের 
কার্ধাবলীর এবং সত্যকারের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিশু শিখবে তার রীতি- 
নীতি, আচার-ব্যবহার কলাকৌশল সবই ৷, অতএব বিদ্যালয়ের পরিবেশকে 
বাস্তব করে তুলতে হবে, করে তুলতে হবে সমাজ ধর্মী যাতে সত্যকারের জীবনের 
পরিস্থিতিগুলির নিখুঁত ছবি সেখানে প্রতিফলিত হয়। 
তৃতীয়, শিশুর ভবিষ্যাৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতিও সত্যকারের শিক্ষার অঙ্গীভূত ৭ 
কিন্তু এই জীবনের জন্য প্রস্তুতি বই পড়ে ঝা বক্তৃতা শুনে অর্জন করা যায় না 
তা পাওয়া যায় জীবন-ঘাপনের মধ্য দিয়ে. প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে 1 
অতএব শিশুকে সত্যকারের' SRI জীবনের জন্তু প্রস্তুত করতে হলে তাকে 
জীবনের প্রয়োজনীয় কার্যগুলির সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের সুযোগ দিতে হবে । বে 
সকল জটিল সমস্ত৷ তাকে পরিণত জীবনে সমাধান করতে হবে, যে সকল শিল্প দিয়ে 
তাকে ভবিশ্যতে কাজ করতে হবে, বে সকল মূল্যবান কৌশলের সাহায্যে সে তার 
ভবিশ্যতের জটিল পরিবেশগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করবে, বিদ্যালয়ে থাকাকালীন 
সে সবগুলির সঙ্গেই যাতে সে মোটামুটি পরিচিত হতে পারে তার ব্যবস্থা থাক! 
একান্ত প্রয়োজন ৷ 
চতুৰ্থ, আধুনিক মানব জীবন নানা দিক দিয়ে সমাজের উপর নির্ভরশীল। 
তার ক্রমবিকাশ, পরিণতি, সার্থকতাবোধ” mam সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে 
অচ্ছেগ্যরূপে জড়িয়ে গেছে। অতএব সত্যকারের সমাজধর্মী নয় এমন পরিবেশে 
জীবনযাপন ব্যক্তিসত্তার wb বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শিশুর ব্যক্তিনত্তার 
সমস্ত দিকগুলির বাঞ্ছিত বিকাশ পেতে হলে তার চারপাশের পরিবেশকে সামাজিক 
করে তুলতে হবে ৷ 
পঞ্চম, প্রত্যেকটি সক্ষম পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সক্রিয়ভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ- 
গ্রহণ হল গণতান্ত্ৰিক রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক ও qu 
চেতনাবোধ, দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস, প্রতিবেশী ও অন্যান্য নাগরিকদের 
প্রতি সহানুভূতি, ত্যাগস্বীকারের মনোভাব এবং সবশেষে বিধিনিষেধ মেনে চলার 
অভ্যাস। এই অতি প্রয়োজনীয় গুণগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তুলতে হলে 
তাঁকে এমন বাস্তব পরিবেশের মধ্যে স্থাপন! করতে হবে যাতে সে পক্রিয় অংশ 
গ্রহণের মধ্য দিয়ে এগুলি শিখতে পারে। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে- শিক্ষার্থীরা 
নিজেদের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্ের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি” সম্বন্ধে 
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১, famae সমীজ-প্রতিচ্ছুবি করার পন্থা ৮৫. 
বাস্তব fewer সঞ্চয় করৈ থাকে | বিদ্যালয়-পরিবেশকে বৃহত্তর সমাজের = 
একটি প্রতিচ্ছবি করে তোল্লাই রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার অপরিহার্য 
সোপান । bec fo 


বিদ্যালয়-সমাজ_আংশিক স্বাভাবিক, আংশিক কৃত্রিম e 


** এখন প্রশ্ন ওঠে, বিদ্যালয়-পরিবেশকে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তোলার 
একটা সীমারেখা আছে কিনা। অর্থাৎ সমাজের যেটুকু ভাল-ও প্রশংসনীয় 
সেটুকুই বিদ্যালয়ে স্থান পাবে, না সমাজের cuwpee বিদ্যালর-পরিবেশে 
প্রতিফলিত হবে। একদল শিক্ষাবিদ বলেন বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি 
বলার মানে হল যে সমাজের, যেটুকু ভাল, মহৎ ও প্রশংসনীয় সেটুকুই বিদ্যালয়ের 
পরিবেশে স্থান পাবে, আর যা মন্দ ও নিন্দা তা সযত্নে বাদ দিতে হবে। এঁদের 
মতে বিদ্যালয়-সমাঁজ একদিক দিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক আবার কিছুটা রুত্রিম। 
সমাজের ভালটুকু বিদ্যালয়-সমাজে থাকার জন্য এই সমাজ আংশিকভাবে 
স্বাভাবিকঃ আবার সমাজের মন্দটুকু বাদ ঢ্রেওয়ার জন্য বিদ্যালয়-সমাজ আংশিক- : 
ভাবে কুত্রিম। 

অবশ্য কখনই একথা কেউ বলুবেন না যে সমাজের দুৰ্নীতি, অনাচার এবং 
নিন্দার গ্রথাগুলি সরাসরি বিদ্যালয়ের সমাজে স্থান পাক এবং সেগুলি শিক্ষার্থীরা 
বাস্তবে অনুসরণ করুক। কিন্তু একথাও সত্য যে সেগুলি যদি পুরোপুরি 
শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঢেকে রাখা হয় তবে সমাজজীবন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ 
অবাস্তব একটি ‘ধারণ! গড়ে উঠবে । অতএব যদি ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য. 
শিক্ষার্থীকে উপযুক্রভাবে গড়ে তুলতে হয় তবে যাতে সে সমাজের ভালটুকুর সঙ্গে 
সঙ্গে মন্দটুকুর সেও পরিচিত হয় তা দেখা দরকার। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের 
দেখা উচিত যে সে যেন মন্দকে মন্দ বলেই চিনতে শেখে এবং আলোচনা ও 
পরীক্ষণের মাধ্যমে সেগুলি দূর করার উপায় উদ্ভাবন করতে সচেষ্ট হয়। 


বিদ্যালয়ের পরিবেশকে যে যে উপায়ে বৃহত্তর সমাজের একটি ক্ষুদ্ৰ 
সংস্করণরূপে গড়ে তোল! মেতে পারে তার কতকগুলি নির্দেশ নীচে দেওয়া হল | 
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শিক্ষার্থীদের মধ্যে” একট! সহজ সমা জীবন গড়ে তোলার প্রথম উপকরণ 
হ’ল সহ্ান্লভূতি ৷ প্রত্যেকটি ছাত্র যেন অপরকে তার, সমগোষ্ঠীভুক্ত' বলে মনে 
করে এবং একে অগরের অনুভূতির সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর 
জন্য বিদ্যালয়ের জীবনয্ত্রার এন কতকগুলি uu প্রবতিত করতে হুবে য| তাদের 
মধ্যে এই একাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে। ছাত্রগণের সামনে বিদ্যালয়কে 
এমন একটি সাধারণ আদর্শ এবং কর্মপন্থার ছবি তুলে ধরতে হবে য| প্রত্যেকটি 
ছাত্রকে অন্গপ্রাণিত করে তুলবে এবং তাদের একতার স্থত্রে বেঁধে ফেলবে P 
তখন তারা প্রত্যেকেই নিজেকে বিদ্যালয়ের অন্তভুক্ত একজন বলে গর্ব বোধ 
করবে এবং বিদ্যালয়-সমাজের প্রতি সাগ্রহ আনুগত্য দেখাবে। তাছাড়া 
বিদ্যালয়ের Sfem, যশ, সাধারণ পরিচ্ছদ, প্রতীক, সঙ্গীত প্রভৃতিও শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে এই আত্মীয়তাবোধ গড়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করে। 

বিদ্যালয়ের সমাজ জীবন গঠনের আর একটি বড় উপকরণ হুল যৌথ 
কর্মপ্রচেষ্টা । সম্মিলিত প্থার কাজের মধ্যে দিরে শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনের 
বৈশিষ্ট্যগুলি শিখতে পারে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতাও cafe 
হয়ে উঠে। যৌথ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সহযোগিতা, স্বাৰ্থত্যাগ, সহানুভূতি, 
শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য প্রভৃতি ষ্ঠ সমাজ-ভীবনের পক্ষে অপরিহার্য গুণগুলি 
আহরণ করতে পারে। খেলা-ধূল|, অভিনয়, বিতর্কসভা, সাহিত্যিক অধিবেশন, 
ভ্রমণ প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক ( Co-curricalar ) কার্যাবলী যৌথ প্রচেষ্টার 
উৎকৃষ্ট নিদশন। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্ুহ্থত প্রজেক্টও সমাজ-জীবন 
গঠনের বিশেষ সহায়ক 1 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যকারের সমাজ-চেতন| জাগাতে হলে বিদ্যালয়ের 
পরিবেশটিকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। আধুনিক সযাজবিদ্গণের মতে 
গণতন্নই সমাভব্যবস্থার সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রূপ | জন ডিউইর মতে গণতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি এবং সমাজ, এ দুয়ের চাহিদার মধ্যে "b সমন্বয় ঘটানো সম্ভবপর। 
অতএব শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি সত্যকারের একটা! স্বাস্থাকর সমাজজীবন গড়ে 
তুলতে হয় তবে বিদ্যালয় পরিচালনায় গণতান্ত্ৰিক নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ 
করতে হবে। 

এর জন্য বিদ্যালয় শাসনতন্ত্রের ( School Government ) প্রবর্তন করতে 
হবে। * বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকন্গিত্ত হবে এবং 


p 


পরিচালনার ভার থাকবে শিক্ষার্থীদের উপর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্থকরণে . 
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wA প্রগতিশীল বিদ্যালরগুলির্ভে লোকসভা, আইনপরিষদ, বিচারসভ| 
প্রভৃতি গঠন করা হয়ে, থাকে এবং পুরোপুরি গণতান্ত্ৰিক আদর্শে ভোটদান 
পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা এই সকল প্পরিবদে নির্বাচিত 
হয়। *এইভাবু নির্বাচিত ছাত্রপ্রতিনিধিরা , বিভিন্ন পরিঘদের মাধামে 
বিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন কাৰ্যগুলি ফৌপ্রচেষ্টায় Pie করে। 
অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণে ছাত্রপরিচালকদের মধো থেকে 
মুখ্যমন্ত্রী, aama), কৃষিমন্ত্রী, ক্রীডামন্্ী, প্রভৃতির পদও সৃষ্টি কর| হয়ে থাকে | 
কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিই বে শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করে তা নয়, 
কোন ছাত্রের অপরাধের বিচার ও শাস্তিরানও SRI গণতান্তিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন 
করে থাকে । ^ j 

বিদ্যালয়ে ছাত্রপরিচালিত শাসনতন্ত্র মাধামে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্ৰিক 
aiaa দীক্ষালাভ করে এবং আধুনিক সমাজ-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করতে পারে | ফলে বিদ্যালয়-পরিবেশ সত্যকারের' 
সমাভধনী এবং ques সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাড়াতে পারে | 

বিদ্যালয়ে সত্যকারের সমাজজীবন গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্ী-শিক্ষক 
সম্পর্কটিকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ও সহানুভূতি-ভিত্তিক করে তুলতে হবে । দেখা গেছে 
যে চিরাচরিত শ্রেষ্টত্বের মনোভাব ও বিচ্ছিন্ন সত্তা নিয়ে শিক্ষকেরা যে শিক্ষার্থীদের 
নদে মেলামেশা করেন তা স্ন্সংহত বিদ্যালয়-নমাজ গঠনের পথে বিরাট'একটা' 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে থাকে । শিক্ষক-শিক্ষাথীর মধ্যে সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক 
হবে এবং শিক্ষার্থীদের যৌথপ্রচেষ্টার সহানুভূতিপূর্ণ সহায়ক রূপে শিক্ষক দেখ! 
দেবেন, তাদের নিয়ন্ত্ৰক বা শাসক রূপে নয় | 

বিদ্যালয়কে বৃহত্তর সমাজের সতাক'রের ATA করতে হলে যে সকল 
কার্যাবলী সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ নেগুলিকে বিদ্যালয় পরিবেশেরও অঙ্গীভূত 
করতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলে মিশে থাকা, অতিথির প্রতি সৌজন্য 
দেখান, আকস্মিক বিপদ বা দুর্ঘটনায় সাধ্যমত সাহাব্য করা, জনস্বাস্থ্যের নিয়ম- 
কানন মেনে চলা, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন কর, বৃত্তি অর্জন, সামাজিক অনুষ্টানে যোগ 
aa ইত্যাদি হু, সনাজজীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি আজকাল 
বিদ্যালয়েই ৯ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধো দিয়ে শেখান হয়ে থাকে | পা-টাত্যের' 
অনেক আধুনিক স্কুলে ছেলেমেরেদের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকগুলির সঙ্গে 


পরিচিত? করার -উদ্দেশ্তো স্কুলের নিজস্ব পোষ্ট অফিস, বান্ধ, খবরের কাগজ, 
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বিদ্যালয়কে সমাজ-প্রতিচ্ছবি করার পন্থা wv 
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^ সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি সংগঠিত করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এগুলি চালানোর 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষার্থীরাই বহন করে থাকে | নি Lap 
১ * প্রশ্নাবলীং ? 


1. We must do everything we can, to make pupils feel 
at home in this world, without encouraging a marked distinc- 
tion between the school world and out of school world: 
Show that this is one of the modern trends in educational 
theory (B. T. 1951). 


Ans. (পৃঃ ৭৯০ পৃঃ ৮৭ ) 


"2. Edward Thring once wrote—"A mob of boys cannot 
be educated". Hence schools are needed. Discuss how a 
school should be organised for teaching. (B. T. 1953) 


Ans. (পৃঃ ৭৯_ পৃঃ ৮৭) 


০ 
3. "There has been too great a tendency to regard the 
school as an isolated unit and education as something apart 
ftom the main stream of life." .Discuss and suggest steps by 
"Which the big gulf between the school and the society can be 
bridged and education can be made real and living to the 
child. (B. T. 1956) 


Ana. (পৃঃ ৭৯-পুঃ ৮৭ ) 


Ig 


4. Write an essay on—"School is a Society". 
(B. A. Educ. 1957, 58, 60, B. T. 1961). 


Ans. (পৃঃ ৮৬পুই ৮৭) 


5. Show how the functions ofthe schools are both 
conservative and progressive. (B. T. 1959) 


Ans. (পৃঃ ১১ পুহ ১৭) 
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“বিদ্যালয় ওব্যক্তি (School & Individual) ^ 


০, gf নিয়েই বিদ্যালয়। তার সমস্ত পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্ট| ব্যক্তিকে 
ঘিরেই গড়ে ওঠে এবং তার অস্তিত্বের সার্থকতা ব্যক্তির অভীষ্ট ক্রমবিকাশের 
উপরই নির্ভর করে! বিছ্যালয়-রূপ কারুশালায় ব্যক্তিই হল প্রথম এবং শেষ 
উপাদান । Š 

মানবশিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তথন সে জীবনযুদ্ধের জন্ত মোটেই 
প্রস্তুত থাকে না। সে সময় সঙ্গতিবিধানের কতকগুলি প্রাথমিক কৌশল ছাড়| 
‘তার কিছুই জান| থাকে না। অতএব তাকে বদি এই সমস্তাসঙ্কুল পৃথিবীতে 
অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় তবে তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, অনেক কৌশল 
আয়ত্ত করতে হবে। আদিম যুগে শিশুকে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশলগুলি 
শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিল পরিবার, ধর্মায়তন' প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যমগুলি। কিন্ত 
পরিবেশের জটিলতা ও জ্ঞানের ক্ৰমবৰ্ধমান আয়তন ও বৈচিত্রের জন্য পরোক্ষ 
মাধ্যমের সাহায্যে এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি সন্তোষজনক ভাবে শিশুকে দেওয়া 
"আর সম্ভব হল না। ফলে স্থষ্টি হল বিদ্যালয়ের | 

মানব-সমাজের যতই উন্নতি হচ্ছে, ব্যক্তির জীবনে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব দিন দিন 
ততই বেড়ে ঘাচ্ছে। পূর্বে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাদানেই বিদ্যালয়ের কাজ 
সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থ-নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেত। তার জীবনের 
অন্যান্য দিকগুলির প্রতি বিদ্যালয় কোনরূপ গুরুত্ব বা মনোযোগ দিত না। ‘কিন্তু 
‘শিক্ষার ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণের পর থেকে বিদ্যালয়ের কর্মপরিধি বৃহত্তর হতে সুরু 
করল এবং ধর্তমানে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন-গ্রচেষ্টাই শিক্ষার গণ্ডীভুক্ত হয়ে গেছে। 


বিদ্যালয়ের শিক্ষা এখন সর্বতোমুখী, শিক্ষার্থীর জীবনসত্তার অতি উন পযন্ত 


বিশেষভাবে এ্রভাবান্বিত করে থাকে। 
বাজিব দিক দিয়ে বৰ্তমান বিদ্যালয় যে সকল বহুমুখী কর্তব্য ও ও দায়িত্ব পালন 


করে থাকে তার কয়েকটির্‌ উল্লেখ নীচে করা হল। 


^ 
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বিদ্যালয়ই সভ্যজীবনের জন্য অপরিহার্স সাধারণ শিক্ষার নিয়তম মাসটুকু আহরণ 
করতে ব্যক্তিকে সমর্থ করে।, লিখনুপঠনের ক্ষমতা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, 
সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি uw প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার সর্বজনীন মাধাম-রূপে 
বিদ্যালয় সব দেশেই কাজ করে থাকে | 

ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমত৷ ও আগ্রহ অনুযায়ী তার বিশেষ বিকাশ-প্রবণতাক 
afa অর্জনে সাহাবা করাই বিদ্যালয়ের একটা বড় কাজ। প্রত্যেক ব্যক্তিই 
জমেছে একান্ত AII কতকগুলি সম্ভাবন। নিয়ে এবং সেগুলির পূর্ণবিকাশের 
মাধ্যমে ব্যক্তির স্বতন্তরতা জন্ম Gu এবং তার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তির অস্তিত্বের 
সার্থকতা । ব্যক্তির এই exse ( individuality ) বাধাহীন বিকাশের 
পথে পরিচালিত করে তাকে পূৰ্ণতা লাভে সমর্থ করাই বিদ্যালয়ের প্রধান কার্যসচী। 
এর জন্যে প্রয়োজন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী _বাক্তিগত চাহিদ ও অন্তনিহিত সামর্থ্যের 
TR ARTA কর! এবং তার সেই স্বাভাবিক বিকাশ-প্রবণত৷ pati? অগ্রসর 
হবার উপযোগী সুযোগ ও পরিবেশসষ্ট করা। 


সামা(জকী-করণ 


D 


o 
o 


একদিকে যেমন বাক্তির স্বাতত্ত্যকে পূর্ণতা লাভে সাহায্য করা বিদ্যালয়ের কাজ 
তেদনই আবার ব্যক্তিকে তার সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলাও আধুনিক 
' বি্ভালয়ের কর্মস্থচীর অন্তৰ্গত। শিশু যখন প্রথম জন্মায় তখন তার সামাজিক 
সচেতনত| বলে কোন বস্তু থাকে না। সে সামাজিকও নয় আবার অসামাজিকও 
নর। কিন্তু পৃথিবীতে বাস করতে হলে তাকে সামাজিক হয়ে উঠতে হবে। 
অন্যান্য সকলের সঙ্গে নিলে মিশে এবং পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতির 
প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে জীবন কাটাতে zta | তবেই সমাজ, র ষ্ প্রভৃতি 
তাকে বাচবার হৃযোগ-স্থবিধাগুলি দেবে। আর তা. না করলে তাকে সমাজ 
বহিভূত হয়ে বাল করতে হবে এবং সেট! প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব | শিশুকে সমাজের 
Sg হত করারই নাম দেওয়া হয়েছে সানাজিকী-করণ (5০০18113990 )। 

সামাভিকী-করণের প্রাথমিক কাজগুলি অবশ্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব পরিবারের | 
সেখানেই শিশু প্রথম নিজের বাইরে অপর কাউকে ভালবাসতে শেখে] এই 


m ০ - 
^s হারার e ৰ s 
ৰ : ars সামাজিকী-করণ pcs 85. 
ইলশিস্তস্ত সামাজিক হবার গুম ধাপ । ও মাকে RA এই প্রক্ৰিয়াটির হয় সুরু এবং 
HN বাব] ভাই, বোন এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির উপর সেই আসক্কি- 
ছড়িয়ে পড়ে | o 
তারপর শিশু বত বড় হতে থাকে সকলের সঙ্গে দৈনন্দিন আনানপ্রদানের 
মাধ্যনে সে সামাজিকতার পাঠ গ্রহণ করে এবং ধীরে বীরে নিজেকে সমাজের যোগ্য 
করে তোলে । উত্সব, মেলা, পূজা-পার্বণ প্রভৃতিও সামাজিকী-করণের অতি 
গুরুত্রপূর্ণ সহায়করূপে কাজ্‌ করে থাকে। 
কিন্তু আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থ৷ এতই জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক, হয়ে 
দাড়িয়েছে যে এই সামাজিকীরণের কাজটি সুষ্ঠুভাবে প্রায়ই সম্পন্ন হয় না। পরিবার, 
উলব, অনুষ্টান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু সামাজিকতার্‌ পূৰ্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারে 
Ail নর্বতোধুখী এবং ht সামাজিক শিক্ষ| শিশুকে দিতে হলে বিদ্যালয়ের 
মত প্রত্যক্ষ মাধ্যমের দরকার, আর দরকার অভিজ্ঞ দক্ষ শিক্ষকের । তাছাড়া 
ব্যক্তিজীবনের নানাপ্রকার বিচিত্র পরিবেশের সন্দে শিশুকে পরিচিত করা পরিবার 
বা অন্য কোন সীমাবদ্ধ সঙ্কাৰ্ণ মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব হয় না। তার জন্য বিদ্যালয়ের” 
মত একটি পূৰ্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন যেখানে শিশু বাস্তবের সকল প্রকার 
পরিবেশের অভিজ্ঞত৷ পেতে পারে। “বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত 
যৌকর্ম-প্রচেষ্টা, নানারকম খেলাধুলা, সম্মিলিত পরিকল্পনা, প্রজেক্ট প্রভৃতির মধ্যে 
দিয়ে শিশু সামাজিকতার মূল্যবান শিক্ষাগুলি লাভ করে থাকে। 


+ 


এ দুয়ের মধ্যে সমন্বরন 


তএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা এবং 
সেই সঙ্গে তার মধ্যে সীমাজিকতাকে জাগিয়ে তোল! এ দুই-ই বিদ্যালয়ের কাজের 
অন্তৰ্গত। বাহাত এই ছুটি কাজই কিন্তু পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয় এবং কেমন 
রে বিদ্যালয়ের পক্ষে একই সময়ে এ ছুটি কাজ করা সম্ভব হয় সে সম্বন্ধে কেউ 
সন্দেহ প্রকাশ করলে ততে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ 
ধরনের সন্দেহ সম্পূৰ্ণ অমূলক | সামাজিকতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যের মধ্যে যে বিরোধটা 
আমাদের চোখে পড়ে সেটা সম্পূর্ণ আপাত অর্থাৎ প্রকৃত নয়। TRAET: 
সুষ্ঠ ও wax fae একমাত্ৰ সম্ভবপর যথাৰ্থ সামাজিক পারবেশেই ৷ যে পরিবেশ 
প্রকৃতপক্ষে সমাজ-ধর্মী নর সে পরিবেশে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ভারসীম্যহীন; 


L 
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E . শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব ৰ Mi 
c অস্বাস্থাকর ও বিপথগামী হয়েওঠে। ব্যক্তিসভ্তারণষে কোন ধরনের অসংযৰ্ত ও 
অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিই প্রকৃত ব্যক্তিম্বাতস্ত্ৰের জন্ম দিতে পারে না। ব্যক্তিলসম্ভাবনবর 
অসম স্ফীতি ও ব্যক্তি-স্বাতস্ত্য এক কথ| নয়। 

একমাত্র প্রকৃত miat পরিবেশেই , ব্যক্তি-সম্ভাবনাগুলি তাদের বাহিত 
‘পথ ধরে, এগোতে পারে এবং সমাজের নির্দেশ ও সহযোগিতায় অভীষ্ট পূর্ণতীয় 
গিয়ে পৌছতে পারে। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক TRR মান্গবকে সামাজিক 
প্রাণী বলে বর্ণনা করেছেন। কথাটি খুব সহজ ও সাধারণ শোনালেও এর মধ্যে 
একট! অতি গভীর সত্য নিহিত আছে। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সব চেয়ে 
বড় পার্থক্য হল ঘে DRA সমাজে থেকেই মানৰ হতে পেরেছে। মানষের মান্য 
হিসাবে অস্তিত্ব সমাজের স্ছে অবিচ্ছেছ্যভাবে বিজড়িত। অতএব মানুষের 
ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও কাম্য বিকাশ সমাজের বাইরে হতে পারে না, একমাত্র সমাজের 
মধ্যে থেকেই ত| ঘটতে পারে। i 


তার উপায় 


অতএব শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্থ্য ও সামাজিকত| এই ছুইই একসঙ্গে গড়ে তোলা 
বিদ্যালয়ের পক্ষে সত্যকারের সমস্ত! নয়। বরং উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী 
শিক্ষাকাধকে নিয়ন্ত্ৰিত করলে এ দুটি বৈশিষ্টাই স্বাভাবিকভাবে শিশুর মধ্যে গড়ে 
উঠতে পারে। 
প্রথমত বিদ্যালয়ের পরিবেশকে apes সমাজবর্মী করে তুলতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থী সেই সমাজের একজন হয়ে বাস করে প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণগুলি 
অর্জন করতে পারে এবং সেই সঙ্গে তার অন্তনিহিত সম্তাবনাগুলির পূর্ণ ও সুষম 
বিকাশের পথ খুঁজে পেতে পারে। 
দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত যৌথ কর্মপ্রচেষ্ট পাঠক্রমের অঙ্গীভূত হবে। খেলাধুলা 
‘দলগত উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজ-কল্যাণকর কাজকর্ম, ভ্রমণ, প্রজেক্ট 
ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ'প্রচেষ্ট! যেমন পরিণতি লাভ করে 
তেমনই তার মধ্যে সহযোগিতা, Ray ভ্রাতৃত্ববোধ, স্বাৰ্থত্যাগ প্রভৃতি 
মুল্যবান সামাজিক গুণগুলি গড়ে ওঠে। ্ 
তৃতীয়ত বিদ্যালয়-শাসনতন্তের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সচেতনত্তা জাগিয়ে 
তুলতে হবে ও গণতান্ত্ৰিক আদর্শে তাকে অন্প্রাণিত করতে হবে। একমাত্র 
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a ৬ 


, '_,." "ভাৰ উপায়, - ৯৬ 


টকা চিন্তাধারাই ব্যক্রিস্বাতন্ত্যাবোব এবং’ ife চেতনার মধ্যে প্রকৃত o 


mar সাধূন* করতে পারে এবং শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্ৰিক আদর্শে উদ্ধ দ্ধ করতে 
পারলে স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যক্তির চাহিদা ও সামাক্তিক চাহিদা এক্য ও, 
সহযো'গিতার পথ খুঁজে নেবে। _, j 

চতুৰ্থত, সমগ্ৰ মানব জাতির বহু বহু যুগের ifs ও মানধ-সভ্যতার অকল্পনীয় 
অগ্রগতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মধ্যে গৌরববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। সত্যকারের 
সমাজিক চেতন! নিজের দল, গোষ্ঠী ব জাতির সংকীৰ্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 
বিশ্বের সমস্ত মানবের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধই প্রকৃত সামাজিকতার ভিত্তি । অতএব, 
শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক এক্যবোধ ও বিশ্ব্রাতৃত্ব জাগিয়ে তোলা স্থযম 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্য গঠনের অপরিহার্য উপাদান । ৰ 

আধুনিক বিদ্যালয় আজ কেবলমাত্র জ্ঞান পরিবেশনের বিপণি নয়, শিক্ষার্থীর 
সর্বতোমুখী বিকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাড়িরেছে। শিশুর দৈহিক, মানসিক, 
প্রক্ষোভবটিত__সমস্ত দিকগুলির সুষম বিকাশের সহায়ক ও উপযোগী পরিবেশ 
তৈরী কর! Ramas প্রধান কাজ । শিক্ষার্থীর দৈহিক বৃদ্ধি, সামাজিক 
বিচারবুদ্ধির বিকাশ, প্রক্ষোভের স্থসমন্বয়ন? নৈতিক মানের সংগঠন, মানসিক 
উৎকর্ষ সাধন, সৌন্দর্ববোধের "(ane স্থজনপ্রবণতার ক্রমবিকাশ এ সকল 
দায়িত্ই আজ বিদ্যালয়ের উপর। এমন কিশিক্ষার্থীর মনন-ক্ষমতার স্থসংযত 
উন্নতি, তার কল্পন।-শক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং তার নিজস্ব জীবন-দর্শন গঠনে সাহায্য 
করাটাও আধুনিক বিদ্যালয়ের কাজের অন্তর্গত | 


সুপরিচালন ও সুমন্্রণ 


ব্যক্তির জীবনে বিদ্যালয়ের আর একটি বড় কাজ হচ্ছে যে সুপরিচালনা ও 
জুমন্ত্রণের (Guidance and Counselling) সাহায্যে তাকে তার অভীষ্ট se 
বিকাশের পথে নিয়ে যাওর|। এই স্থপরিচালনাকে মোটামুটি ছুভাগে ভাগ" 
করা যায়, শিক্ষাগত, (educational) এবং বৃত্তিগত ( vocational)! 
শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষার কোন্‌ পথ অনুসরণ করবে, কি ভাবে তার শিক্ষা- 
পরিকল্পনাবে, নিয়ন্ত্রিত করবে, কোন্‌ ধরনের শিক্ষা তার রুচি ও সামর্থের দিক 
দিয়ে যোগ্য হবে, এই সকল মূল্যবান নির্দেশ আজকাল বিদ্যালয়ই দিয়ে থাকে i 
বৃত্তিমূলক" স্থপরিচালনাও বিদ্যালয়ের কাজের wafe | শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও 


ঘৰ Je. 


^ a i ^ * ' 

E ^o শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব C x 
সামর্থ্য eH কোন্‌ বৃত্তি তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে উপযোগী ni 
নির্দেশ দেওয়া এবং সম্ভব হলে সেই বৃত্তির সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শিক্ষার্থীর 
সঙ্গে পরিচয় ঘটান আধুনিক বিদ্যালয়ের কর্মধারার অন্তর্গত | 

বর্তমার্কেঅবশ্ঠ শিশু পরিচালনার কাজ (Child Guidance ) কেবলমাত্র 
শিক্ষণ এবং বৃত্তি সম্বন্ধে নির্দেশদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সপ্ররিচালনা এখন 
শিশুর অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংখকেই স্পর্শ করে এবং তার সমগ্র বিকাশ- 
প্রচেষ্টাকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে অভীষ্ট পূর্ণতার পৌছতে তাকে সাহাবী 
কৰে| 


প্রশ্নাবলী 


1. “The idea thata main function of the school is to 
socialise its pupils in no wise contradicts the view that its 
‘true aim is to cultivate individualtiy". Do you agree ? Give 
reasons for your answer. (B.A. 1955, B. T. 1958) 

Ans: Tog ৮৯_ পুঃ ৯৪), 

2. Show how can 
in the child and develo 
"virtues in him. 

^ Ans. (পূঃ ৮৯- পুঃ ৯৪ ) e 


e 


a modern school foster individuality 
P at the same time the essential social 


— ও স্বাধীনত| (Freedom & Discipline) d 


o শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষককে-প্রারই ননা পরস্পরবিরোধী 
ভাবধারার সম্মুখীন হতে হর । এই ভাবঘটিত দ্বন্দের মীমাংসা করতে না পারলে 
শিক্ষাকাধের wb নিৰ্বাহই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ এবং সমাজতন্ত্ৰ- 
বাদের বিরোধিতার মধ্যে maal এই রকম একটি’ দ্বন্দের সন্ধান পেয়েছি। 
বিদ্যালয় এবং সমাজের ব্যবধানও এই ধরনের ভাবমূলক আর একটি দ্বন্দের 
দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে । আমর| এও দেখেছি যে এ দুটি 
ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ নিছক বাহ্যিক, কল্পিত এবং ভান্তি-প্ৰস্থত। মূলত এদের মধ্যে 
কোন বিরোধিতা নেই 1 

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রকম আর একটি ভাবমূলক ছন্দের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 
শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার প্রচলিত ধারণার মধ্যে। এই ছন্দ এতই "fw ও 
গুরুত্বপূর্ণ যে এদের যথাযথ মীমাংসা করতে না পারলে শিক্ষাকাষের উদ্দেশ্ই* বাৰ্থ 
হয়ে যাবে । অতএব শিক্ষাকার্ধ ০স্থরু করার আগেই প্রয়োজন এই গুরত্বপূর্ণ 
সমস্তাটির সন্তোষজনক সমাধান | 


শিক্ষায় শৃঙ্খলার স্থান 


একথা অনেকট| নিঃসন্দেহে বলা চলতে পারে যে পৃথিবীর প্রথম শিক্ষক 
যেদিন প্রথম শিক্ষা দিতে সুরু করেন ঠিক সেদিনই তিনি শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করেছিলেন। শিক্ষাকে আমর! আচরণের পরিবর্তন বলে বর্ণন| করেছি |" 
পুরোনো আ[চরণের জায়গায় নতুন আচরণ আয়ত্ত করাই শিক্ষ।। এর জন্য যেমন 
একদিকে দরকার শিক্ষকের যথাযথ অধ্যাপনা, তেমনই হি শিক্ষাথী তরফ থেকেও 
দরকার অনেকগুলি সৰ্তের পূরণ। একাগ্রতা, অভিনিবেশ, অ! 'নুগত্য, যান 
বতিতা প্রভৃতি গু গুণগুলি যদি শিক্ষার্থী না দেখাতে পারে তবে তার পক্ষে পাঠগ্রহণ 
করা সম্ভৱ হর না! যে শিক্ষাৰ মনোযোগ দিয়ে পাঠ শোনে না ১ বা শিক্ষকের 


0 
০ 


৯৬ - শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
নির্দেশ মেনে চলে না al নিয়ম Sai] n অভ্যাস seca ন! তার পক্ষে Copia e 
সম্ভব হয় না। অতএব শিক্ষাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে শিক্ষাথী যাতে 
এই গুণগুলি থাকে তা দেখাই সৰ্বপ্ৰথমে দরকার। একেই এক কথায় শৃঙ্খলা 
বল| হয় এবং শিক্ষাকার্ধকে সার্থক করে তুলতে হলে যে শৃঙ্খল। অপরিহার্য এ কথা 
সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করে এসেছেন এবং করবেনও। 

কিন্ত প্রশ্ন হল কেমন করে সে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করা যায় এবং কেমন করে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনুগত্য, মনোযোগ, শ্রমশীলত। প্রভৃতি আনা যায়? 


“প্রথম পাপে র মতবাদ 


প্রথমেই এই প্রসঙ্গে যে মতবাদটির উল্লেখ করতে হয় তাকে আমরা প্রথম 
পাপের’ মতবাদ বলে বৰ্ণন| করতে পারি। বাইবেলে গল্প আছে যে মানুষের 
আদিমতম পূর্বপুরুষ আদাম এবং ইভ ঈশ্বরের নিষেধ না শুনে জ্ঞান-বৃক্ষের.ফল 
খেয়ে স্বর্গ থেকে নিৰ্বাসিত হয়েছিলেন এবং তাদের সেই “প্রথম পাপের (original 
sin) এর জন্য আজও মানুষকে দুর্দগা্রস্ত জীবন কাটাতে হচ্ছে। আদাম ইভের 
সেই পাপের প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত 
করা হল যে প্রত্যেক শিশুই জন্মায় অসদ্‌ মনোবৃত্তি নিয়ে অতএব তাকে 
স্থপথে আনার জন্য প্রয়োজন কঠোর শাসন ও নিৰ্মম নিয়ন্ত্রণ । শিক্ষার্থীর শিক্ষা 
গ্রহণে কোন স্বাভাবিক প্রবণতা নেই। তাকে শিক্ষা দিতে হলে তার মধ্যে 
কঠোর শৃঙ্খলা আনতে ‘হবে এবং তার জন্য শাসন, শাস্তিদান, সতর্ক পর্যবেক্ষণ 
প্রভৃতি অত্যাবশ্যক I 

ভারতেরও প্রাচীন শিক্ষাবিদগণও যদিও এ ধরনের কোন কাহিনীতে বিশ্বাসী 
ছিলেন ন! তবুও তাদের মত অনেকটা একই প্রকৃতির । মাঙ্গযের প্রবৃত্তি বহিমু্বী। 
তার মন সমেত পাঁচটি ইন্দ্ৰিয় হল তার ছয়টি কঠিন রিপু। এরা সর্বদাই তাকে 
বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কঠোর আত্মসংযম, ইন্জিযদমন, নিষ্ঠা, fata 
«fév প্রভৃতির সাহায্যেই সে অভীষ্ট পথে চলতে পারে) ভারতীয় দৰশনে 
কামনার বিসৰ্জন, ইন্দিয়-জয় প্রতৃতিকে মুক্তিলাভের Aa বলে বর্ণনা করা হয়েছে 
অতএব শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে কঠোর শাসনে রাখতে হবে এবং কঠিন হাতে 
তার কুশরবৃততিগুলিকে দমন করতে হবে। এইজন্য শিক্ষা গ্রহণের সময় প্রতিটি 
শিক্ষার্থীকে ব্ৰহ্মচৰ্য অভ্যাস করতে হত। 


পাপা. 


= 


° i ^ ০ X 0 à ৰ 
^ ‘প্রথম পাপে’র মতবাদ : ৯৭ 
Sraa দেখা যাচ্ছে কি প্রাচ্যে “কি পাশ্চাত্যে উভয় দেশেই শৃঙ্খলার সঙ্গ 
কঠোর এদিন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে |( অবত্রই মনে করা হত যে শিক্ষায় যদি 
শৃঙ্খল! বজায় রাখতে হয় তবে শিক্ষার্থীর আচরণকে কঠিন হাতে নিয়ন্ত্রিত করতে 
হকে।। তাকে যদি কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া হয় বা শাসনের মুষ্টি যদি একটু শিথিল 
করা হয় তবে+সে তৎক্ষণাৎ পাঠে অমনোবোগী হবে এবং তার অনুশীলন ব্যাহত 
EI 
o এইজন্য তৈরী হল অসংখ্য বিধিনিষেধ, রাশি রাশি আইন-কান্গুন। 
কঠোর অন্ুশাসনের নাগপাশে শিক্ষার্থীকে আষ্টেপুষ্ঠে বেধে ফেলা হল। বিশেষ 
করে বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অসংখ্য. বিধি-নিষেধেরঁ দ্বার কঠিনভাবে 
নিয়ন্ত্ৰিত করার ব্যবস্থা কর। হল । বিদ্যালয়ে কখন আসতে হবে, কখন কি পড়তে 
হবে, কথন ছুটি হবে, বিদ্যালয়ে কি ভাবে আচরণ করতে হবে, এমন কি, কি 
পোষাক পরে বিদ্যালয়ে আসতে হবে ইত্যাদি শিক্ষার্থীর সকল রকম আচরণই 
আইনকান্গনের দ্বার| নিয়ন্ত্রিত হতে WS হল। ক্লাসে শান্ত হয়ে বসে থাকতে 
হবে, গোলমাল করু চলবে না, শিক্ষকের অঙ্গত হতে হবে, তিনি য নির্দেশ 
দেবেন ত! পালন করতে হবে এই রকম হাজার অনুশাসন শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে 
দেওয়া হল। এক কথায় শিক্ষার্থীর চারপাশে কঠিন বিবি-নিষেধের অভেদ্য 
পাচিল তুলে দেওয়া হল, যাতে শিক্ষার্থীর অবাধ্য মন অসতর্ক মুহূর্তে ছুটে বিপথে 
চলে না যেতে পারে। এইভাবে বিদ্যালয়ের কাষ চালানর জন্য অপরিহার্য যে 
শৃঙ্খল। ত| রক্ষা করার SUI করা হল। 
রুত্রিম শৃঙ্খলার বাধনটিকে আরও দৃঢ় করার WU প্রবন্তিত কর! হল শীস্তি- 
পুরস্কার দানের প্রথা। যার! শৃঙ্খলার নিয়মকানুন ভাঙত তারা কঠোর শাস্তি 
পেত, আর যারা নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলি পালন করত তারা পেত পুরস্কার। দেখতে 
দেখতে শৃঙ্ঘলারক্ষার সন্ধে শান্তিদানের প্রথা অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেল এবং 
এমন একদিন এল যেদিন শিশুপালন এবং শিশুর শিক্ষাদানে শাস্তি দেওয়াটা 
একট বড় অঙ্গ হয়ে উঠল। চাণক্যের নীতিতে ১৫ বৎসর বয়স "NS শিশুকে 
তাড়না ব্রার নিৰ্দেশ দেওয়া আছে। ইংরেজীতে একটা কথাই চলতি আছে 
যে যদি শাস্তি ন| দাও তবে শিশু নষ্ট হয়ে যাবে (Spare the rod and spoil 
the child): শিক্ষার শাস্তির ব্যবহার এতই বেড়ে উঠল যে নানা বিভিন্নরূপ 
শাস্তি উদ্মাবিত হতে সুরু হল, ঘেগুলি নিষ্ঠুরত| ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সত্যই 
চনকণ্ডুদ। নিন্দা, উপহাস, ভ্ৰূকুটি থেকে স্থরু করে নির্মমভাবে দৈহিক নির্ধাতন 
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৯৮. ._' শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
শক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তির -পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। oné 
আবার শিক্ষকের প্রশংস। থেকে সুরু করে আগিক সাহাযাদানও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খল!” 
রক্ষার পুরঙ্কার রূপে সর দেশেই প্রচলিত আছে। শান্তি ও পুরস্কার” পায়ে 
এ সন্বন্ধে বিশদ আলোচনন| পায়া বাবে | : 

অতএব দেখা যাচ্ছে বে শিক্ষাপ্রক্রিরাকে সার্থক, করে তুলে হলে দরকার 
শৃঙ্ঘলারক্ষার এবং সেই শুঙ্খসারক্ষার জন্য প্রায় আদিমকাল থেকেই সব দেশের 
বিগ্ভালয়েই কঠোর শাস্তি ও শ!সনের সাহাবা নেওয়! হয়ে এসেছে। 


শিক্ষায় স্বাধীনতার স্থান 


শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের জন্য বেমন শৃঙ্ঘল। অপরিহার্য তেমনই শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন স্বাধীনতার "as. 

সার্থক শিক্ষার জন্য বে শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনত৷ দেওয়া একান্ত আবশ্যক এ 
সত্য বহুদিন হতেই বহু শিক্ষাবিদই বলে এসেছেন ৷ কিন্তু বস্তুত বিংশ শতাব্দীর 
আগে এ কথাটির প্রকৃত গুরুত্ব কোন, শিক্ষকই ভাল করে উপলব্ধি করেন নি 
এবং বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ ও Ray দেখ! যায়নি। গ্রীক দার্শনিক 
শিশু-্াবীনতার পৌষকত| করে গেছেন। « কিন্তু পথম বিনি পরিষ্কার ভাষায় 
দ্বিধাহীন কে শিশুকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করে গেছেন তিনি হলেন ফরাসী 
দার্শনিক রুশে।। তাঁর ভাষার শিশুকে ছেড়ে দাও, সে তার uj খুনী করুক। 
রুশে। বহুকালের প্রচলিত প্রথম পাপে'র মতবাদটির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং 
বলেন যে শিশু যখন জন্মায় তখন, কোন রকম কু-প্রবৃত্তি বা মন্দ প্রবণতা! নিয়ে 
জন্মায় না! তার মন তথন নির্মলই থাকে বরং সমাজের দুর্নীতির সংস্পর্শে 
এসেই শিশুর মন কলুষিত হয়ে যায়। তাঁর এমিল বইতে এমিলের জন্য পরিকল্পিত 
শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কথা হল এমিলের সর্ববিষরে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। বিংশ- 
শতাব্দীর প্ৰগতিশীল শিক্ষানায়কগণ রুশোর প্রচারিত এই শিশু-স্বাধীনতার আদর্শ টি 
মনে প্রাণে গ্রহণ কুরেন এবং তানের প্রবর্তিত শিক্ষার্যবস্থায় যতটা সম্ভব তাকে 
রূপ দেবার চেষ্টা করেন। রুশোকে সেইজন্য আমর। শিশু-স্বাধীনভাৱ জনক 
বলতে পাঁরি, যেমন বিংশশতা বকে. শিশু আবিষ্কারের যুগস্বলা চলতে পারে। 
বস্তুত বিংশশতান্দীর আগে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান ছিল নগণ্যতম এবং শিশুর 
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প্রথম পাপের মতবাদ | ES 
rss নিজন্বতাকেণ সম্পূর্ণ £অবহেলা, করা:  হয়েছিল। Ret- 
তাবীতেই শিশুর ব্যক্তিত্বের দাবী প্রথম স্টকার করা হয়; আধুনিক শিক্ষা- 
সংস্কার আন্দোলনের প্রথম ও প্রধানতম অঙ্গ হুল, শিশুকে স্বাধীনতা দেবার 
প্রস্তাব | এইডন্তই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার নাম দেও! হয়েছে শিশুকেন্ৰিক 1 

শিক্ষায় কেন শিক্ষার্থীকে স্বাধীনত| দেওয়া হবে তাঁর সমর্থনে দ্বিবেধ যুক্তি 
দেওয়া যেতে পারে, দর্শনশান্ত্রূলক ও মনোবিজ্ঞানমূলক 1- 
০, দর্শনের দিক দিয়ে শিশুকে তার পূর্ণ বিকাশের স্থযৌগ দেবার জন্য দিতে হবে 
সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা । শিশুর মধ্যে সুপ্ত ও অপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে তার আত্মার পূর্ণ 
-পরিণতি। এই অপ্রকাশিত আত্মাকে ব্যক্ত করতে হলে তাঁকে দিতে হবে সর্ববি 
আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । এই স্বাধীন সক্রিয়তার নাম দেওয়া হয়েছে আত্ম- 
সক্তিয়ত।। খেলাকে এই ধরনের একটা, আত্ম-সক্রিয়তার রূপ বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে এবং খেলার মাধ্যমে শিশুর আত্ম! যে স্বাভাবিক বিকাশের পথে এগিয়ে 
“যায় একথা সকল শিক্ষীবিদই আজ স্বীকার. করেন। এ যুক্তিতেই ফ্রয়েবেলের 
প্রবতিত কিণ্ডারগাটেন পদ্ধতিতে খেলার এত প্রাধান্য এবং আধুনিক শিক্ষা 
পদ্ধতিতে খেলাকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়| হয়েছে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করছে তার স্বাধীনতার 
উপর। তার স্বাধীনতায়, হস্তক্ষেপ করার অর্থ হল তার ub বিকাশকে সপ 
করা। এই থেকেই জন্মলাভ করেছে শিশুর বিকাশকে গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তুলন| 
করার evi একটা গাছের পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য যেমন তাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে 
হবে তেমনই একটি শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য তাকে দিতে হবে অবাধিত 
স্বাধীনত|  ফ্রয়েবেলের কিগারগার্টেনন পদ্ধতির মূল কথা এইটিই । 

স্বাধীনতার স্বপক্ষে দর্শন-ভিত্তিক এই যুক্তিটি ভাববাদী শিক্ষাবিদগণের 
দেওয়া। কমেনিয়াস, ফ্রয়েবেল, পেষ্টালৎসি, মন্টেসরী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী 


-প্রভৃতি ভাববাদী শিক্ষকেরা তীদের উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই যুক্তির বলেই 


শিশু-ম্বাধীনতার প্রবর্তন করে গেছেন। 

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশু স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি আরও জোরালো । 
শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য শিশুর বিকাশপ্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতি ঘটান। শিশু কতক- 
গুলি সহজাত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, যেগুলির পূর্ণ বিকাশেই তার অস্তিত্বের 
সার্থকতা, তার জীবন-প্রয়াসের অভীষ্ট পরিণতি । যদি কোন কারণে এই etf. 
‘দত্ত গু্ণগুলির অভীষ্ট বিকাশ ন ঘটে তবে শিশুর ব্যক্তিসত্তা হয়ে উঠবে অসম্পূৰ্ণ 


^ de 
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১০০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব C E 
^ ও অহ্স্থ। তার নিজের দিক tr যেমন” সে তার স্বাভাবিক বিকাশ ৮ প্রচেষ্টার 
পূৰ্ণ পৰিণতিতে পৌছতে পারবে না তেমনই সমাজের দিক দিয়েও সে যৌথ জীবন- 
যাপনের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হবে। অতএব একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা 
যেতে পারে বে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রচেষ্টায় কোনরূপ 
বাধা স্থ্টি করার অর্থ E^ হল শিশুর পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ান ৷ 
শিশুর ইচ্ছা, আগ্রহ, সমস্তই তার অন্তনিহিত বৃদ্ধি প্রচেষ্টার সঙ্গে সুসংহতভাবে 

সপ্তিবন্ধ । অর্থাৎ এগুলি জন্মলাভ করে তার বৃদ্ধপ্রচেষ্টাকে তার ঈশ্দীত লক্ষে; 
পৌছে দেবার জন্য । অতএব শিক্ষাপ্রক্রিরাকে যদি থষট ও সার্থক করে তুলতে 
হর তবে শিক্ষাপ্রক্রিন্না, নিশ্চয়ই শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছা ও আত্মসক্রিরতার গতি- 
পথকেই অস্থুসরণ করবে ৷ * এক কথার বলা যেতে পারে যে শিক্ষার ব্যাপারে 
শিশুকে দিতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপ তার বিকাশ- 
প্রয়াসের মধ্যে এসে অনধিকার চর্চা করবে না। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা- 
বিদেরা এই মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তির জন্যই শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার 
পক্ষপাতী । কর্ণেন পার্কার, জন ডিউই, কিল্প্যাটি.ক, পাৰ্ক হাষ্ট( ডাণ্টন গ্যান) 
প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাবিদগণ তার্দের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার এই মনোবৈজ্ঞানিক 
কারণেই শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন । 

* অতএব দেখা যাচ্ছে যে কি দর্শনের দিক দিয়ে কি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে 
শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ-এচেষ্টাকে পূৰ্ণতায় পৌছতে স্বাহায্য করার জন্যই দরকার 
স্বাধীনতার ৷ 


শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার দ্বন্দ 


০ 


- তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে যেমন দরকার 
শৃঙ্খলার, তেমনই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে দরকার স্বাধীনতার ৷ 
অথচ এ দুইয়ের মধ্যে একট! AREA qx অ!মাদের চোখে পড়ে। শৃঙ্খলার 
অর্থ ই হল কোন-না-কোনরূপ স্বাধীনতার সঙ্কোচন | ব্যক্তির স্বাধীন আচরণকে 
কোনরূপ খর্ব ঝ নিয়ন্ত্রিত করার নামই শৃঙ্খলা এইজন্ই শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার 
মধ্যে একটা আগাতবিরোধ স্পষ্টই, দেখতে পাওয়া বায়। আবার এটাও আমরা 
দেখলাম যে শিক্ষার সার্থক অনুষ্টিতির জন্য উভয়েরই সাহায্য অপরিহার্য ৮ এই ছুই 
পরস্পরবিরোধী ভাবধারার wea শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিভ্রান্তির m করেছে এবং 


এর একটা সামগ্রহপূর্ণ মীমাংসা শিক্ষার স্থচারু সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ৷ 


MOM atas » RT. $ 


৭ 
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আন্তজীত ও বহৰ্জাত শৃঙ্খলা ৷ ১০১ 


PR 


কিন্ত বস্তুত এ বিভ্রান্তি অমূলক ৷ প্ৰকৃত শৃঙ্খলা এবং প্রকৃত স্বাধীনতার 
মধ্যে কোন পাৰ্থক্যই নেই। শৃঙ্খলা ও usen মধ্যে যে ছন্ছ আমাদের 
চোখে পড়ে AP সম্পূৰ্ণ বাহ্যিক এবং এঁদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই এই 
ছন্দের জন্ম | D 


9 


অন্তর্জাত ও বহির্জাত শৃঙ্খল 


তবে প্রকৃত শৃঙ্খলা কাকে বলে? শিক্ষাবিদের, শৃঙ্খলাকে দু-শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন, অন্তর্জাত শৃঙ্খল! (internal discipline ) এবং বহির্জাত «mal 
(external discipline) J কোন কিছু করার সমর যখন ব্যক্তি স্বতঃপ্রণৌদিত- 
ভাবে শৃঙ্খলার নিয়মকানুনগুলো মেনে চলে, কারও প্ররোচনা ৰা শাসন ছাড়াই 
ৰ 0 NE মূনোযোগ দেয়, কাজটির সু সমাধানের জন্য আবশ্যকীয় 
নিৰ্দেশগুলি নিজে থেকেই যখন সে পালন করে এবং নিজেই পরিস্থিতির 
এয়োজনীয়ত| অনুযায়ী নিজের উপর বিরিনিষেধের অনুশাসন চাপিয়ে দেয় তখন 
তাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বলা হয়। অন্তর্জাত শৃঙ্খলায় বিদ্যালয়, শিক্ষক, পরিচালক 
প্রভৃতি বহিস্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিঠানের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না। পরিস্থিতির 
তাঁগাদায় ব্যক্তির মধ্যে Cere ভাবে শৃঙ্খল! দেখা দেয় এবং ব্যক্তি মুহূর্তের 
জন্যও ভাবে না যে তার উপর কোন চাপ বা বোঝা চাপিয়ে দেওয়। হয়েছে। 
বহিজর্গত শৃঙ্খলার কিন্তু বিপরীতটি ঘটে। শৃঙ্খলা ব্যক্তির ভিতর থেকে 
"ew ésta আনে না। কাজটি সমাধান করার জন্য মনোযোগ, একাগ্রতা, 
আনুগত্য, নিয়মানুবৰ্তিত| প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তগুলি স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির 


* মধ্যে দেখযায় না বলেই নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, শাস্তির ভয়, পুরস্কারের লোভ 


প্রভৃতির সাহায্যে এগুলি ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে আদায় কর! হয়।. 
স্পষ্টতই ব্যক্তি কাজটি সমাধান করার জন্য কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে 
না কিন্তু বাইরের চাপে বাধ্য হয়ে সে কাজটি সমাধান করে। 

অন্ত্দাত শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 
কেননা সেখানে ব্যক্তি শৃঙ্খলার নিয়মকানুন মেনে চলে নিজের আগ্রহ বা ইচ্ছার 
তাগাদায়, কোন বাইরের শক্তির চাপে নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 


৬ 
3 í 9^ 

১০২ শিক্ষাবিজ্ঞানে varies rh 
বে যখন কোন চিত্ৰকর,একটি নহুম ছবি আীকেন, al (কোন সুরকার vu কোর্ন 
নতুন সুরের সু করেন তথন SIT স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই শ খনার নিয়মকানুন 
গুলি মেনে চলেন। চিত্রকরের তুলির টান, রঙের গমিশ্রণ, অঙ্কনের ভঙ্গী, এ 
সমস্তই শৃঙ্খলার কঠিন নিরমকাহুনকে অনুসরণ করে। তেমনই আবার স্থরক্কারের 
ক্ষেত্রে তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে সুতি রেখে নতুন রাগিণীর 2 ও শৃঙ্খলার 
নিয়মকাঙ্ণুন মেনে চলে এবং এর কোনটাই বিশৃঙ্খল! বা অনিয়ন্ত্ৰিত প্রচেষ্টা থেকে 
জন্মাতে পারে না। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ব| স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজে প্রচেষ্টা, 
করাটাই অন্তর্জাত শৃঙ্খলার gla আবার এই অঃস্তশৃ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার" 
কোনরূপ fastus নেই, থাকতে পারে না। কেননা চিত্রকর যখন নতুন ছবি 
আঁকেন ঝা সুরকার বখন নতুন সুর তৈরী করেন তখন তার! সম্পূৰ্ণ স্বাধীনত। 
ভোগ করেন। তাদের আচরণের উপর কোনরূপ সঙ্কোচন কোন দিক দিয়ে 
দেওয়| হয় না, তা যদি দেওয়া হত তাহলে তাঁরা কখনই নিজেদের কল্পনাকে 
ওভাবে বাস্তবে রূপ দিতে পারতেন ন|| শিল্পী যখন নতুন কিছু স্থষ্টি করেন তখন 
তার আচরণ সমস্ত বাহ্যিক বিধিনিষেধের উপরে, পূর্ণ স্বাধীন এবং নিযন্ত্রণাতীত | 
নতুব| নতুন জিনিষের সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব হত না। 

অতএব দেখা যাচ্ছে অন্তর্জাত শৃঙ্খল! এবং স্বাধীনত| এ ছুটি পরস্পরের প্রতি- 
বন্ধক ত নয়ই, বরং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । কোন নতুন বস্তু ব| ভাব স্ষ্টি 
করতে হলে বা গঠনমূলক কিছু করতে হলে বাঃশিল্পীর কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত 
করতে হলে একদিকে যেমন চাই স্বাধীন কাজ করার ক্ষমত| তেমনই চাই আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণ বা অন্তর্জাত শৃঙ্খল! । এ দুয়ের quu মিলনেই সত্যকারের সৃষ্ট পৃথিবীর 
আলে| দেখতে পার । 

যেখানে আত্ম-নিয়ন্ত্র নেই, অথচ স্বাধীনতা আছে সেটি আবার সত্যকারের 
স্বাধীনতা নয়_ত হল স্বাধীনতার বিরুত রূপ, তার নাম স্বেচ্ছাচার | স্বেচ্ছাচার 
কখনও কোন গঠনমূলক কাজ করতে পারে ন|। স্বেচ্ছাচার অপচয় ও 
পরিসাধক মাত্র | 

তেমনই কেবলমাত্র শৃঙ্খলা আছে, অথচ স্বামীনত| নেই, তাও আবার 
সত্যকারের শৃঙ্খল! নয়। সে শৃঙ্খল! বহির্জাত-_ অতএব ত শঙ্খলার বিরুতরূপ | 
তাকে গুৰুত শৃঙ্খলা বলা চলে না, সে হল শৃঙ্খল ৷ জেলখানার কয়েদী ব| 
কন্সেন্ট্,সান ক্যাম্পের বন্দীদের মধ্যে যে শৃঙ্খল! দেখা যায় সেটা শৃঙ্খলা নয়, 
সেখানে বেয়নেটের খোচ! বা বন্দুকের ভর দেখিয়ে শৃঙ্খল! বজায় রাগ হয়। 


ও ধ্বংসের 


N ^ R7 
) ৬ টামাজিক নিয়নত্রর :. ১০৩ 
Rd -& সেটা দাসত্বেৱই, WINES ৮ তেমনই) বিদ্যালয়ে চোখ রাঙিয়ে ব| বেত 
ques নে শৃঙ্খলা রাখ। হয় তাও এক ধরনের দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। 
খেলাও এই ধরনের একটা আচরণ যাতে অন্তঃশৃঙ্খলা এবং দ্বাধীনতা পরস্পরের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নিবিষ্টমনে খেলায় রত শ্রকটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে 
আমরা দেখতে পাব যে কি ভাবে শিশুটি নিজে থেকেই নিজের উপর শৃঙ্খলার 
নানা নিয়মকানুন চাপিয়ে দিয়েছে এবং বাইরের কারও চাপ ব| প্ররে্টনা ছাড়াই 
৩ কেমন সানন্দে সেই নিয়মগুলে| সে মেনে চলেছে । অথচ তার স্বাধীনতা রয়েছে: 
অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত কেউই তার কোন আচরণে বাধ! দিচ্ছে না। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে যে খেল| হল এমন আচরণ যেখানে শৃঙ্খল! এবং OTT] পরস্পরের সঙ্গে 
এক হয়ে গেছে। «Euge খেলার শিক্ষীমূ MESES EEUU অতি aipa । খেলায় শিশুর 
আগ্রহ ও উন্মুখত| স্বাভাবিক এবং স্বতক্ষর্ত। খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুর viel 
পূর্ণ ও অব্যাহত বিকাশের স্থযোগ পায়। আন্ম-নিযন্ত্রণ ও স্বাধীনতা এ দুইয়ের 
সমন্বয়ের একটি erga উদাহরণ হল খেল|। 
অতএব ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নীচের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি। 
প্রথমত, প্রকৃত শৃঙ্খল! হল esie Eni ব। আত্ম-নিযনত্রণ। এই শৃঙ্খলায় 
ব্যক্তি স্বতপ্ৰণোদিতভাবে কাধের স্থষ্টু সমাধানের জন্য অপরিহার্য শৃঙ্খলার বিধি- 
নিষেধগুলি মেনে চলে | 
দ্বিতীয়ত, অন্তর্জাত শৃঙ্খলার সঙ্ধে স্বাধীনতার কৌন বিবাদ নেই। বরং 
প্রত্যেক umque কাজের পিছনেই আছে এ দুয়ের পারম্পরিক সহযোগিতা 
তৃতীয়ত, খেলাও এক ধরনের আচরণ যেখানে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা ও স্বাধীনত| 
অভিন্ন হয়ে গেছে ৷ x 
চতুর্থত, বহিঃর্জাত শৃঙ্খলা বন্ধন বা দাসত্বের নানান্তর। এখানে ব্যক্তির 
উপর বহিশ্থিত শক্তির চাপ দিয়ে তাকে শৃঙ্খলার নিয়মকাছন মানতে বাধ্য করা 
হর। সেইরকম আত্ম-নিযনত্রবিহীন স্বাধীনত| স্বেচ্ছাচার বৈ-আর কিছু নয় ।এ 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) 


এখন প্রশ্ন হল কেমন করে এই অন্তর্জাত শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন! যায় 
এবং লেমই বা গতানুগতিক বিদ্যালয়ে এই শৃঙ্খলা এতদিন আনা সম্ভব হয়ে ওঠে 
নি: আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে সমাভধর্মী পরিবেশই একমাত্র অন্তর্জাত 


০২ 
à i এ o y. e n 
১০৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের qéq^ ^. E. 
শৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে এবং এই বস্তুটির অুভাবের জন্যই গতানুগতিক বিদায়ে 
'সন্তর্জাত শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি এবং তার ফলে শিক্ষকদের ধবাধা হয়ে; 
কৃত্রিম শৃঙ্খলার আশ্রয় নিতে হয়েছিল । ৮ |) 
কোন পরিস্থিতি নখন সূত্যকারের সমাজবর্ী হয়ে ওঠে তন দেখা যাবে বে 
তার অন্তৰ্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই একটি বিশেষ এক্ষোর সুত্রে পরম্পরের সঙ্গে আবদ্ধ 
হয়ে যায়।, প্রত্যেকেই নিজেকে ওঁ সমাজের সমগ্র সংগঠনের একটি প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ বলে মনে করে এবং তার সহযোগিত। ও কতব্যপালনের উপর যে সমাজটির 
সংহতি ও প্রগতি নির্ভর করছে এ উপলদ্ধি তার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সে 
নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেমন একদিক দিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে তেমনই তার উপর 
ন্যস্ত কর্তব্যপালন করতে-সে সত্যকারের একটা আন্তরিক তুপ্তিবোধ করে। সেই 
কারণেই তার আচরণকে নিয়ন্ত্ৰিত করতে ও নিজের ইচ্ছাকে সমাজের e" 
নিয়োজিত করতে সে একটুও দ্বিধা করে না। সে এক্বারও মনে করে ন! যে 
এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তার স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচন ঘটেছে। কেননা, তার 
স্বাধীনতার এই যে সঙ্কোচন এটা ব 979 কোন শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়, এটা তার 
সম্পূৰ্ণ আত্মস্থট, স্ব-আরোপিত, তার ইচ্ছা, পছন্দ ও অ ভক্লচির'দ্বার| পূর্ণনমাহত। 
অতএব দেখা বাচ্ছে বে ব্যক্তি যখন সঁত্যকারের সমাজবর্মী পরিবেশের মধ্যে গিয়ে 
পড়ে তখন তার মধ্যে নিজে থেকে শৃঙ্খলার কটি হর, তাকে নিরমকাহুন মানাবার 
জন্য কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপের দরকার হয় না একেই জন ডিউই সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ (Social Control) নাম দিয়েছেন | 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি প্রকৃত সমাজেরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য | 


Lass সমাজ-ধর্মী পরিবেশে ব্যক্তিকে 
কাজ করানোর জন্য কোন বাইরের 
শক্তির প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তির 
মব্যে' আপনা হতেই কাজের জন্য আগ্রহ 
ও শৃঙ্থলাবোধ দেখা দেয় । এর নাম 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা অন্ত'জাত শৃঙ্খল| ]। 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ - ১০৫ 
খন কটুক্তি কোন সমাজধমী পরিবেশের সন্মুখীন! হয়  তথনই সে সেই... 
প্ররিবেশের * একট! স্বাভাবিক এবং অমোঘ নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয়ে যায়। 
-পরিবেশের দাবী ও "প্রয়োজনীয়তা অন্যারী সে স্বতুঃপ্রণোদিত ভাবেই 
নিজের আচরণকে পরিবতিত ও ARS করে থাঁকে এবং সানন্দে পরিবেশের 
সেই শাসনকেঁ- মেনে নেয়। এই সামাঁজিক নিয়ন্ত্রণ আত্মশাসনেরই নামান্তর | 
সেইজন্য তার স্বাধীনতার সন্কোচন বা অপরের হস্তক্ষেপের কোন কথাই ব্যক্তির 
শমনে দেখ। দেয় না। f 

' তাছাড়া ব্যক্তি নিজেকে সেই পরিবেশের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে 
করে বলে সে তার সাধ্যমত করার চেষ্টা করে। সাজের নংহতির জন্য তার 
সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভবপর ত! করতে নে দ্বিধাবোধ করে না। এক কথায় 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যেমন সহজ ও অন্তর্জাত শৃঙ্খলা মেনে চলে 
তেমনই তার সাব্যায়ত্ত গএতা যতটুকু, ততটুকু সমাজের কল্যাণে উৎসৰ্গ করতে সে 
একটুও ইতস্তত করে না। 

কিন্তু যেখানে পরিবেশটি প্রকৃত সমাজধর্মী নয় অর্থাৎ যেখানে মানুষ আছে 
অথচ সমাজ তৈরী হয় নি, সেখানে পরিবেশের নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্ৰণ করার ক্ষমত| 
নেই । সেই তথাকথিত সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে দিয়ে কোন কাজ 
করাতে হলে এবং তাদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খল! বজায় রাখতে হলে দরকার বহিঃস্থ 
শক্তির প্রয়োগ । সেখানে ব্যক্তিরা নিন্দা-শাস্তির ভয়ে ব| প্রশংসা পুৰস্কারের 


[ অসামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিকে কাজ করাতে হলে প্রয়োজন 
বাহিক চাপের । এর ফলে দেখা দেয় বহির্জাত শৃঙ্খলা | বা 


উল: 
s [] 


১০৬ * শিক্ষাবিভ্ঞনের TER . 


[3 


০ লোভে নিয়নকান্থন মুনে থাকে কিনারা কখনই সাধ্যমত চেষ্! কৰ্তু নার 
তাদের ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করে না। 9 / 
গতান্সগতিক বিদ্যালয়ে ঠিক এই কারণেই অন্তঃ শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা cR হয়না 
এবং fua sema সাহা Wr নিতে হয়। যদিও শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় বহু, তবুও 
তার! সত্যকারের সনাক্ত গড়ে তুলতে পারে” না বিদ্যালয়ের অ্রীভাবিক এবং 
অসমাজোটিত পরিবেশের জন্য এই শিক্ষার্থীর দলটি একটি অসংযত ও অসংবদ্ধ | 
জনতাই থেকে যায়, সত্যকারের সমাজে পরিণত হয় না। কলে তাদের মধ্যে, | 
শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে শাসন, কঠোর বিধিনিষেধ, শাস্তি-পুরস্কার পভূতির | 
সাহায্য নিতে mm] এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বে মনোযোগ, 
এতা, আন্গগত্য ও নিয়মাক্ল্ৰতিত| দেখ| বায় সে সবই কৃত্ৰিম ও অস্বাভাবিক | 
ৰ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণনা করতে গিয়ে মণ্টেনরী এক জায়গায় 
বলেছেন বে একরাশ. ঝকঝকে প্রজাপতিকে কে যেন পিন দিয়ে বিধে বিধে 
রেখেছে। 
আবার মজার কথা হচ্ছে যে যতক্ষণ এই ML শক্তিক্লচাপটি বজায় থাকে 
ততক্ষণই শৃঙ্খলা থাকে। জার E মুহুর্তে এই চাপ শিথিল হয়ে বায় সেই মুহুৰ্তে 
এই শৃঙ্খলাও WES. হয়ে X | z 


ð 


শিক্ষায় অন্তজণত শৃঙ্খলার প্রয়োগ 


শিক্ষাকে সার্থক ও কার্যকরী করে তুলতে হলে আর যে শিক্ষার্থীর উপর 
অস্বাভাবিক শৃঙ্খল! চাপিয়ে দেওর! চলবে না এ সত্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণ 
সকলেই উপলব্ধি করেন তাঁর! এও বোঝেন যে শিক্ষার্থীকে তার পাঠগ্রহণের 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে এবং এই স্বাধীনতার মধ্য থেকেই আসবে 
কারের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ, ধার আমরা নাম দিয়েছি অন্তর্জাত শৃঙ্খল। al 
স্বাধীন শৃঙ্খল! | ^ 
কলে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণের ল্যাপারে 
নানাভাবে-স্বাধীনতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনা- 
গুলিতে গত্াজগতিক শিক্ষাব্যবস্থার কৃত্রিম শৃঙ্খলার চা যথাসম্ভব qs fer 


E পদ্ধতি ১০৭: 


Sataa সহজ স্বচ্ছন্দ স্ব স্থাময় পরিবেশে যাতে শিশু শিক্ষালাভ করতে পারে 
৫তারই আয়াজন করা হয়েছে। শিক্ষায় স্বাধীনতা প্রয়োগের এই ধরনের কয়েকটি 
মূর্ত উদাহবণের উল্লেখ নীচে করা হল d 
মণ্টেসরী পদ্ধতি DEE 747 
মাৰিয়া মন্টেসরী তীর প্রসিদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে স্বাধীনতা এবং Samna এই 
a আধুনিক পরিকল্পনীকে বাস্তবে enfe করেছেন | মন্টেসরী পদ্ধতিতে বলতে 
গেলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁর নিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়| হয়েছে | 
তার উপরে বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণ বা শাসন নেই বললেই'চলে। মণ্টেসরী 
পদ্ধতিতে কোন শিক্ষয়ত্রী নেই, বারা থাকেন তাদের বলা হয় পরিচালিকা ৷ 
তাদের একমাত্ৰ কাজ হল শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা এবং নিতান্ত প্রয়োজন 
হালে তাকে সাহাধা কর! ৷ 
মণ্টেসনী সমাজধর্মী পরিবেশের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী ৷ তিনি বিশ্বাস করেন 
যে সামাজিক পরিবেশে খেলাধলা, আদান-প্রদান, যৌথকৰ্ম প্রচেষ্টা ইত্যাদির 
মাধ্যমে শিশু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শিখে নেবে । তার 
জন্য তার উপর কোন রকম বাইরের অনুশাসন বা নিয়ন্ত্ৰন চাপাতে হবে না । 
মন্টেসরীর শিক্ষা পরিকল্পনার এক অভিনব বৈশিষ্ট্য হল তীর প্রবতিত 
শিক্ষামূলক উপকরণগুলি (Didactic apparatus)! এই উপকরণগুলির 
মাধানে শিক্ষার্থীরা কারও সাহাযা ছাড়াই তাদের বিভিন্ন ইন্দিয়ের পুষ্টিসাধন এবং 
পঠন, লিখন ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান-সঞ্চয় করতে পারে। এক কথায় মণ্টেসরী 
পদ্ধতিতে শিক্ষা হচ্ছে আত্ম-শিক্ষণেরই নামান্তর এবং সেখানে শিক্ষার্থীর s 
পুরোপুরি বাধাহীন ও নিরঙ্কুশ । 
সর্বত্রই দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা তাদের এই অবাধ জি এ 
অপব্যবহার করে না৷ তারা কৌন দিক দিয়েই বিশৃঙ্খল বাঁ স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে 
না, তাদের মধ্যে প্রচুর দ দায়িত্ববোধ, আত্ম নির্ভরতা, সম্মানজ্ঞান, সহযোগিতার অভ্যাস 
প্রভৃতি সদৃগুণ গড়ে উঠতে দেখা গেছে। 


ডাণ্টন প্ল্যান - 


Ama স্বাধীনতার প্রয়োগের আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল জনন প্যান 
(08০, Plan)! এর প্রবর্তক আর একজন মহিলা, নাম হেলেন পার্কহাষ্ট 


ৰ LI 
E Ke : ন t 
oseb . শিক্ষাবিজ্ঞানের Ha "gy 
(Helen Parkhurst) এতে! প্রচলিত শ্রেণীগত পুঠনকে সম্পূৰ্ণ তুলেঃনিয়ে e^ 
তার স্থানে ব্যক্তিগত শিক্ষণের প্রথা প্রবর্তিত FI হয়েছে। ক্লাস 3l Ki i 
মারফৎ শিক্ষণই হল শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার উপর এক প্রকারের হস্তক্ষেপ। ক্লাস 
মানেই হল যে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক নিদিষ্ট বিষয় একটি নিদিষ্ট 
পদ্ধতিতে পড়তে বাধ্য। ডাস্টন গ্ন্যানে এই খ্রেণী-পদ্ধতিতে Gria পরিবর্তে 
পঠনীয় বিষয়টি শেখার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
বিষয়টিকে প্রথমে কয়েকটি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ এককে (unit) বিভক্ত করা হয় এবং o 
এইগুলিকে করণীয় কাজ (assignment) রূপে শিক্ষার্থীর উপর ভার দিয়ে 
দেওয়া হয়। শিক্ষাৰ্থী সেগুলিকে তার রুচি, আগ্রহ এবং সময় অনার 
নিজের পরিকল্পনা! অনুযায়ী aR করে। পঠনের সময়, পদ্ধতি বা বিষয়ের 
নির্বাচন সম্বন্ধে কোনরূপ বাধ্যবাধকত! শিক্ষার্থীর উপর চাপান হয় না। অবশ্য 
যখনই শিক্ষার্থী দরকার অনুভব করবে তখনই সে শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারবে। 
দিও এই পদ্ধতিটিকে বাস্তবে পূর্ণভাবে রূপ দিতে যথেষ্ট অস্পবিধা ও 
জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তথাপি এই পরিকল্পনাটি যে ব্যক্তিগত taana 
'নোবৈজ্ঞানিক তত্্টির উপর এতিষ্ঠিত গস বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষার্থীর নিজস্ব 
সহজাত শক্তি ও সস্তাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করতে হলে যে তাকে 
পঠনের বিষয়, পদ্ধতি ও সমর নির্বাচনে পূৰ্ণ স্বাধীনত| দিতে হবে, শিক্ষার এই 
পরম সত্যটাকে মূর্তরূপ দেবার সার্থক এচেষ্ট| হল ডউাঃটন গ্যান । 


হিউরিষ্টিক পদ্ধতি 


^ শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগভঙ্গী সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব স্বাধীনত! দেবার 
পরিকল্পনা পাওয়া যায় আর একটি শিক্ষণ প্রথায়। এটি হিউরিষ্টিক পদ্ধতি 
(Heuristic Method) নামে পরিচিত। arai বা ডাণ্টন প্র্যানের মত এট 
_ একটি পূৰ্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থ| নয়, এটি বিশেষ এক প্রকারের শিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা 
‘মাত্র ৷ এই পদ্ধতিতে শিক্ষক গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী সম্পূৰ্ণ ও স্থনিরদিষ্ট জানটি 
শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেন ন| ৷ তার পরিবর্তে তিনি শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের 
ভূমিকায় স্থাপিত করেন এবং উপযোগী প্রশ্নের সাহায্যে তাকে বীরেধীরে নিজে থেকে 
সত্যটি আবিষ্কার করতে সাহায্য করেন। যদিও এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা 
কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের পন্থা নির্বাচনে সীমাবদ্ধ, তবুও এর মূল্য ও কার্যকারিতা 
যথেষ্ট । বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং গণিতের শিক্ষণে এর উপকারিতা স্থপ্রমাবিস্ত | 
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শিক্ষায় স্বাধীনতার পূর্ণ প্রয়োগের দৃষ্টান্তরূপে জন ডিউইর প্রসিদ্ধ লাযবরেটরী 
স্কুলের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটিতে শিক্ষার্থীদের 
উপর কোন্ব্ল্প বাহ্যিক শৃঙ্খলার বোঝা চাপান হয় RD শিক্ষা গ্রহণের সময়,. 
বিষয়, পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই শিক্ষার্থীদের রুচি ও চাহিদাই ছিল শেষ 


> ও চরম কথা । ডিউই বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সচাজধর্মী পরিবেশ গড়ে 
তুলতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তাদের সাধ্যমত 


পরয়াসটুকু করতে এবং প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলার বিধি-নিষেধগুলে৷ নিজেরাই মেনে 
চলবে। ডিউইর লাবরেটরী স্কুলে তার sgi পূৰ্ণমাত্ৰায় সপ্রমাণিত হয়ে গেছে। 
প্রজেক্ট পদ্ধতি 

কিলপ্যাটিকের গ্রবর্তিত প্রজেক্ট পদ্ধতিটিও শিক্ষার স্বাধীনতার আর একটি 
বিশিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত । এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকাধটি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার 
থাকে শিক্ষার্থীর উপর । শিক্ষণীর বিষয়গুলি সমস্তার আকারে শিক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থাপিত করা হর এবং শিক্ষার্থীর নিজেরাই যৌথভাবে সেই সমস্তাগুলি 
সমাধান করার পরিকল্পনা তৈরী করে এবং পরে সেই পরিকল্পন| অনুযায়ী 
সমস্কাগুলির সমাধানে পৌছবার চেষ্টা করে। একই প্রজেক্ট বল! হয়। এই 
পদ্ধতিতে শিক্ষার সমর, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, এ সবই নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা 


' শিক্ষার্থীরা ভোগ করে ধাকে ৷ 


জর্জ জুনিয়র রিপাবলিক, লিটল কমনওয়েলথ 


বিদ্যালয় পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার eed 
শিক্ষার্থীদের উপর অর্পণ করলে তারা যে অতি সন্তোষজনক ও আশাভীত- 
ভাবে সেই কর্তব্য পালন করে তারও সপক্ষে একাধিক পরক্ষীণমূলক প্রচেষ্টার 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। আমেরিকার একদল অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে 
জর্জ জুনিয়ার রিপাবলিক নামে একটি নতুন ধরনের বিদ্যালয় খোলা হয়। 
এই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা, শৃঙ্খলা. বজায় রাখা ইত্যাদি সংক্রান্ত 
সমস্ত ঝাঁজের দায়িতই এই ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর 
কলে এ ছেলেমেয়েগুলি আরও উচ্ছঙ্খল বা অসংযত হওয়া দূরে থাকুক, 
দেখান গেল যে তাদের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। - প্রত্যেকেই' 


০ 
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তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


অভিনব সম্নজ . 
ইংলণ্ডে হোমার লেন নামক 


একটি পরীক্ষণ চালান | 


শিল্ষাবিজ্ঞানের মূলতন্ব 


dE 


সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে চপ 
নিজেরাই Camps শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধের বন্ধনে ধরা» দিয়েছে। যার৷ ছিল ! 
একদিন উচ্ছ্‌ঙ্খল, অপরাধপ্রুরণ ও সমাজ-নিন্দিত ছেলেমেয়ের দল, তারাই 
একদিন গড়ে তুলল দায়িত্বশীল; ুসংঘত ও saaa ছাত্রছাত্রীদের এক 
e 
একজন শিক্ষাবিদ ঠিক এই একই রকমের 
তিনিও একদল দুঙ্কৃতিগুবণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে? 


একট। RIAI গড়ে তোলেন। 
বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত ভার 


S 


তার নান দেন লিটল কমনওয়েলথ এবং এ 
দেন এ ছেলেমেয়েদের হাতে। কালক্রমে 


দেখা যায় বে এ অপরাধগ্রবণ “ছেলেমেয়ের! সম্পূর্ণ পরবন্তিত হয়ে একদল 
দায়িত্বশীল ও হুসংবত ছাত্রছাত্রীতে পরিণত হয়েছে | 


প্রশ্নাবলী 


1, Discuss the modern concept of freedom. How can 
You reconcile this concept of freedom with the need of 


discipline in the school ? 


Ans. (পুঃ ৯৫ পৃঃ sev) 
2. Write an essay on “Free Discipline." 


Ans. (পৃঃ ৯৫_ পুঃ১১০ ) 


০ 


+ 


( B.T. 1954) 


? ত 
3. "Discipline is not an external thing like ‘order’ but 
something that touches the inmost springs of conduct."— 


Explain and indicate the 
statement. 


Ans. (পুত ৯৫-_পৃঃ ১০৬) 


educational implications of this 
( B. T. 1959 ) 


4. What is the place of discipline in child-centred 


-education ? 


Ans. ( 


পৃঃ 34—9 ১১০) 


( B.A. 1957 ) 


5. What do you understand by "free discipline" and 


wlat is its place in school g 


Ans. (পঃ ৯৫ পৃঃ ১১০) 


6. Discuss the modern concept of di. 


( B. A. 1954 ) 


scipline. What is 


the importance of this concept in the field of education ? 


Ans? (পুঃ ৯৫-_পৃঃ ১১০) 


( B. A. 1960 ) 


4. What do you mean &y ‘social control’ ? Hew can 


such cortrol be created and what are its utilities ? 
( পৃঃ ১০৩-=পুঃ ১০৬) 


Ans. 


w 
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০ 3 SHIKI 
শান্তি ও পুরষ্কার (Reward & Punishment) 
f বিদ্যালয়ের” শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শাস্তি পুরস্কার 


দানের এথ! দুটি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যেদিনই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের 
প্রথার প্রবর্তন হয় অর্থাৎ যেদিনই প্রথম বিদ্যালয় তৈরী হয় সেদিন থেকেই শিক্ষকের ^ 
সামনে একটি অতি জটিল সমস্তা দেখা দেয়। সমস্যাটি হল কেমন করে শিক্ষার্থীকে 
পাঁঠ-গ্রহণে BAS করা যার। / 
এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান রূপে aves করা হল শান্তি ও পুরক্কার 
দানের প্রথা। কালক্রমে শুধু পাঠ শেখ| নয়, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, 
শিক্ষকের অনুগত হওয়| ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই শিক্ষার্থীকে অভীষ্ট আচরণ 2 
করতে বাধ্য করার জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হল। যার। 
বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা মেনে চলে, শিক্ষকের ERIS হয় এবং যথারীতি পাঠ শেখে 
তাঁদের উৎসাহিত করবার জন্য পুরস্কার দেওয়| হয়ে থাকে । আর যারা বিদ্যালয়ের “ 
. শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ব| শিক্ষকের বাধ্য হয় না বা পড়াশুনা ঠিকমত করে না তাদের জন্য 
নির্ধারিত হল শাস্তি । । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরযার ছুটি বিভিন্নবমী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। 
উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে দুটিই শিশুকে কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে 
ঠেলে নিয়ে যেতে পারে বা তা থেকে সরিয়ে আনতে পারে । তবে শাস্তির ক্ষেত্রে 
থাকে শীস্তিকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে কাজ করে পুরস্কীরকে 
| পাবার প্রত্যাশ৷। শীস্তিপুরস্থার দানের পথ৷ ছুটি প্রাণীর স্বাভাবিক দুঃখের প্রতি 
| বিরাগ এবং হুখের প্রতি আসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রথম অবস্থায় বা অজটিল 
ক্ষেত্রপ্ুলিতে এদের কার্ধকারিত। অতি সহজেই প্রমাণিত হয় এবং সারা পৃথিবীতে, 
এমন কোন দেশ নেই যেখানে শিক্ষা-প্রক্ৰিয়ার সহগামীরপে শাস্তি ও পুরস্কার 


দানের প্রথা প্রবর্তিত হয় নি। 
মানসিক ও দৈহিক শাস্তি 


শাস্তির ক্ার্ধকারিতা বাড়াবার জন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির শান্তির উদ্ভাবন কর! 
হয়েছে |” পরকারভেদে শাস্তি এখন সংখ্যায় গণনাতীত। দেশ, ও কাল ভেদে 


o 


১১২ শিক্ষাব্জ্ঞানের মূলতন্ব 
নানা প্রকার শাস্তির বিবরণ পাওয়। ঘায়। মোটামুটিভাবে শাস্তিকে আমরা 
ছু-শ্ৰেণীতে ফেলতে পারি, (১) মানসিক -ব| ঘনোবিজ্ঞানমূলক-শঃস্তি এবং 
(২) দৈহিক শাস্তি? যাননিক শাস্তির মূল লক্ষণ হল শিশুর মনে পীড়ন বা 
um "P করা । নানা প্রকারের মানসিক. শাস্তি বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। 
যেমন স্কুলের ছুটির পর কিছুক্ষণ আবদ্ধ করে রাখা)সর্বদনক্ষে তার অপরাধ প্রকাশ 
করা এবং তার সমালোচনা! করা; অপরাধীকে শিক্ষকের প্ৰীতি থেকে বঞ্চিত করা ; 
পড়াশোনায় অকৃতকাৰ্য হলে নীচের ক্লাসে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি | 

প্রকারের, দিক দিয়ে দৈহিক শান্তির কোন পরিসংখ্যান দেওয়া বার না। 
প্রতি দেশে প্রতি হুগে নির্ধাতন-প্রিয় শিক্ষকগণের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বহু 
বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি জন্মলাভ করে শাস্তির বৈচিত্র্য ও sarl বাড়িয়ে তুলেছে | 
সামান্য কাননল! থেকে UP করে নাথায় ইট নিয়ে কড়া রোদে দাড়িয়ে থাকা এ 
সবই শিক্ষাব্যবস্থা শান্তি-বৈচিত্রের নিদর্শনরূপ | 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হর দৈহিক শাস্তির চেয়ে মানসিক শাস্তি কম কার্যকরী । 
কিন্ত একথা, ঠিক নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখ| গেছে যে দৈহিক শাস্তি অপেক্ষা শিশু 
মানসিক শাস্তিকে অধিক ভয় করে। নির্মমতার দিক দিয়ে দৈহিক শাস্তির তুলনায় 
মানসিক শান্তি নির্দোষ বলে মনে হলেও খিশুর মনের উপর মানসিক শাস্তির প্রভাব 
অনেক সময় অত্যন্ত অবাঞ্চিত ফল প্রসব করে থাকে | 

$ 


o 


মানসিক ও বস্তুগত পুরুষ্কার 


শাস্তির মত পুরস্কারও দু শ্রেণীর হতে পারে। (১) মানসিক ও (২) বস্তুগত ৷; 
মানসিক পুরষ্কার প্রধানত প্রশংসা, সাধুবাদ, প্রকাশ্য গুণকীর্তন, শিক্ষকের 
মনোযোগের আধিক্য প্রভৃতি নানা প্রকারের হতে পারে। বস্তুগত পুরষ্কার বলতে 
খেলন।, খাদ্য থেকে সরু করে পুস্তক, পদক, অর্থ প্রভৃতি দেওয়াকে বুঝিয়ে থাকে। 
শাস্তি ও পুরস্কার উভয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে, যখন শিশু স্বাভাবিকভাবে 
পাঠে মনোযোগ দেয় না তখন তাকে কিম উপায়ে ও পাঠের প্রতিউথ দ্ধ করে 
তোলা। এইজন্য এ দুটিকে কৃত্রিম বা বাহ্যিক উদ্বোধক (৪৮889 or 
extrinsic incentive ) বলে। প্রাথমিক ও সরল ক্ষেত্রগুলিভে শাস্তি ও. 


পুরস্কারের দ্বারা ফল পাওয়া গেলেও সব দিক বিচার করলে কখনই এ দুটিকে: 
কাম্য বলে গ্রহণ করা যায় না। ! 


m 


শাস্তিদানের অপকারিতা ১১৩ ২ 


^ আধুনিক শিক্ষাবিদ্গথের নানা গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে সার্থক শিক্ষায় 


উদ্বোধক হবে স্বাভাবিক এবং আভ্যন্তরীণ । শিশুকে তার পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ 
করতে শাস্তি, পুরস্কার বা অন্য কোন বাহ্যিক কুত্রিঘ উদ্‌বোধকের প্রয়োজন 


হবে নং। তার, স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেষণাই একমাত্র uy কাজ 


করবে | a 
তা ছাড়| শাস্তি ব| পুরস্কার কোনটাই উদ্বোধকরূপে মোটেই abso 
কার্কারিতার দিক দিয়েও এ ছুটি যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই নীতির দিক দিয়েও 
এগুলিকে সমৰ্থন কর| যায় ন৷৷ শাস্তি এবং পুরস্কার শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেন কাম্য 
নয় তার কয়েকটি কারণের উল্লেখ নীচে করা হল। 7 4 


শাণ্তিদানের অপকারিতা 


প্রথম, ছুঃখকে এড়িয়ে যাবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে ভিত্তি করেই 
শাস্ডিদান প্রথার প্রচলন । থন'ভাইকের প্রসিদ্ধ ফললাভের সুত্রটি শাস্তিদানের 
স্বপক্ষে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই সুত্র অনুযায়ী যে আচরণের শেষে 
থাকে অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, সে আচরণ সম্পাদন করা থেকে প্রাণী বিরত 
থাকে। কিন্তু থর্নডাইকের এই gada সর্বজনীন বলে আধুনিক মনো- 


[শাস্তির ভয়ে শিক্ষার্থী অগ্রীতিকর পাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ] 


বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। বস্তুত সুখগ্রীতি এবং ছুঃখবিরাগ মানুষের 
আঁচরণ-নিযন্ত্রনে শেষ কথা নয়। অনেক সময় মানুষ সুখের চেয়ে দুঃখকে কাম্য 
বলে মনে করে থাকে । মান্ষের শিখন নিয়ে থর্নডাইক নিজে যে পরীক্ষণ 
চালান তাতেও তিনি দেখেন যে মানুষের ক্ষেত্রে শাস্তি উদ্‌বোধক-রূপে মোটেই 
কার্যকরী ন্য়। অতএব শাস্তিদান প্রথা মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। A 
দ্বিতীয়, শাস্তি শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মগানি ও নিম্নতাবোধ (sense of 


e e v l v 
, ১১৪ : বান মূলত i } 
^ inferiority) টনি কলে তার ব্যক্তিসত্তার সুস্থ ge iu 
হয় ও শিশু দুৰ্বল ও ভীরু চিত্তের TRITA বড় হয়ে ওঠে। e s 
AN তৃতীয়, «Rep প্রতি বিরাগ, ভীতি বা zi অনুবর্তন প্রক্রিয়ার 
(conditioning) মাধ্যমে বিদ্যালয়, Ps ব| পাঠ্যবিষয়ে সুঞ্চালিত হয়ে যায় 
এবং সরে উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া সে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন অঙ্ক শিখাবার 
উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিশুকে শাস্তি দিলেন। ফলে দেখা গেল শাস্তির প্রতি বিরাগ 
A অঙ্কশান্ত্ৰে অহুবতিত হয়ে গেছে। ত 
: চতুৰ্থ, শাস্তি মাত্রেরই সঙ্গে অল্পবিস্তর নিষ্ঠ LSelb থাকে । অনেক নির্ধাতন- 
প্রিয় শিক্ষক শাস্তি জওয়াকে বেশ উপভোগ করে থাকেন। যখনই এই নিষ্ঠ, রতা . 


[ পুরস্কারের লোভ পাঠে বিরাগের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় 
শিক্ষার্থী অপ্রীতিকর পাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ] | 


শিশুর মনকে স্পর্শ করে তথই সে শিক্ষ্-শিক্ষক-বিদ্যালয় সমস্তকেই qd করতে 
শেখে। শিশুর মধ্যে বণ! দেখ| দিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে 
যায় এবং তার ফলে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি আয়াসবহুল হয়ে ওঠে | | 

(১১, পঞ্চম, দৈহিক শাস্তিদান আবার শিক্ষকের দৈহিক cix বোধের উপর | 

+ প্রতিষ্ঠিত। শিশু মনে করে যে যেহেতু শিক্ষক শারীরিক ক্ষমতার দিক masa f 
চেয়ে বড় সেই জোরেই তিনি শাস্তি দিতে পারছেন এবং তার যদি সমান 
শারীরিক শক্তি থাকত তবে তিনি শান্তি দিতে পারতেন না। এই কারণে দৈহিক 
শান্তিদান নীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য । 
_]; cus দৈহিক শান্তি অনেক সময় শিশুর আদিক ক্ষতি করে দেয়। এডিননের 
“প্রভু এডিননকে এমন একটি চড় মারেন যে তিনি সারাজীবনের জন্য বধির হয়ে 
যান। = 

N 1৬ সপ্তম, শাস্তির কার্যকারিতা ভীতির উপর প্রতিটিত। অর্থাৎ বতদিন 
শিক্ষার্থী শান্তিকে ভয় করবে ততদিন সে বাধ্য হয়ে পাঠ শিক্ষা'করবে। কিন্ত 
যেই ভয় কেটে যাবে বা শাস্তি তার পক্ষে পর্যাপ্ত বলে বোধ হবে ন| তখনই 


N 


> 


b e 


; * ^ _ শাত্তিদানের্‌ অপকারিতা : ১১৫, 
Rcg ব্যর্থ হতে বাধ্য 1 এইজন্য শিক্ষককে তখন নতুন শাস্তি উদ্ভাবন” 
ফিরতে হব ব| শাস্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে। কিন্ত ই একটা সীমা 
আছে এবং শাস্তির পরিমাণও অনির্দিষ্টভাবে, বাড়ান যায় না, ফলে শাস্তির 

, কার্ষকারিতা ক্রুমশ কমে আসতে বঃলোপ পেতে SENT । 

অষ্টম, শাস্তি শিক্ষার্থীকে প্রতারণা শেখায় । যখন শিক্ষার্থীর কাছে শাস্তি 

এবং পাঠ দুইই একই রকম অগ্রীতিকর হয়ে ওঠে তখন সে প্রতারণার আশ্রয় 


o 
E] 


[ শাস্তি এবং অপ্রীতিকর পাঠ--এ-দুইই থেকে পালিয়ে 
শিক্ষার্থী প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। ] 


নেয়। যেমন, পড়া না করে বলে পড়া হয়েছে বা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে 
শিক্ষকের দেওয়া কাজ করে রাখে বা অসুস্থতার ভান করে ইত্যাদি। এইভাবে | 
১ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে পাঠ এবং শাস্তি দুইই থেকে পালিয়ে বীচে। 

3 | নবম, সাধারণত মানসিক শান্তি দৈহিক শাস্তি অপেক্ষ। কম নির্মম ও কম 
P দৃষ্টিকটু। কিন্তু এমন অনেক মানসিক শাস্তি আছে যা দৈহিক শাস্তি অপেক্ষা 
অধিক ক্ষতিকর । দৈহিক শাস্তি যদি গুরুতর প্ররুতির না হয় তবে সাধারণত স্থায়ী 
ছাপ রেখে যায় না এবং শিশু পরে প্রায়ই তা তুলে যায়। কিন্তু মানসিক শান্তি 
শিশুর কোমল মনকে বিশেষভাবে RTE করে তোলে এবং ভবিষ্যতে তার মনের 
স্বাস্থাকে ব্পিন্ন করে তুলতেও পারে। এমন কি স্থায়ীভাবে কোন মানসিক বিকৃতির 
সৃষ্টি করে যেতে পারে। কি দৈহিক, কি মানসিক, সকল প্রকার শাস্তিই শিশুর 
মানসিক স্বাস্থোর পরিপন্থী এবং সেইজন্ত বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য 1 

দশম, শাস্তির বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় কথা হল যে আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞায় 


"1 


[o] 


শাস্তির কোন স্থানই আর নেই। শিক্ষা হল শিশুর অব্যাহত quae, 

তার সৰ্বাঙ্গীন বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা । অতএব শিক্ষার এই সংব্যাখ্যানে শাস্তিরণ্রয়োগের 

স্থানট। কোথায়? Jefe পুরস্কার এই ধরনের কোন বাহ্যিক উপকরণই 

স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রচেষ্টার কোনরপেই সহায়ক ছতে পারে না। দ্রেখ! যাচ্ছে যে 

মনোবিজ্ঞীনের তত্ব, নীতি ও শিক্ষার লক্ষ্যের দিক দিয়ে, এমন কি সাধারণ কার্ধ- 

কারিতার বিচারেও শান্তির কোন স্থান আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় নেই, থাকতে পারে 

না। অতএব শাস্তিকে পুরোপুরি বিদ্যালয় থেকে বাদ দেওয়াটাই আধুনিক” 
শিক্ষাবিদ্গণের সর্ববাদী-সম্মত মত | 


বিশ্তালয়ের পুরুস্কার প্রথা - 


শান্তির চেয়ে পুরষ্কার দানের প্রথ অধিকতর কার্যকরী এবং কম অনিষ্টকরও। 
থর্নভাইক মানের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষণ চালান ত! থেকে এই প্রমাণিত হয়েছে 
কোন মূল্যই নেই। 8 

শান্তির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এমন অনেক দোষ থেকে পুরস্কার-প্রথা মুক্ত। 
যেমন, পুরুস্কার শিশুর ভীতি, বিরাগ, vll ইত্যাদি স্থষ্টি করে না, শিক্ষক-শিক্ষার্থী 
সম্পর্ক কলুষিত করে না, মিশুর মধ্যে আত্মমানি P করে না, শিশুর মানসিক 
বিকৃতি আনে ন! ইত্যাদি। পুরস্কারদানের স্বপক্ষে একটি সবল মনোবৈজ্ঞানিক 
যুক্তির উল্লেখ কর| যেতে পারে। পুরস্কার যেহেতু শিশুর মধ্যে মানসিক তৃপ্তি এনে 
থাকে সেহেতু এ তৃপ্তি শিক্ষা পরিস্থিতির অন্তর্গত নানা বস্তুতে অন্থৰতিত 
(conditioned) হয়ে গিয়ে এ সকল বস্তুর প্রতি শিশুর সন্তোষজনক মনোভাব 
স্ষ্টি করে থাকে | যেমন যে শিক্ষক শিশুদের পুরস্কার দিতে অভ্যস্ত বা যে বিষয় 


“বা কাৰে কৃতকার্ধতার জন্য শিশু সুনাম অজন করল, সেই শিক্ষক, বিষয় বা কার্ধের 


প্রতি অন্ধবর্তন (conditioning) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর তৃপ্তির মনোভাব R 
হরে যায়। এর ফলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ও সহজ সম্পাদন স্বাভাবিক ভাবেই 
ঘটে থাকে। 

কিন্তু পুরস্কার প্রথার অপকারিতাও প্রচুর, কেননা শাস্তির মত পুরস্কারও 
কৃত্রিম -উদ্বোধক। শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে না 
পারা গেলেই শাস্তি বা পুরস্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। অতএব শাস্তি বা 


; * ' বিষ্ঠালয়ের পুরস্কার প্রথা ১১৭, 
গর ক্ন্নটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি নয় । দুইই অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, এবং ফলে 
*অপকারী। পুরস্কার প্রথার প্রধান দোষগুলোর afal নীচে দেওয়া হল। 

প্রথম এবং সবচেয়ে বড় দোষ হল এই যে পুরুস্কার «pum শিক্ষার্থীর কাছে 
উদ্দেশ্যের চেয়ে উপকরণ বড় হয়েওঠে ৷, পাঠশিক্ষা হল উদ্দেশ্য, পুরস্কার হল 
সেই লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করার অন্য একটা উপকরণ মাত্র। কিন্তু অনেক 
সময় দেখা গেছে যে পাঠশিক্ষার পরিবর্তে পুরুস্কারই শিশুর কাছে উদ্দেশ্যের স্থান _ 

ona করে বসে আছে। যেমন, যে শিশু চকোলেটের লোভেই পড়া তৈরী করে 
তার কাছে চকোলেট পাওয়াটাই পাঠশিক্ষার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এতে 
শিক্ষার নিজস্ব মুল্য সন্ধে শিশুর প্রকৃত জান জন্মায় না। 07 7 

দ্বিতীয়, পুরস্কার শিক্ষার্থীর মধ্যে লোভের স্ুষ্ট করে। লোভের একটা বড় 
লক্ষণ হল অতৃপ্তি। লোভী যত পায় তত চায়। ফলে শিক্ষার্থীকে পুরস্কারের সাহায্যে 
পাঠে উদ্বুদ্ধ রাখতে হলে পুরস্কারের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না, 


[ পুরন্কারের লোভ পাঠে বিরাগের চেয়ে দুর্বল হওয়ায় শিক্ষার্থী 
অপ্রীতিকর পাঠ এবং পুরস্কার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ] 


দিনের পর দিন বাড়িয়ে যেতে gal আজ যদি এক টুকরো চকোলেটে 
কাজ হয়, কাল দু'টুকরো লাগবে, পরস্ত আরও বেশী এবং খুব শীঘ্রই এমন দিন 
আসবে যখন শিক্ষার্থীর লোভ তৃপ্ত করা পুরস্কারদাতার ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে 
পারে। T 


A তৃতীয় পুরক্ার প্রথা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার স্থষ্টি করে। 
ৰ: পুরষ্কার সকলে পেতে পারে না, চেষ্টা করলেও না। ফলে পুরস্কার পাবার জন্ত 


শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। যাঁরা প্রতিযোগিতায় 
হেরে যায় তাদের মধ্যে দেখ! দেয় ব্যর্থতা, RA ঘ্বণ। প্রভৃতি অবাঞ্ছিত মনোভাব ৷ 
আর aai সাফল্য লাভ করে তাদের মধ্যে জন্মায় গর্ব ও উৎকধবৌধ। ফলে 


১১৮ i শিক্ষ্বিজ্ঞানের মূলতৰ্ব 8 , 
“শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর আবন্ধাওয়ার af হযু এবং ভার 
ফলে সার্থক শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। í 
A চতুৰ্থ, পুরস্কার লিক্ষাৰ্থাদের মধ্যে প্রতারণার ইচ্ছা! হবষ্টি-করে থাকে । যখন 
শিশু দেখে যে নির্দিষ্ট কাজটি শেষ করে পুরস্ক্রর পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব “হয়ে 
উঠছে না তখন সে ছলনীর আশ্রয় নেয়। যেমন, মিথ্যা কথা বলে, নকল করে 
ৰ! অপরের সাহায্য নিয়ে কাজটির সম্পাদন দেখিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থী তার প্রাপ্য 
পুরস্কারটা হস্তগত করে। T 
এ পঞ্চম, আর্থিক পুরস্কার মানসিক পুরস্কারের চেয়ে ক্ষতিকর । এতে শিক্ষার্থীর 
মনে শিক্ষার আঁদর্শ-সঙ্বন্ধে মিথ্য! ধারণার x হয় এবং অপরিণত বয়সেই 
অর্থের প্রতি অবাঞ্ছিত আসক্তি দেখা gud সরাসরি টাকা দেওয়ার পরিবর্তে 
অবশ্য শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ দেওয়া, পুস্তক উপহার দেওয়া প্রভৃতি পরোক্ষ পুরস্কার 
অনেক ভাল। দৌষহীনতার দিক দিয়ে মানসিক পুরঙ্কারকে তবু কিছুটা সমর্থন 
করা যেতে পারে | 


BL E 


৭ কিন্ত সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থায় শাস্তি ও পুরুক্লার ছুইই একেবারে বর্জন করা 
উচিত। শিশুর শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ তার প্রেষণাঁভিত্তিক॥ অর্থাৎ তার প্রকৃত 
চাহিদা অনুযায়ীই শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰিত হবে। সেখানে পাঠে উদ্বুদ্ধ করবে তার 
নিজস্ব আগ্রহ ও সার্থকতা-বোধ, কোন বাইরের কৃত্রিম উদ্বোধক নয়। 

o শাস্তি ও পুরস্কার প্রথার প্রচলনের মূলে ছিল একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । 
প্রাচীন শিক্ষাবিদ্গণ মনে করতেন শিশুর শিক্ষার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহবোধ থাকে 
শা। অতএব অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নিতে হবে তাকে শিক্ষা-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ 
করার জন্য । কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ তুল। মানব-দেহে যেমন খাছ্ছের প্রয়োজনীয়তা 
অতি স্বাভাবিক, মানবমনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তেমনি অতি স্বাভাবিক। 
তবে খান্ত গ্রহণের STU যেমন দরকার ক্ষুধার তেমনই শিক্ষা এরহণের জন্য দরকার 
আগ্রহ ও আসক্তির । ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াতে যেমন কোন কৃত্রিম পন্থার 
সাহায্য “নিতে হয় না তেমনই শিক্ষার জন্য আগ্রহশীল শিশুকে শেখানর জন্তু 
শাস্তি বা RERA কোন অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় “নিতে হয় 
না। অতএব শিক্ষাকে সাৰ্থক করে তুলতে হলে দরকার শিশুর পাঠে সত্যকার 


শাস্তি ও hakta উভয়ই পরিত্যাজ্য NT 


ত 7; টা 
17518 দেখতে হবে সে যেন শিক্ষার প্রতি স্বাভাব্কি আকধণ বোধ করে 


এটা নি পাঠটি গ্রহণের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা যেন তার মধ্যে 
জন্মায়। শান্তি বা পুরস্কার কোনটিরই প্রয়োগ করার পেছনে কোন যৌক্তিকতা 
নেই এবং এই অস্বাভাবিক উপায়ের দ্বারা শিক্ষার সহজ ও সৰ্বজনীন গতি ব্যাহতই 
zal কোন fits দিয়েই তা উন্নত হয় না? i 

ota, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ব_ প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই বিচার করে 
qmi গেছে যে যে শাস্তি দেবার পেছনে কোনরূপ যুক্তিপূৰ্ণ সমর্থন নেই। বরং 
শাস্তিদানের বিরুদ্ধে এত সবল যুক্তি পাওয়া যার যে এ প্রথাটির প্রচলন কোন 
রূপেই মেনে নেওয়া যায় না। দৈহিক শাস্তি ত নিত্যুক্ত গহিত, শিক্ষার 
আদর্শ-বিরোধী, শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি-প্রচেষ্টার চরম ক্ষতিকর, সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার 
পক্ষেই গ্রানিকর। এক কথায় এট বর্বরোচিত, সভা মনের চিন্তাধারার T 
এর কোন সঙ্গতি নেই। আনসিক শাস্তি দৈহিক শাস্তির মৃত বর্বরোচিত ন| হলেও 
শিশুর মনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে এবং অত্যন্ত বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তার 
ব্যবহারও সমর্থন salas না। Y 

গ্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদ্গণের কেউ কেউ শাস্তিকে একেবারে বিদ্যালয় থেকে 
বিসৰ্জন দেবার পক্ষপাতী নন। তাঁরা খদিও শীস্তিকে মন্দ বলে বর্ণনা করেন তবু 
এর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন অর্থাৎ শীস্তিকে তীর! প্রয়োজনীয় কু- প্রথা 
(necessary evil) বলে EXE করেন। এর উত্তরে বল৷ চলে যে! ণ্কু” 
si কখনও প্রয়োজনীয় হতে পারে না। ত ছাড়া, এই যে প্রয়োজনীয়তার বোধ 
এর প্রথম কারণ হল যে গতানুগতিক শিক্ষাপ্রথায় শিশুর মধ্যে পাঠের প্রতি 
প্রকৃত আসক্তি ব আগ্রহ R করার D কর হয় না। যদি পাঠপদ্ধতি, বিষয় 
এবং পরিবেশকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত কর! যায় তখন দেখা যাবে যে স্বতঃপ্রণো দিতভাবে 
শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছে এবং শাস্তি বা পুরস্কার দুইই তাদের 
প্রয়োজনীয়ত| হারিয়েছে । 

পুরন্ধারের সম্বন্ধেও এ একই কথা । যতদূর সম্ভব বাস্তব পুরক্কারদানের' 
প্রথাকে বার দেওয়া যায় ততই ভাল। তবে মানসিক পুরস্কারকে নিয়ন্ত্রিত 
মাত্রায় অভি-বিচক্ষণতার সংগে ব্যবহার করা চলতে পারে। কিন্তু এই 
মানসিক পুরস্কারের প্রয়োগও কখনই, ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত নয়। এ প্রয়োগ 
করতে e ভাবে । অর্থাৎ a দেওয়া হবে মিলিত দলকে এবং দলের 
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১২০ - শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব " « 
E i = E 
E প্রশ্নাবলী ,. 
9 
[ 
l. Discuss the merits and defects of reward and-*punish- 
ment as incentives to learning in school’ 
Ans. (পৃঃ ১১১পৃহ ১১৯) ^ 
2. Punishment has been described as a necessary evil. 
Do you agree TE 3 
Ans, (*9:53e—9: ১১৯) 
3. Distinguish between order and discipline. Discuss 
in this connection tbe place of punishment in the mait- 
tenance of discipline. (B. A. 1962) 


Ans. ( 35:363 পৃঃ ১০৪৭-পৃঃ ১১৩ পৃঃ ১১৯) 


বংশধারও পরিবেশ ^ "ও 


শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনায় একাধিক বিরোধী প্ররুতির ভাবধারার Ceu 
প্রতিফলিত হতে দেখ! যায়। ব্যক্তিস্বাতস্ত্য ও mises, বিদ্যালয় এবং সমাজ, 
স্বাধীনতা ও শৃঙ্খল! এই শ্রেণীর একাধিক ভাবদ্বন্দ্ের সাক্ষাৎ আমরা ইতিপূর্বেই 
পেয়েছি এবং এও দেখেছি ঘে এই ভাবধারার সংঘাত সম্পূৰ্ণ বাহ্যিক ও আপাত 
দৃশ্যমান | 
এই ধরনের একটি ভোবসংঘাতের রূপ নিয়ে দেখা দেয় শিশুর MIT 
ছুটি বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর প্রভাব__একটি বংশধারা, অপরটি হল শিশুর পরিবেশ । 
এই বিরোধী প্রভাবের প্রকৃতি বুঝতে হলে বংশধার! ও পরিবেশের স্বরূপ ভাল 
, করে জানতে হবে। 


বংশধারার স্বরূপ 


বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের মুহূর্তে তার 
মাতাপিতীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তাঁর অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে 
পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে |* 

বংশধারা হল সহজাত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ যেগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মীয়। Pe 
জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সুরু করে। শিশুর 
চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সেই সকল বৈশিষ্ট্য 
অন্ন করে সেগুলি হল শিক্ষার দান এবং সেগুলির সঙ্গে বংশধারাকে মিশিয়ে 
ফেললে চলবে না। 

সাধারণত প্রচলিত ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র মাতাপিতার সঙ্গে 
শিশুর যনটুকু সাদৃশ্য আছে সেইটুকুকেই বুঝে থাকি। কিন্ত সাদৃশ্য যেমন বংশ- 


*বংশ্দীরার শরীরতাত্বিক ব্যাখ্যার জন্তু লেখকের “শিক্ষাশ্রদী মনোবিজ্ঞান” দ্রষ্টব্য । 
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১২২, - শিক্ষাবিজ্ঞানের qued * * | 
ধারার অন্তৰ্গত তেমনই, বৈসাদৃ্ুগুলিও তার বংশধারুর একটা অঙ্ক, করেনা 
সাদৃশ্টের সঙ্গে সঙ্গে বৈসাদৃশ্ঠগুলিও শিশুর উত্তরাধিকারথত্রে পেয়ে থাকে n 

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি; যেমন, 

১। দ্বেহগত ( Physical) x মানসিক ( Mental ) এবং ৩ ৷ মনঃপ্রকৃতি- 
গত ( Temperaments ) ৷ দৈহগত বংশধাঁরা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আকৃতি 
গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রস্থিগত 

(glandular) বৈশিষ্ট্যগুলি। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির (gland ) কার্ধধারার 


উপর দেহের বৃদ্ধি ও মনের প্রকৃতি অতি নিবিড়ভাবে নির্ভর করে। ব্যক্তির “ 


মানসিক বংশধারার মা পড়ে নান| বৈশিষ্ট্য প্রথম, প্রক্ষোভগত (emotional) 
সংগঠন ও গ্রবৃত্তি প্রভৃতি । দ্বিতীয়, চিন্তন ( thinking ), «zz (imagining), 
ইচ্ছন"( willing) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের সামৰ্থ্য এবং তৃতীয় হল 
বিভিত প্রকৃতির মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তিকে আবার দু'ভাগে ভাগ 
করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তি। বিশেষ শক্তি বলতে বোঝায় 
বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদশিত! দেখানর ক্ষমতা, যেমন গাণিতিক শক্তি, ভাষামূলক 
“শক্তি, যন্তঘটিত শক্তি ইত্যাদি। মনঃথরূতি ( temperament ) বলতে বোঝায় 
মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা চলতি কথায় মুড বা মেজাজ বলে থাকি । 
দেখা, গেছে মনের মৌলিক কাঠামোটির স্বরূপের দিক বাক্তিতে ব্যক্তিতে বেশ 


পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত | অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে 
মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। 


পরিবেশ 


পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চতুষ্পার্শ। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে 
আমরা আরও ব্যাপক অর্থে পরিবেশকে নিয়েছি। পরিবেশের গণ্তী ব্যক্তির 
চতুষ্পাশুকুরব বাইরে আরও অনেক দূরে বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষাবিজঞানে 
পরিবেশ বলতে বুঝি সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন না কোন রূপ 
- প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে বদলাতে সক্ষম হয়। এই 
সংব্যাখ্যান অনুযায়ী কোন প্রত্বতত্ববিদের সত্যকার পরিবেশ হাজার হাজার বছর 
আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোনও বিশ্বত প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে, 


আবার তেমনই কোন জ্যোতিবিদের পরিবেশ ছু'পাচশে। আলোকবর্ষ দূরের কোনও 


রি পু... 


i * ' পরিবেশ বড় না বংশধারা = ১২৩ 
অজ্ঞাতনীমা নীহারিকাঁকে, ঘিরে গড়ে উঠতে পারে । এক কথায় পরিবেশ - 
চুল সেই শ্রৃক্তি বা শক্তির সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণের উপর প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন 
ঘটাতে সমৰ্থ 1 
শিশু জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের 
বিভিন্ন শক্তি তীর উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে E করে দেয়।, শিশুকে 
সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নতুবা তাঁর অস্তিত্বই 
aata রাখা সঙ্গীন হয়ে ওঠে । শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই স্দঘতিবিধান ( adjust- 
ment) বলা হয় । আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যে আচরণের 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বল! হয় শিক্ষা. অতএব পৃূল্লিতেশের কাজ এবং 
শিক্ষাকে আমর! অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি। 


পরিবেশ বড না বংশধারা ? 


এখন একটা ভাটি বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদ্‌ ও মনৌবিজ্ঞানীদের শিরঃ- 
গীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে। সে বিতৰ্কটি হল, শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনে 
বংশধার! বড় ন পরিবেশ বড়? এনিয়ে বহু বিতর্ক ও গবেষণা হয়েছে। 


আমরা এবার সেইগুলির আলোচনা করব | 


বংশধারাবাদী 


একদল শিক্ষাবিদ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই। 
শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সেই বংশধারাই পুরোপুরি তার ব্যক্তিসতার 
প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক ন| কেন ৷ অর্থাৎ পরিবেশ 
ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়াটার কোন গুরুত্ব নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে 
কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। এদের আমরা বংশধারা-বাদী (Heredi 
tarian) বলে বর্ণনা করতে পাঁরি। বাঁংল। প্রবাদ প্গাঁধা পিটিয়ে নীনুষ হয় না” 
বা ইংরাজী প্রবাদ “শুয়োরের কান থেকে সিল্কের থলি তৈরী হয় না” ইত্যাদি 
উক্তিগুলি এই বংশধারাবাদেরই সমর্থক। বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে 
শিক্ষার গুরুত্ব খুবই কম। তাঁরা যখন বংশধারাকে অপৰিবৰ্তনীয় ও অমোঘ বলে 
ধরে নিয়েছেন তখন শিক্ষার বিশেষ কোন মূল্য থাকতে পারে না। তাদের 
মতে শিক্ষা! শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তনই ঘটাতে পারে না ৷ 


a 


o 


১২৪ শিক্ষাবিজ্ঞানেরমূ পীত 
স্পরিবেশবাদী _: . 


তেমনই আর এক্দল শিক্ষাবিদ আছেন যার! বংশধারার কোন মূল্য দিতে চান 
না। তাদের কাছে পরিবেশই সব। উপরুক্তংপরিবেশের নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্তি- 
সত্তাকে খুদীমত গড়ে ভোলা যায় তা তার বংশধার| যাই থাকুক না কেন। এদের 
আমরা পরিবেশবাদী (Environmentalist) বলতে পারি । প্রসিদ্ধ আচরণবাঁদী 
ওয়াটদন একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে তাকে 
যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থাবান শিশু দেওয়া যার এবং যদি তিনি নিজের ইচ্ছামত 
পরিবেশকে foao পারেন তবে তিনি সেই শিশুটিকে তার খুসীমত যে 
কোন শ্রেণীর মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন__যেমন, ডাক্তার, আইনজীবী, 
শিল্পী, ব্যবসাদার, এমন কি ভিক্ষুক বা চোর atte; শিশুটির পূর্বপুরুষদের 
প্রতিভা, প্রবণতা, সামৰ্থ্য, বৃত্তি, জাতি ইত্যাদি বাই হক না কেন, তাতে ক্ছি 
এসে যাবে না। 

বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার কোন বিশেষ “মূল্য নেই, পরিবেশ- 
বাদীদের কাছে কিন্ত ঠিক তার হিপরীত। পরিবেশবাদীর| বংশধারার বিশেষ 
কোন মূল্য দেন না। তাদের কাছে" শিক্ষাই সব। শিক্ষা অদ্ভুত ক্ষমতার 


অধিকারিণী, অঘটন-ঘটন-পটিরসী। 
পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ 


বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের "rH বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী দুটি সম্বন্ধে কোন 
সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগুলির সঙ্গে প্রথমে 


পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নানা প্রকৃতির গবেষণ| বহুদিন 
হতেই হয়ে আসছে। 
কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ 


বংধধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যান্টনের (Francs Galton) 
নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিদের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ 
করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মাহুষের ব্যক্তিসত্া নির্ধারিত 


হু "aser acest ১২৫ - 


(হয় তাঁর" উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা। কার্ল পিয়াসন 
( Karl Pearson ) পরে গ্যান্টনের কুলপলী পববেক্ষণের কাজটি আরও এগিয়ে 
নিয়ে যান এবং মোটামুটিভাবে গ্যাপ্টনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন ৷ নিয্নতেণীর 
লোকৈর কুলপুঞ্জী পর্যবেক্ষণ সুরু করন ভাগডেল (Dugdale)! তার প্রসিদ্ধ 
ইয়ুক্দ্‌ (Jukes) পরিবার পর্যবেক্ষণ বংশধারাবাদের' স্বপক্ষে যায়৷ কুখ্যাত 
অপরাধী uec পরিবারে নিক্-ম্নোবৃত্তিসম্পন্ ব্যক্তির আধিক্য দেখে ডাগডেল 
"সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তিসত্তা-গঠনে বংশধারার প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। গার্ডের 
(Goddard ) কালিকাক (Kallikak) পরিবারের পর্যবেক্ষণও বংশধারা- 
বাদীদের স্বপক্ষে উল্লখ করা চলে। গত আমেরিক! fec সময় av ব্যক্তি 
দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে ।« তাদের মধ্যে একজন উন্নতবুদ্ধি 
এবং উচ্চবংশ-জাত। অপরটি স্বল্পবুদ্ধি এবং সমাজের [Axes থেকে ARS | 
কালক্রমে. এই দুটি নারীকে অবলম্বন করে ছুটি বংশ শাখা গড়ে উঠে। দেখা 
যার যে উন্নতবুদ্ধি মেয়েটির বংশে উন্নতন্তরের ছেলেমেয়েই বেশী জন্মেছে এবং 
বুদ্ধি মেয়েটির বংশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই নিয়নন্তরের WINS হয়ে জন্মেছে। 
গার্ড এছাঁড়। আরও ৩২৭টি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ 
করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৫৪টি ক্ষেত্রে বৃদ্ধিস্বন্নত! 
উত্তরাধিকারস্ুত্রে পাওয়া ৬ ? 


2 


যমজ পৰ্যবেক্ষণ 


ব্যক্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যমজ 
সন্তান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই সহায়ক। যমজ সন্তান দু:শ্ৰেণীর হতে পারে 
সমকোথী «p অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষা যমজ ৷ সমকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে 
ছুটি শিশুই এক অভিন্ন মাতৃপিতৃ-কোধ থেকে জন্মেছে এবং ভিন্নকোষী-যমজ বলতে 
বোঝার বে ছুটি সন্তান বিভিন্ন কোষ থেকে জন্মলাভ করেছে । সমকোষী যমজের 
ক্ষেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন। এখন যদি ছুটি সমকোষী যমজ শিশুকে 
জন্াবার পর থেকেই ছুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ করা হয় তাহলে তাদের পর্যবেক্ষণ 
করে দেখা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে fa 
যদি দেখা" যায় যে তাদের পরিবেশের বিভিন্নতা সত্বেও তাদের মধ্যে কোন 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই সব, পরিবেশ কিছু 


০ 


L4 
V 0 


_১২৬ __ ঠিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
"mma কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে sum করার জন্য বংশধাৰ| SS 
হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তবে বুঝতে হবে বে 
পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুকুত্বপূণ। * 
খর্মডাইক, মেরীম্যান, উইংফিন্ড, ,হলর্ভিসগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা'ঘমজ 
সন্তান নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষণ চালান নিউম্যান এবং মুলার প্রায় দশটি 
ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানেরা ঘটনাচক্রে ছুটি বিভিন্ন 
পরিবেশে মান্য হয়েছে । হুইসিনগার ( Schwesinger ) এই সমস্ত পরাক্ষণের 
ফলাফলের একটি সারাংশ তৈরী করেন। তা থেকে দেখা যায় যে সমকোধী 


যমজ যদি বিভিন্ন" পরিবেশে মানুষ হয় তবে তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা বৈষম্য 
প্রকাশ পায়, যদিও তাদের মূলগত সাদৃশ্য অক্ষুগ'ই থাকে | 


০ 


বংশধার! ও বুদ্ধি 


বুদ্ধির দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্ভানিৰ্ণয়ে বংশধারার feta বেশ গুরুত্বপূর্ণ । 
বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ 
মনোধিজ্ঞানীর WI! সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান, এক পিতা মাতার 
সন্তান, এক গোষ্ঠাগত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদত্ত বুদ্ধির অভীক্ষার ফলও 
তত কাছাকাছি । আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী 
এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সহপরিবর্তনের ( correlation ) মানের ifie] age 
পাওয়া গেছে। 


সমকোধী যমজ UL E 
ভিন্নকোষী যমজ mro Te 
এক পিতামাতার সন্তান +, teo 
এক গোষ্ঠীগত ভাইবোন -*. tue 
নে সম্বঙ্ধহীন ছেলেমেয়ে... ০5৪ 


উপরের পরিংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারার' দিক দিয়ে 
ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেশী থাকে তাদের বুদ্ধি ব| সাধারণ মানসিক ক্ষমতার 
2 o 
মধ্যেও তত বেশী মিল থাকে। 


o 


== — mmu 


গজ 


৩ 


1 ৯ শিক্ষায় বংশধার| ৷৪ পরি!বশের প্রভাব ১২ 
Fate শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক অবস্থানেরও 
একট|নিকট সম্বন্ধ পাওয়। গেছে। দেখা গেছে, বে সকল ব্/ক্তিরা উন্নত শ্রেণীর 
বৃত্তি অনুসরণ করেন তাদের ছেলেমেয়ের! উন্নতবুদ্ধিন্ন হয়, বারা নিম্নশ্ৰেণীর ব্যবসায়, 
বাঁকেরানীগ্রিরি ইত্যাদি পেশা repre করেন*তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির 
স্বল্নত| দেখা'যায়। বুদ্ধির উপর বংশধারার যে যথেষ্ট প্রভাব আছেম্তা এ থেকে _ 
প্রমাণিত হচ্ছে। 


^ শিক্ষায় বংশধার। ও পরিবেশের প্রভাব 


E 


বংশধার| ও পরিবেশ নিয়ে এই সকল গবেষণা থেকে আমর! এই সিদ্ধান্তেই 
আসতে পারি যে বাক্কিসত্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্পূর্ণ। এ 
gaa মধ্যে কোন্টি বড় এবং কোন্টি ছোট, এ বিতর্ক নিশ্রয়োজন ও অর্থহীন । 
কেননা, কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তুলতে পারে না তেমন 
কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশ-সাধন করতে পারে না। ব্যক্তিসভা এ 
দুয়ের পারস্পরিক গ্রতিক্রিয়ার.ফল। বংশধারা জোগায় কাচামাল আর পরিবেশ 
তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পরিণতরূপ । 

আবার কেবলমাত্র বংশধার। ও পরিবেশের নিছক যোগফল ব| সমা্টকেই 
ব্যক্তিসত্। ভাবলে ভুল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করলে কেবল 
খানিকট। বংশধার। এবং খানিকট। পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে যে, তাও নয়। 
এ gum সংঘর্ষে দুইই বদলে যার, এবং তাদের মধ্য থেকে তৃতীয় একটি সত্তার 
আবির্ভাব হয় । তারই নাম ব্যক্তিসত্ত৷ ৷ T 

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে । মনে 
রাখতে হবে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা নিয়ন্ত্রিত করে 
দেবে। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়। হবে, কি স্তরের শিক্ষ। দেওয়া হবে এবং 
কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখ। টান৷ হবে এ সকল মূল্যবান তথ্যগুলি নির্ধারিত 
করে দেবে বংশধার। ৮ 

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। দৈহিক 
আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবান্বিত করে ন|। অবশ্য 
যদি শারীরিক কোনও খুঁত ব| অসম্পূনত| থেকে থাকে তবে তা শিশুর শিক্ষায় 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অ্যাড্লারের (Adler) পরীক্ষণ থেকে 


` 


২৮ 'শিক্ষার্িজ্ঞানের মুলত 
দেখা গেছে বে শারীরিক ক্রটিসম্পন্গ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দিশ্নতাবোধ ( seke of 
inferiority) প্রচুর জন্মে থাকে | v 

মানসিক বংশধারা" কিন্ত'শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। 
বিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দেখা গেছে যে স্কুল- 
কলেজের ‘সাফল্য অনেকখানি ("৬০ সহপরিবর্তনের মান) নির্ভর করে বুদ্ধির 

" উপর । অতএব শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী তার উপর তার শিক্ষা 

উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ পরিবর্তন হয় ন! 
বলেই সাধারণত নোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই ব্যাপারটা JARI 
অপরিবর্তনশীলত। নামে মনোবিজ্ঞানে পরিচিত এই তত্ব অনুযায়ী শিশুর বৃদ্ধা 
মোটামুটি ভাবে অপরিবতিতই থাকে। অবশ্য কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে এই 
সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধিত! করা হয়েছে। দেখ! গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশের 
নিয়ন্ত্রণে quema পরিবর্তনও ঘটান যায়। তবে এই তথ্যটি এখনও পুরোপুরি 
সমখিত হয়নি। ‘বুদ্ধি ব! সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ছাড়া আরও অনেক বিশেষ 
ক্ষমত| শিশু উত্তরাধিকারন্থত্রে পেয়ে থাকে a শিশুর শিক্ষাকে রীতিমত 
প্রভাবান্বিত করে থাকে । ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্ররটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি 
ইত্যাদি বিশেষ শক্তিপুলি শিশুর শিক্ষার E ও কার্ষকারিতাকে নিয়ন্ত্ৰিত 
করে থাকে | 

এই সকল তথ্য থেকে আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর 
মানসিক ক্ষমত| সহজাত ও একরকম অপরিবর্তনীর। অতএব শিশুর শিক্ষা 
এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারার উপর নির্ভরশীল । 

শিশুর মনঃপ্রকৃতিরও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব আছে। এই মনঃপ্ৰক্ৃতি 
শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ধারিত করে দেয় এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তার 
কাঠামো গড়ে তোলে । শিশুর মানসিক সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষ। অঙ্গাঙ্গীভাবে 
নিজড়িত। মন:প্রক্কতি বা মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার স্বরূপের উপর শিক্ষার 


সফলতা অনেকটা! নির্ভর করছে এবং মনঃপ্রকৃতি আবার নির্ভর করছে শিশুর 
বংশধার| বা উত্তরাধিকারের উপর | 


কিন্ত তা বলে এ ভাবলেও ভুল উরি পুরোপুরি নিয়ন্ত্ৰিত 
হচ্ছে বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার_ গতিপথ 
বংশধারা শিক্ষার গতিপথ 


x সীমারেখা নির্ধারিত করে দেয় কিন্ত শিক্ষার ক্ষার মূল অবয়ব গড়ে ওঠে 
ES প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । পরিবেশই ই রূপময় করে তোলে 


{ : শিক্ষকের কর্তব্য! ১২৯ 
হাতুডির safa ঘায়ে cum আকৃতিহীন লোহার তাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে OC 
প্রকাশ পায় তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধার| 
সাবয়ব হয়ে ওঠে । অতএব শিশুর শিক্ষা একদিক দিয়ে যেমন, বংশধারার উপর 
নির্ভরশীল, তেমনই আবার নির্ভরশীল।পরিবেশের বিভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়ার উপর ৷ 

এ থেকে আমর! আর একটি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছি। 
শিশুর শিক্ষা! এবং ব্যক্তিসত্তাগঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পরিবেশের 
সিয়ন্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্থগঠন এতখানি নির্ভর করছে তখন 
শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ 

শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন ন। বা'তার সঙ্গে কিছুটা 
যোগ করেও দিতে পারেন না__এ কথ! সত্য কিন্তু বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত 
করাটা অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূর্ণবিকাশ নির্ভর 
করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধার| স্বাভাবিক ও সহজ 
পথে এগোতে পারে, তার বুদ্ধি ও পুষ্টর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারে 
এবং পূর্ণ পরিণতিতে” গিয়ে পৌছতে পারে। বংশধারা থাকে অবিকশিত 
সম্ভাবন।-বৈচিত্রের রূপ নিয়ে শিশুর মধ্যে সপ্ত অবস্থায় । একমাত্র উপযোগী 
পারিবেশিক শক্তিগুলিই সেই সপ্ত সীবনাগুলিকে জাগাতে এবং পূর্ণভাবে 
বিকশিত করতে পারে 3 E 


শিক্ষকের কর্তব্য 


শিক্ষার্থীর বংশধারার y ও পূর্ণ বিকাশের জন্য স্থবিবেচক শিক্ষকের কি ' 
কি করা. উচিত তার একটা বিবরণী নীচে দেওয়। হল। 
Va আধুনিক ব্যক্তিগত বৈবম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত 
করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং /, 
তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষণ- -প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা। 

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোল! এবং যাতে শিক্ষার্থী 

সাৰ্থক ও কার্ষকরী শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা । 

o| এত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং’ সেই 
মত শিক্ষার: বিষয়বস্তু Re করা। একেই পাঠক্রমের বহুমুখীকরণ 
(diversification ) বলে। শিক্ষাকে যত বেশী বিভিন্নমুখী ও বৈচিন্ৰ্যপূণ 


Cc) 


১৩০ : টশিক্ষারিজ্ঞা নের PE e > | 
করা হবে ততই শিক্ষার্থীর fiue সামর্থ্য ও০ রুটি fefe ur স্থযোগ 
পাবে। 2 ‘ 

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত পদ্ধতিতে শিশুর মানয়িক অস্স্থতার চিকিৎসা কর| ৷ - 

৫ স্কুলে স্বাস্থাপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা । ক্লাসঘরগুলি যথেষ্ট ere 
এবং আলো-বাতীসময় কর|। খেলাধূল| ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর 
ব্যবস্থা রাখা t ৰঃ 

৬ | শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার করা। শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা ৷ 

৭ । শিক্ষার্থীর দৈহিকণস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষণ করা, 
চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং স্বাস্থ্-রক্ষার আইন-কাঙ্গন সম্বন্ধে শিক্ষার্থী দিগকে 
অবহিত করা। 

৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ কর|। 
পশ্চাদ্পদদের অনাফল্যের কারণ নিৰ্ণয় করা এবং তাদের সংশোধনের জন্য উপযুক্ত 
নির্দেশ orent i “নল | 

৯। স্থ-পরিচালন| ও স্থমন্ত্রণীর সাহায্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপযোগী [ 


" কর্মস্থচী নির্বাচন ও অনুসরণ করতে সাহায্যঃকরা । | 
প্রশ্নাবলী | 
Lr Discuss the question whether nature or nurture, 
inherited endowment or environmental influence, has the 
more potent effect on determining a child's development. 
( B. T. 1955) 


Ans. (পৃঃ ১২৩ পুঃ ১২৯) 


| 
2. Why more stress is now-a-days laid on the influence | 
of environment rather than on heredity in regard to the f 
mental development of children ? ` 
Ans. (পৃঃ ১২৪- পৃঃ ১৩০)% 
3. Discuss the relative importance of heredity and J 
environment in either (a) intellectual growth of children or | 
(b) their emotional developments. ৷" 


Ans. (পৃঃ ১২৬ পৃঃ ১২৯ )* ৰ | 
i. 


E pu “শিক্ষা্রর়ী মনোবিজ্ঞান, দ্রষ্টব্য | ? 


এ NS ‘ প্রশ্থারলী £ c ১৩১০ 


4cDevelopmént is neither an unfolding of heredity 
"without influence from the environment nor a process of. 
being passively moulded by the environment"— Discuss.» 

o CB: 21952), 

Ans. (পূঃ ৯২৩ পৃঃ 538) , 

5. Wijtean essay on the influences óf heredity and 
environment on the mental development of children.^ 

( B. T. 1958 ) 
e, Ans (পৃঃ ১২৩-পৃঃ ১২৯) 

6. Discuss the part played by heredity and environment 
in their ঢ় functions 7? (85 T. 1959) 

Ans. (পৃঃ ১২৩ পৃং ১২৯) i 

7. How doss heredity influence education ? 

( B. A. 1957 ) 

Ans. (পৃঃ ১২৩ পৃঃ ১৩০) 

8. Discuss the relative influence of heredity and 
environment on the educational attainments of children ? 

( B. A. 1958 ) 

Ans. (পৃঃ — ১৩০) 

9. What do you understand by nature and nurture 7 
Which, in your opinion, seems to have more potent effect in 
determininng a child's development ? Give reason for your 
answer. ə ( B. A. Hons. 1959 ) 

Ans. (পৃঃ ১২৯ গু ৯২৯) 

10. What do you understand by nature and nurture ? 
Develop the idea that nurture is a great factor which moulds 
human lives in many ways. ( B. A. 1960 ) 

Ans. (পৃঃ ১২১ পৃঃ ১২৯) 

11. What do you understand by heredity and environ" 
ment? Discuss their relative influence on the development 
of a child. (B. A. 1961) 

Ans. (পৃঃ ১২৯ গৃহ ১২৯) 


* লেখকের “শিক্ষাতয়ী মনোবিজ্ঞান’ দ্ৰষ্টব্য । 


© 


খেলা ও শিক্ষণ 


শিক্ষা-পরিকল্পনার, প্রতিপদে আমর! একাধিক পরম্পর-ঝিপোরী 'ভাব্ধারার 
সংস্পর্শে এসে থাকি। এই ভাব-সংঘাতগুলিই শিক্ষার লক্ষ্যকে অনির্দিষ্ট করে 
তোলে, তার সহজ গতিপথকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং শিক্ষার কাধকলাপকে 
ক্ষু করে তোলে। অথচ এই ভাবমূলক দ্বন্বগুলি প্ররুত নয়। ব্যক্িস্ব| তন্ত্ৰ 
এবং সমাজতন্বতা, বিদ্যালয় এবং সমাজ, শৃঙ্খল! এবং স্বাধীনত। ইত্যাদি ভাব- 
সংঘাতগুলির প্রকৃতি আলোচন] করার সময় আমর তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। 
এই রকম আর একটি ভাব-সংঘাতের সাক্ষাৎ পাই আমরা খেল! ও শিক্ষার 
মধ্যে। খেলা এবং শিক্ষা দুটিই প্রাণীমাত্রেরই অতি স্বাভাবিক ও অতি আদিম 
আচরণ. কিন্তু চিরকালই এ ছুটির মধ্যে আমর| একটি বিরাট ব্যবধানের 
কল্পনা করে এসেছি। সাধারণত খেলাকে প্রাণীর উদ্দেখাহীন, অসংলগ্ন ও অনর্থক 
আচরণ বলে ভাবা হয়ে থাকেণএবং শিক্ষাকে উদ্দেশ্যপূরণ, স্থনিয়ন্ত্রিত ও সার্থক 
আচরণ বলে মনে করা হয়ে থাকে D^ ফলে এ দুটির মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে 
পারে এটা ভাবা দূরে থাকুক, সাধারণ পিতাম শিক্ষক সকলেই মনে করে এসেছেন 
থে খেলা ও শিক্ষা পরম্পরবিরোধী। খেলার সময় খেলা, পড়ায় সময় পড়া, 
এই ছিল প্রাচীন শিক্ষাবিদ্গণের নিৰ্দেশ | দুয়ের মধ্যে কোন মিল নেই, 
থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা বদলে গেছে । খেলাকে আর 
অর্থহীন অসংলগ্ন আচরণ বলে মনে করা EE ET বরং আধুনিক প্রগতিশীল 
শিক্ষাবিদ্গণ নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায় খেলাকে শিক্ষার একটি অতি কার্যকরী 
মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে থাকেন। এ থেকেই খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা 
, (Playway) কথাটির "P হয়েছে। খেলার এই আধুনিক ধারণাকে 
. বুঝতে হলে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্গণ খেলার যে বিভিন্ন 
_সংব্যাখ্যান দিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে আগে আমাদের পরিচিত হতে হবে । 


খেলার বিভিন্ন তত্ব (Theories of Play) 


~ 


০ 


সতি প্রাচীনকাল হতেই খেলা বস্তুটি কি এবং কেনই হী গ্রাীনাতেই 
খেলে, এ sem দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানীদের , প্রচুর কৌতুহল জাগিয়ে 


D 


d. * অতিরিক্ত শক্তি নিষ্কাষ/ণর তত্ব $e» 


siis SP tug খেলার লংব্যাখ্যানরূপে একাধিক wee আমাদের হাতে এসে ; 
গৌছেছেখ N , 


অতিরিক্ত শক্তি নিক্ষাশনের তত্র (Theory of Surplus Energy) 


খেলার এ তন্বট বোধকরি প্রাচীনতম এই মতবাদটি প্রথমে জার্মান কবি 
5৪ শিক্ষাবিদ শিলার (Schiller) এবং পরে ইংরাজ দার্শ নিক স্পেন্সার (Spencer) 
প্রচার করে থাকেন | এ জন্য এটিকে সময় সময় শিলার-পেন্সার তত্ব বলেও বর্ণনা 
করা হয়। এই মতবাদ অন্তযায়ী ক্রমবিকাশমান শিশুর যে উদ্যম ও শক্তিটুকু তার 
জীবনধারণের জন্য বায়িত হয় ন| সেটুকু খেলার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এই 
মতবাদটির মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও এটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। 
তার কারণ হল-_ 

প্রথম, এটি খেলার we ব্যাখ্য৷। বলারের মধ্যে যখন বাম্প.অতিরিক্ত 
হয়ে যায় তখন সেই উদ্বৃত্ত বাষ্পকে বার করে দেবার ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই 
মতবাদে খেলাকে অনেকট। - সেই ভাবেই FAAL করা হয়েছে। এখানে খেলা 
একটি। পরিষ্কার শরীরতত্মূলক প্রক্রিয়৷ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যে খেলে 
তার কোন ইচ্ছা বা অভিরুচির কোন মূল্যই এখানে দেওয়া হয়ন্ছি। তা ছাড়া 
এই মতবাদ অনুযায়ী শারীরিক চাহিদা মেটান ছাড়া খেলার আর অন্য কোন 
কাজ নেই। hi 

দ্বিতীয়, লাফান, বীঁপান, দৌড়ান, হাস| ইত্যাদি খেলার মধ্য দিয়ে যদিও শিশুর 
প্রচুর শক্তি বহিগ্রকাশ পাবার সুযোগ পায় তবুও এমন অনেক খেলা আছে যাতে 
শিশুর কোনরকম শক্তি বা উদ্যম ব্যয়িত হয় না। এমন কি শিশু যখন অসুস্থ 
অর্থাৎ যখন অতিরিক্ত শক্তি-নিদ্ধাশনের কোন কথাই ওঠে না তখনও তাকে খেল৷ 
করতে দেখা যায় ৷ ৰ 

তৃতীয়, খেলার যে একটা স্থলংহত এবং শৃঙ্খনাবদ্ধ কূপ আছে সেটার কোন 
ব্যাখ্যা এই তত্বে "tent যায় না। 


পুনরনুষ্ঠানের তত্ত্ব (Theory of Recapitulation) 


এই মতবাদটি যদিও বেশ প্রাচীন তবু ্ান্লী হল (Stanely Hall) 
প্রথম এর সুচিন্তিত রূপদান করেন। তীর মতে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তাঁর 


১৩৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের gere 
পূর্বপুরুষদের অনুষ্ঠিত আচরণগুলি নিজের জীবনে সম্পন্ন SUCI 
শিশুদের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন খেলা! পর্যবেক্ষণ করে হল্‌ এই সিদ্ধান্ত করেন যে 
মানবজাতি তার ক্রমবিবর্তনের পর্ধায়ে যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করেছিল শিশু তার বিভিন্ন বয়সে খেলার মধ্য দিয়ে সেই সকল আচরণের সম্পাদন 
করে থাকে.। 
উদাহরণস্বরূপ, মানবজাতি প্রথমে ছিল নগ্ন, শিকারী, যাযাবর ও নিষ্ঠর | 
শিশুও প্রথম জীবনে নগ্রদেহ, পরিভ্রমণশীল ও দয়া-মম্ত্া প্রভৃতি অন্ুভূতিশৃন্ত 4 ^ 
পরে মানব ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে উঠল, শিশুর মধ্যেও সামাজিক সচেতনতা 
দেখা দিল। মান্গষের জীবনে এল দলগত যুদ্ধের দিন, শিশুও তীর-ধনুক ইত্যাদি 
নিয়ে খেল| স্থরু করল। মানুষও তারপর ধীরে ধীরে স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন 
ৰাপন করতে স্থরু করল। শিশুও ক্রমশঃ শান্ত, সংযত ও সমাজ-প্রিয় হয়ে উঠল। 
এইভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের সন্ধে শিশুর খেলার একটা বাস্তব 
সঙ্গতি খুঁজে বার করা যেতে পারে। একেই পুনরগষ্ঠানের ( Recapitulation ) 
তত্ব বলা হয়। এই তন্বটির যথেষ্ট চমৎকারিতা থাকলেও নানা কারণে এটিকে 
সমর্থন করা চলে না। ৰ ৰ 
প্রথম, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ sef সমর্থনযোগ্য নয়। মানবজাতির বিভিন্ন যুগের 
সমঞিগত আচরণের সনে [শিশুর আচরণের কোন বাস্তব সম্বন্ধ থাকতে পারে ন| । 
দ্বিতীয়, এ মতবাদে স্বাধীন ইচ্ছ| ও প্রচেষ্টা সম্পন্ন প্রাণীরপে শিশুকে কল্পনা 
করা হয় নি। মনে কর! হচ্ছে শিশু যেন পুরোপুরি বংশধারার দাস এবং এক 
অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে তাকে আচরণ করে যেতে হচ্ছে। মাশ্গুষের আচরণ কেবল- 
মাত্র বংশধারার দ্বারাই নির্ধারিত হয় ন|। পরিবেশেরও ব্যক্তি-আচরণ নিয়ন্ত্রিত 
করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এই পুনরষ্টানের VW কিন্তু এক সময়ে শিক্ষাবিদ 
গণের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর 
কর্মসুচী নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে এ মতবাঁদটির প্রয়োগ কর| হত। কিন্তু আধুনিক 
কালে এ তত্বটির বিশেষ মূল্য দেওয়| হয় ai | 


বিয্যৎ প্রজ্তভির তত্ত্ব ( Theory of Future Preparation) 


কাৰ্ল এল নামে, একজন স্থইস্‌ মনোবিজ্ঞানীর মতে শিশুর খেলা তার 
. ভবিষ্যৎ পরিণত জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রয়াসমাত্র। ছোট 


৫ 


বিএ্রেননেরক্তত্ব 0... ১৩৫ 


যেয়ে যখদ gn খেলে বা ছোট ছেলে যখন বাবাঁর চেয়ারে বনে টেলিফোন ধরে 
তখন আসলে সে তার ভবিঝ্তৎ জীবনের আচরণের সঙ্বে নিজেকে পরিচিত করে 


‘নিচ্ছে। বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে বোঝা বাবে মে সে কোন্‌ ধরনের 


ef জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা,করছে। যে শিশু কলকজ! 
নিয়ে খেল| করে তার সম্বন্ধে বল| চলে যে বড় হয়ে যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কান্জর জন্য 
প্রস্তুত হওয়াটাই তার আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা ৷ 
+ atem মতে মানব-শিশু জন্মানর সময় পরিণত জীবনের. কোন আচরণই জানে 
না। অথচ তাকে বাচতে হলে সেগুলি শিখতে হবে। এই শিক্ষার মাধ্যম হল 
খেলা। নিয়শ্রেণীর প্রাণীরা জন্মের সময় থেকেই পরিণত জীবনের আচরণে 
অন্যন্ত। সেইজন্য তাদের মধ্যে খেলা কম এবং যতই উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে 
যাওয়া যাবে ততই দেখা যাবে যে খেলার পরিমাণ ও বৈচিত্ৰ্য বাড়ছে। মাহ্ষের 
ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও পরিমাণ সর্বাধিক । এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে খেল৷ 
ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির মাধ্যম বিশেষ ৷ 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য স্বীকার করেন যে শিশুর আভ্যন্তরীণ চাহিদাই 
খেলাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু খেলাকে পরিণত জীবনের জন্য প্রস্তুতি বলে বর্ণনা 
করা ভুল হবে। খেলার মধ্যে দিয়ে নানা আচরণ শিশু শেখে একথা মানলেও 
এটা বলা অতিশয়োক্তি হবে যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং 
কৌশনগুলি আয়ত করাটাই শিশুর খেলার উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত 


করাটা নিছক আনুষ্দিক হিসেবেই খেলার সঙ্গে সঙ্গে এসে থাকে। 
বিরেচনের $3 (Theory of Sstharsis) 


এ তত্বটিও বহু প্রাচীন, যদিও আধুনিক ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে এর গুরুত্ব 
আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে । এ তত্বটির অর্থ হল শিশু খেলার মধ্য দিয়ে o 
তার মনের 'সবদমিত কামনাগুলিকে gea করে। ফ্রয়েডের মতে মান্য . 
কতকগুলি আদিম অসভ্যোঁচিত ইচ্ছা নিয়ে জন্মায়। সেগুলি কিন্ত আমাদের 
সামাজিক পরিবেশে পূৰ্ণ হবার স্থযোগ পায় না। ফলে শিশু নিজের অজ্ঞাতদারেই 
সেগুলিকে 'অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই অবদমিত ইচ্ছাগুলি খেলার 
মধ্যে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে। যেমন শিশুর জন্মগত একটা আদিম বাসনা হল 
মলা নিয়ে ঘটী (sentophilis) | সভ্য পরিবেশে এটি প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ বলে শিশু 


১৩৬ শিল্ষীবিজ্ঞাটনর মূলতত্ব 
খেলার ছলে ধূলো, বালি, কাদা দিয়ে ঘেঁটে তার সৈই ইচ্ছাকে Ga করে b 
তেমনই শিশুর হিংসা, quel প্রভৃতির কামনা তৃপ্তি পায়, ফুটবল, হা-ডু-ডু ইত্যাদি 
প্রতিযোগিতামূলক শেলার মধ্য দিয়ে । 

ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যানের মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য আছে সে বিষয়েংসনেহ GE | 
খেলার মধ্য যে স্বত:স্ফ,তঁত| ও স্বাভাবিকত| থাকে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় 
যে এর পিছনে মনের জোর তাগিদ নিশ্চয়ই আছে এবং খেলার শেষে যে আনন্দ 
শিশু পায় তা থেকেও এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুর কোন” 
অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি ঘটেছে। তবে ফ্ৰয়েডের এই ব্যাখ্যাটি পুরোপুরি মনো- 
বৈজ্ঞানিক অতৃপ্ত কামনার তৃষ্থিদান ছাড়াও শিশুর জীবনে খেলার আরও প্রভাব 
আছে। মনোবৈজ্ঞানিক দিক ছাড়াও খেলার একটা দার্শনিক দিক আছে। 


জীবন-ক্রিয়তার তত্ব (Theory of Life Activity) 


খেলার এই তত্বমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন জন ডিউই। তিনি খেলাকে ভীবন- 
সক্ৰিয়তার একটি প্রকার ভেদ রূপে বর্ণ EN 


ৰ্ণন| করেছেন। তাঁর মতে সক্রিয়তা প্রাণী- 
মাত্রেই অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্ধ। জীবন মানেই সক্রিয়ত৷। অতএব প্রাণী 
কাজ করা ছাড়া বাচতেই পারে না 


| ক তার প্রাণের পরিচায়ক । এখন 
ব্যক্তিগত কাজ নানা রূপ হতে পারে। শিশুর ক্ষেত্রে ত| হল খেলা, অথাৎ এমন 
কর্ম যা কোন বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়। শিশু যখন বড় হয় তখন তাঁর 
এই কাজ ছু শ্রেণীর হয়ে যায়, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট এবং লক্ষ্য-হীন। লক্ষ্য-উদিষ্ট 
Afren আমর! কাজ বলে থাকি, IA সক্ষিযতাকে বলে থাকি খেলা। 
পরিণত ব্যক্তিরা লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট এ 


à বং লক্ষ্যহীন ছুরকম কাজই করে থাকে। শিশু 
কেবল লক্ষ্যহীন কাজই জানে । 


খেলার এই ধরনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রয়েবেল । তাঁর মতে খেলা 
হচ্ছে শিশুর আত্ম-সক্তিয়ত|। অন্তমিহিত সতাকে aert 6 বিকাশের পথে নিয়ে 
যেতে হলে প্রয়োজন খেলার। এই জন্যই ফয়েবেলের ee. কিওারগার্টেন 
পদ্ধতিতে খেলা একট! বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। 

এই তত্বগুলির মধ্যে কোন্টি ভুল কোন্টি ঠিক, বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি 
মতবাদেই অল্পবিস্তর সত্য আছে। তবে অতিরিক্ত শক্তিনিক্কাশনের তত্ব এবং 
পুনরান্নষ্ঠানের তত্ব, এ দুটিকে নিতাস্তই অসম্পূৰ্ণ বলে বাদ. দিতে পাঁরি। ভবিষ্যৎ 


p 


খেলাভিত্তিকা শঙ্ষা ১৩৭ 


. epe ব্যাখ্যাটি সত্য হলেও পূর্ণাঙ্গ তত্রূপে ওটিকে নেওয়া যায় না, কেননা 


জ্ঞান অর্জন বা কৌশল,আঁয়তকরণকে খেলার মূল লক্ষ্য বলা চলে না। তবে 
খেলার মাধ্যমে যে শিশু প্রচুর জ্ঞান এবং কৌশলের অধিকারী হয় সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। সেটিকে শিশুর খেলার লক্ষ্য বুললে ভুল হবে। খেলার 
বিরেচন তত্বাটকে মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা চলতে পাচ্র।- খেলার 


মধ্য নিয়ে যে শিশুর “অতৃপ্ত চাহিদাগুলি তৃপ্ত হয় এ কথা অনস্বীকাৰ্ষ। বিশেষ 
০ ,করে পরিণত বয়সের খেলাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনাগুলি তৃপ্ত হবার 


যে স্থযোগ পায় এও প্রমাণিত সত্য । কিন্ত মনৌবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই ব্যাখ্যা 
নির্ভুল হলেও শিক্ষা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ ব্যাখ্যাটিকে সম্পূর্ণ বলা চলতে পাৱে: 
না। জন ডিউইর জীবন সক্রিয়তার ব্যাখ্যাটাই এই তত্বগুলির মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা 
গ্রহণযোগ্য p প্রাণীর অস্তিত্ব ও বিকাশ সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল এবং, খেলা! 
সেই সক্রিয়তার একটা বিশেষ রূপ। এই ব্যাখ্যায় খেল্লাকে জীবন-পরয়াসেরই 


একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 


,খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা (Playway in Education) 


থেলা এবং শিক্ষার মধ্যে প্রাচীন শিক্ষাবিদ্গণ যে gea ব্যবধানের কল্পনা 
করতেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সেটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার 
পরিবর্তে দেখ! দিয়েছে খেলাকে শিক্ষার একটা কার্যকরী মাধ্যম করে তোলার 
প্রচেষ্টা। ব্যান্ডওয়েল কুক (Caldwell Cook) নামক একজন শিক্ষাবিদ 
প্রথম খেলা-ভিত্তিক, শিক্ষা কথাটির প্রবর্তন করেন। খেলা- 
একটি বিশেষ কোন, শিক্ষাব্যবস্থা বলে ভাবলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি 


শা 


একটি শিক্ষার ক্ষেত্রে. প্রগতিশীল দৃষ্টিভদ্ীর প্রতিভূ বিশেষ এবং আধুনিশ 


শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলনের মূল বক্তব্য টিই এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে । 


খেলার দশটি বৈশিষ্ট্য 


খেলাকে কেন শিক্ষার ভিত্তি করা উচিত এবং কেমন করেই ব| করা'যায় সেটি 
বুঝাতে হলে খেলার প্রকৃত স্বরপটি আমাদের জানতে হবে। শিশুর খেলা প্ৰষবেক্ষণ 
করলে যে বৈশিষ্টযগুলি স্মামাদের দৃষ্টি আকধণ করে সেগুলি হল এই 


` 


Q a 

৩৮ িক্ষানি্ঞানের'যূলত 
: ৰ ০ wc B 

প্রথম, খেলা একটি স্বতক্ফ ভর আচরণ। শিশু নিৰ্জে নিজেই খেলে, খেলীর 


অন্য তাকে কোনরূপ চাপ বা বাহ্যিক উদ্বোধক দিতে হয় না ৰু 
দ্বিতীয়, খেল! একটি স্বাধীন প্রক্ৰিয়। অর্থাৎ খেলার সময় শিশু সম্পূৰ্ণ 


স্থাধীনত৷ ভোগ করে। তার আচরণের উপর কোন রূপ বাইরের শক্তিত হস্তক্ষেপ 
০ 


থাকে না। ^ 
- তৃতীয়, খেলার মধ্যে যে শৃঙ্খলা, সে শৃঙ্খলা অন্তৰ্জাত। খেলার সময় শিশুকে বহু 


নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ মেনে চলুতে ইয়। কিন্তু এগুলি বাইরের কোন শক্তির * 


ঘারা চাপান হয় না। এগুলি সম্পূর্ণ ্ব-আরোপিত এবং খেলার b নম্পাদনের 
জন্যই শিশুর নিজের দ্বারা বিরচিত্ | 
চতুৰ্থ, খেলার সময় ম্নোষোগ, উন্মুখ্তা, stis]. বাধ্যত| প্ৰভৃতি গুণগুলি 
নিজে থেকেই দেখ| দেয়। তার জন্য কোন বাহ্যিক বা ক্লত্ৰিম উদ্বোধক লাগে 
না। 
পঞ্চম, খেলা মাত্রেই ZARS শিশুর স্থজনস্পৃহ! খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ 
পায়। খেলার ছলে শিশু ঘা RP করে বড়দের কাছে তার কোন মূল্য না থাকলেও 
শিশুর কাছে তা পরম অৰ্থপূৰ্ণ ৷. 
বা, খেলা উদ afnis ও সাৰ্থক আচরণ। caa যে সাধাৰণত 
অর্থহীন, অসঙ্গত উদ্দেশ্যহীন শক্তি ও সময়ের অগচয় বলে মনে কর! হয় তা ভুল । 
শিশুর খেলার উদ্দেশ্য! বড়দের কাছে পরিক্ষুট না হর্লেও শিশুর নিজের কাছে তা 
বেশ ভালভাবেই জানা থাকে। — C 
সপ্তম, খেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর মাধ্যমে শিশু নানা জ্ঞান এবং 
কৌশল শিখে থাকে । এইজন্তই কাল রস প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ খেলাকে শিশুর 
ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বলে বর্ণনা করেছেন। ^ 
খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর দেহের যেমন ুষ্িসাধন হয় তেমনই তার মানসিক, 
অন্ভৃতিমূলক, এবং ufum দিকগুলিও পরিণতি লাভ করে। (বিশেষ 
facis, খেলার নীলে লিমন: ও কন ue o fab epi 
এসময় সময় খেলা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে, যখন এটি স্টিল একটি সস্তার 
em ধারণ করে! এই ধরনের খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর 
শক্তি বিকশিত হয় 
অষ্টম, খেল| শিশুর অবদমিত কারণগুলিকে তৃপ্ত করে তার ন 2 
এবং সমতা বজায়'রাখে। বাস্তব জীবনে যে সকল কামনা শিশু নানা কারণে পূৰ্ণ 


চিন্তন ও বিচারকরণের 


খেলা এবং কাজ! ৷ ১৩৯ 
_ করতে পাৱে না সেগুলি সে খেলার মাধ্যমে পুর্ণ করে। খেলা অবাঞ্ছিত কামনাকে 
বাঞ্ছিত পথে নিয়ে গিয়ে তার তৃপ্তিসাধন করে থাকে | শিশুর অসামাজিক প্রবৃত্তি 
গুলি খেলার মাধ্যমে উন্নীত (sublimated) হতে পারে এবং ফলে তার মানসিক 
অস্থিরতা! দূর হয়ে যায়। এই থেকেই উদ্ভুত হয়েছে খেলার বিরেচনের তত্বটি ৷ 
অতএব দেখ| যাচ্ছে যে খেলার সঙ্গে শিশুর মানসিক তৃপ্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগা_ 
যোগ রয়েছে। 
"= নবম, খেলা শিশুর বিকাশ এচেষ্টার সঙ্গে অভিন্ন ডিউইর মতে প্রাণীমাত্রেই 
বিকাশ লাভ করে সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে এবং খেলাই হচ্ছে সেই সক্ৰিয়তার 
একটা স্বাভাবিক ও স্বতঃক্ষ.্ত রূপ I এইজন্য ডিউই খেলাকে জীবন-সক্ৰিয়তার 
একটা প্রকারভেদ বলে বর্ণনা করেছেন ৷ 


খেলা এবং কাজ 


দশম এবং স্বচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই নিহিত। 
খেলার তৃপ্তি খেলাতেই এবং এর কোন বহিস্থিত লক্ষ্য-বা গন্তব্য নেই। এইখানেই 
খেলার সন্দে কাজের পার্থক্য । কাজের একটা বহিস্থিত লক্ষ্য আছে, সেটা 
পাওয়াতেই কাজের তৃপ্তি। কার্জের তৃপ্তি কাজের মধ্যে নেই, আছে বাইরে, , 
কিন্তু খেলার তৃপ্তি খেলার মধ্যেই ।, 

সাধারণত আমর! কতকগুলো আচরণকে খেল! এবং কতকগুলে। আচরণকে 
কাজ বলে বর্ণনা করে থাকি । আসলে তেমন কোন "সুনিৰ্দিষ্ট বিভাজন রেখা এ 
দুয়ের মধ্যে নেই। একই আচরণ খেলা হতে পারে, আবার কাজও হতে পারে D 
নির্ভর করছে আচরণটির লক্ষ্যের উপর। যদি লক্ষ্যটি আচরপটির মধোই থাকে, 
অৰ্থাৎ আচুরণটি সম্পন্ন করাই যদি আচরণের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে এ আচরণটি 
খেলার পর্যায়ে ফেলা যাবে, আর যদি ও আচরণটির লক্ষ্য থাকে বাইরে, অর্থাৎ এ" 
লক্ষ্যটি পাওয়াই হচ্ছে আচরণ সম্পাদনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহলে এ আচরণটিকে 
কাজ বলা হবে। যে ফুটবল খেলে নিছক ফুটবল খেলার উদ্দেশ্যেই, তার কাছে 
ফুটবল খেলাটা সত্যকারের খেলা। আর যে ফুটবল খেলে জীবিক|-অৰ্জ'নের জন্য, 
তার কাছে ফুটবল খেলাটা কাজের পর্যায়ে পড়ে । অবশ্য সময় সময় খেলা এবং 
কাজ পরুষ্পরের সঙ্গে এমন ভাবে মিলে যেতে পারে যে আচরণের কতটুকু খেলা! 
এবং কতটুকু কাজ তার নিখুত সীমারেখা! বার করা শক্ত হয়ে ওঠে l- 


Y 
) টি i PETTAN 
৮৪০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব o 
খেলা ভিত্তিক শিক্ষার স্বরূপ: a Ü 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে খেলা এমনই একটি আচরণ মা স্বতঃগ্রলা দিত, 
স্বাভাবিক, স্বাধীন এবং তৃপ্তিকর। তার উপরে খেলা উদ্দেশ্যবিহীন বা অর্থহীনও 
নয়। উপযুক্ত পরিবেশ e উপকরণের সহায়তায় খেলার মধ্য দিয়ে যে কেনি 
স্তরের উদ্দেস্ঠের সাৰ্থকসিদ্ধি ঘটানো যেতে পারে | : 
এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই খেলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলাটা আধুনিক 
শিক্ষাসংস্কারের কর্মীর "প্রধানতম অঙ্গ হয়ে -দীড়িয়েছে। ' শিক্ষাকা্ধের সঙ্গে: 
ধারাই সংশ্লিষ্ট আছেন তাদ্রে একটি তিক্ত অভিজ্ঞত| হল যে শিশু স্বাভাবিকভাবে 
পাঠগ্রহণে কখনই রাজী হয় না এবং শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদি অস্বাভাবিক পন্থায় 
তাকে, পাঠগ্রহণে বাধ্য করতে হর। অথচ খেলার ক্ষেত্রে শিশুকে কোনরূপ 
বাহক bite দিতে হয় না এবং সেখানে শৃঙ্খলা বজায় , রাখাটা একটা সমস্যাই 
নর। অতএব শিক্ষাকে যদি খেলার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে শিশুর শিক্ষার 
প্রতি বীতরাগ, ভীতি প্রভৃতি আর থাকবে না এবং সে স্বতঃপ্রণোদ্দিত ভাবেই 
ব্যাকরণ বা ভূগোলের পাঠ গ্রহণে উত্সাহিত হবে, যেমন সে উৎসাহিত বোধ করে 
প্রজাপতির পিছনে ছুটতে বা রালি দিয়ে রাজপ্রাসাদ তৈরী করতে। এই চিন্ত৷- 
ধারা থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার পরিকল্পনা । 
শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার মানে কিন্ত এ ময় যে প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা 
খেলা বলি সেই খেলার পরিমাণ শিক্ষায় বাড়িয়ে দেওর| - খেলা বলতে এখানে 
QE সকল আচরণকে _ বোঝায় যার সম্পাদনের জন্য শিশু স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ 
করে। অর্থাৎ এক কথার শিক্ষাকে : NU আগ্রহ-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। 
রক্ষার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু দুইই এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর 
শিক্ষাগ্রহণে স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা দেখ। যায়। অনেক শিক্ষাবিদই শিক্ষাকে 
শিশুর SE TIT করাটার ভূল অর্থ করেন। তীরা ভাবেন যে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
শিশুর মনোমত করার অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলির মধ্যে অনেক TE এবং জটিল বস্তু আছে যা শেখ| শিশুর পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন এবং তাদের মতে শিক্ষাকে শিশুর পক্ষে মনোরম করে তুলতে হলে 
₹ সেগুলিকে বাদ “দিতে হবে। এককথায় এই সমালোচকগণ মনে করেন যে 
শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে হলে গাঠক্রমটি রমণীয় ও সহজ বস্তু দিয়ে ভরিয়ে তুলতে 
হবে এব সেখানে কোন দুরূহ বা জটিল বস্তুর স্থান হবে না। কিন্ত এ ধারণা 


নেহাৎই ভ্ৰান্তিজজনক ৷ 


*_ শিক্ষাকে খৈলা-ভিত্তিক করার পন্থা ১৪১ 
Pta শিশুর_আশ্রহ নির্ভর করে তার চাহিদ। এবং প্রেষণাঁর উপরূ। যে 
বস্ধটির প্রতি শিশুর চাহিদা আছে এবং যার জন্তু শিশু স্বাভাবিকভাবেই প্রেষণা 
বোধ করে থাকে, সেটি আয়ত্ত করতে শিশু চেষ্টার কোন ক্ৰটিই করে ন| ৷ www 
ব| জটিলতার কোন প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। শিশু যখন কোন বিষয় শিখতে 
একবার উদ দ্বহয়ে ওঠে তখন দেখা গেছে যত ux প্রতিবন্ধকই তার সামনে 
"tae ন৷ কেন সে ত! অনায়াসে অতিক্রম করে যায়, অবশ্য যদি না সেটা তার 
a সাধ্যাতীত sai অতএব শিক্ষাকে খেল|-ভিত্তিক বা আগ্রহ-ভিত্তিক করতে হলে = 
থে তাকে অতি-সহজ বা অতি-সরল করে তুলতে হবে একথ| একান্ত ভুল। - পাঠ- 
ক্রমের দুরূহতা জটিলত| প্রভৃতি অঙ্গন রেখেই শিক্ষাকে খেলাভিতিক করা চলতে 

du l 
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শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার ral 


খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা কোন একটি বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা নয়। সকল শিক্ষা- 
পরিকল্পনাতেই এই নীতির প্রয়োগ চলতে পারে এবং আধুনিক অধিকাংশ শিক্ষা- 
ব্যবস্থাতেই এ নীতি অল্প বিস্তর গ্রহণ করা ₹রেছে। সত্য বলতে কি শিক্ষার 
প্রগতিশীল চিন্তাধারার মর্মার্থ ই এই খেলাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত 
রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থুকে খেলা-ভিত্তিক করতে হলে নীচের বিষয়গুলির প্রতি - 
বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 

প্রথম, শিক্ষুণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর এহণ-সামৰ্থ্যের উপযোগী হবে ৷ 

দ্বিতীয়, পা পাঠক্রম শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে স্থসমন্বিত হবে। বিষয়গুলির 
বিভাজন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিন্যাস এমন হবে যাতে শিশু সেই পাঠের মধ্যেই, 
তৃপ্তি খুঁজে পাবে। পাঠক্ৰমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি যেন্‌ শিশুর বাস্তবজীবনের 
সঙ্দে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে 1 

তৃতীয়ত, শিশুর স্বাধীনতার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। শৃঙ্খলা 


হায় 
হবে স্বাভাবিক এবং use | তার জন্য প্রয়োজন সমাজ পরিবেশের গঠন । 


বহিজরণত শৃঙ্খলা বা শাস্তি ie ইত ইত্যাদি কৃত্রিম উর ব্যবহার একেবারে 


পরিত্যাঙ্য । 
চতুৰ্থ, বিদ্যালয়" -পরিবেশকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে শিশুর সকল 
রকম চীহিদা সেখানে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। দলগত উদ্যোগ, যৌথ কৰ্মএচেষ্টা, 


6 ^ 


১৪২ শিক্ষা।বজ্ঞানের মূল তত্ব 
Aia সহ-পাঠক্রমিক কাধীবলী, প্রজেক্ট, পাঠাগার, ফিউজিয়াম, ভ্রমণ/ইত্যাদির 
মাধ্যমে শিশুর বহুমুখী বিকাশপ্রচেষ্টা যেন অভীষ্ট পুষ্টিলাভ করতে পারে। , j 

পঞ্চম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সমান্ুভূতি এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয় পরিবেশের og শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই 
পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও সাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এমন এক 
স্থসংবদ্ধ বিদ্যালয়-সমাজ গড়ে তুলবেন, যেখানে শিক্ষা হয়ে দাড়াবে খেলার মতই 
একটি স্বাভাবিক, "were S, তৃপ্তির প্রক্রিয়াবিশেষ | i 

ষ্ঠ, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক চিরাচরিত পদ্ধতির মধ্যে নতুনত্ব আনতে 
হবে। পাঠ-এহণকে এমনভাবে পরিকল্পিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার মধ্যে 
বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব খুঁজে পায়। সনাতন বক্তৃতাপদ্ধতিতে শেখানর চেয়ে পঠনীয় 
বিষয়টিকে সক্রির উদ্যোগে পরিণত করতে পারলে শিক্ষার্থী সহজেই আক 
হবে। বিতর্ক, আলোচনা, অভিনয়, প্রজেক্ট প্রভৃতি যতই পাঠক্রমের অন্তর্গত 
হবে ততই শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক মনোযোগ ও আগ্রহ সেদিকে যাবে। 


প্রশ্নাবলী 
1. Inallplay wefindan element of joy, and on this 
account we find play associated with the fine arts. Show 
that play is a good means of sublimation. (B. T. 1952) 
Ans. (পৃঃ ১৩৫ পৃঃ ১৩৯ ) 
2. Work is conscious activity dominated by the object 
= which it seeks to produce and drudgery is conscious activity 
„Whose value is not evident to the actor, How far should 
play impulse be utilised in overcoming drudgery and hard 
work. (B. T. 1953) 
Ans. (পৃঃ ১৩৭--পৃঃ ১৪২) 
«3. 70165 short notes on Playway in Education. 
(B. A. 1957) 
Ans, (পৃঃ ১৩৭ পৃঃ ১৪২) 
4. Tr is said that our school should be a place in which 
work 15 play and play is life. Three in one and one in three 
—Elucidate. (B. T. 1957) 
Ans. (পৃঃ ১৩৭ পৃঃ ১৪২) 
5. Describe critically the different theories of play. 
cq. 7 


০ 


+ প্রশ্বীবলী ১৪৩ 
€ What dq you mean by Playway in Education? 
^ Illustrate your answer with examples. (B. A. 1960) 


Ans. (পৃঃ ১৪৭ পৃহ ১৪২) 
7. What do you mean by ‘worki and.‘play’? How are s 


they uetus frons each other ? Give examples. 
i (B. A. 1961) 


E] 


» 


Ans (পৃঃ ১৩৭-_পৃঃ ১৪০) 


| ere s 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী AN 


এর পূর্বের অন্ধচ্ছেদগুলিতে আমর! দেখেছি যে বহু বিরোধী-ধর্মা ভাবসত্তার 
পারস্পরিক সংঘাতে শিক্ষার ক্ষেত্রটি জর্জরিত | এই বিভিন্ন সংঘাতের প্রভাবে 
শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, ও বিষয়বস্তু এতদিন অনিশ্চিত ও সমস্তাময় হয়ে ছিল। 
আমাদের আলোচনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এই সংঘাতগুলির অবাস্তবতা 
প্রমাণ করা ৷ ব্যক্ভি-সমষ্টি, বিদ্যালর-সমাজ, শৃঙ্খল|-শ্বাধীনত|, বংশধারা-পরিবেশ 
ইত্যাদি একাধিক ভাবসংঘর্ধের প্রকৃতি আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে এ 
সংঘ্ষগুলির মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই। এগুলি পুরোপুরি আমাদের ভরান্তধারণ। 
থেকেই প্রস্থত। 

এইরকম আর একটি বিপরীতধর্মী-সত্তার সংঘর্ষের সন্ধান আগর! পাই শিক্ষক- 
শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্যে | 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী স্বন্ধ_প্রাচীন ও আধুনিক 


গতান্থগতিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ হল একেবারে 
পরস্পরের বিপরীত। শিক্ষক জ্ঞান প্রদান করেন, শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। একজন 
দাতা, আর একজন শ্রহীতা। শিক্ষাপপ্রক্রিয়াকে সার্থক এবং কার্যকরী করে 


[ গতানুগতিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক। এখানে শি 
^ অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে আড়াল করে দাড়িয়ে 


ক্ষক শিক্ষার্থীর 
i আছেন ] 

তুলতে হলে এ দুটি বিপরীত-ধর্মী সত্তাকে একযোগে কাজ করতে zu নতুবা! 
শিক্ষাই সম্ভব হবে না। এই সংব্যাখ্যানে শিক্ষার্থী তার পক্ষে অবশ্য অৰ্জনীয় 


ন ৰণ শিক্ষক e farei ১৪৫ 


অভিজ্ঞতাঠঁলিকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করতে পারে ন|। শিক্ষক সেগুলির 
একমাত্র পরিবেশকরূপে কাজ করেন। এর ফলে শিক্ষার্থী তার জীবন অভিজ্ঞতার 
মুখোমুখি হয়ে দাড়াতে পারে না! তার সামনে দাড়িয়ে থাকেন শিক্ষক তার 
অভিজ্ঞতাগু!লঙক আড়াল করে এবং তীর মাধ্যমেই" শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে পরিচিত 
হতে পারে তাঁর জীবনের অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলির neri তিনি'যেন সেই 
অভিজ্ঞতাগুলি হতে নির্ধাস প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন এবং 
শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়। সেই পূৰ্ণাঙ্গ ক্রটীহীন জ্ঞান লাভ করেই সন্তষ্ট থাকে। 
কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের এ ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত 
হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাজ বিপরীতবর্মী নয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকের 
সামনে দাড়িয়ে তার মাধ্যমে জ্ঞান ও চিন্তাধারার পাঠ গ্রহণ করে না। বা তার 
অর্জনীয় অভিজ্ঞতাঁগুলির ,সন্দে পরোক্ষভাবে পরিচিতি লাভ করে না। এখানে 
শিক্ষার্থী তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাড়িয়ে পরিবেশের সঙ্গে তার সাধ্যমত 
সুসঙ্গতি-বিধানের চেষ্টা করে। শিক্ষকের স্থান আজ শিক্ষার্থীর বিপরীতে নয়, 
শিক্ষার্থীর পাশে । আধুনিক যুগে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবেই তার জীবন-সমস্তার . 
সমাধানে নিযুক্ত হয়, শিক্ষক থাকেন "তার সহীয়করূপে তার পাশে। তিনিও, 
শিক্ষার্থীর সঙ্বে মিলিতভাঁবে তার অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাকে তার 
সমস্তাসসাধানে উপযুক্ত নির্দেশ ও সুমন্ত্রণা দিয়ে থাকেন। শিক্ষক সেই গতানুগতিক 


[আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পৰ্ক এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়করূপে বাস্তব 
পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলিলাভে সাহায্য করছেন] 


শিক্ষাব্যবস্থার মত শিক্ষার্থী এবং তার অভিজ্ঞতার মাঝে দাড়িয়ে থেকে"তাকে 
তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে আর বঞ্চিত করেন না। > 
এই নৃতন শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কের পরিকল্পনায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে 


১০ 


s 


^ Sg» শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতৰ্ব 
আচরণ বা প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন বিরোধ নেই | ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই সৌাৰ্চযপূৰ্ণ ও গ্রীত্মিয়। গতানুগতিক পরি- 
কল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পৰ্ক ছিল আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক এবং প্রায় ক্ষেত্রেই 
তিক্তুতাপূর্ণ । শিক্ষক তার সম্পূৰ্ণ বিপরীত ধনী কাজের সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন 
এবং যথাপস্তব নিজেকে শিক্ষার্থী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। অনেক ক্ষেত্রেই 
শিক্ষকের মধ্যে একট উচ্চতাবোধ জন্মাত এবং তিনি নিজের পদ-মর্ধাদ| এবং কার্ধ 
সম্বন্ধে একটা অতিউন্নত ধারণা পোষণ করতেন। এই সকল কারণে শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর মধ্যে আদান-প্রদান চলত ছুটি অসমান স্তর থেকে এবং শিক্ষক ব্যক্তি 
হিসেবে যতই ভালই হোন =! কেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মৌলিক বিরোধিতা কোন 
দিক দিয়েই যাবার ছিল না? এই দুই অসমান স্তরের ছুটি মানুষের মধ্যে 
সত্যকারের সমাজ-ধৰ্মী এক্যবোধ গড়ে উঠত ন| এবং.কখনই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
একই সমাজের অন্তৰ্গত হয়ে উঠতে পারতেন ন|। শিক্ষককে চিরকালই মনে 
করা হৃত অন্য সমাজের মান্থ্ষ। প্রয়োজন হলে তিনি সাময়িকভাবে শিক্ষার্থী 
সমাজে প্রবেশ করতেন মাত্র । | 
ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কখনই স্বাভাবিক শৃঙ্থলাবোধ জাগাতে 
পারতেন না। বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রয় এহ করতে হত নানা অস্বাভাবিক পন্থার ৷ 
তার ব্যক্তিত্বকে করে তুলতে RSNA কঠোর এবং সময় সময় ভীতিকর । 
সহজভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না, তাদের একজন হয়ে 
উঠতে পারতেন না এবং প্রায়ই এক কৃত্রিম উদাসীনতা ও দূরত্বের আবরণে 
নিজেকে ঢেকে রাখতে বাধ্য হতেন। এতেও যেখানে ফল হত না সেখানে শৃঙ্খল| 
বজায় রাখার জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হত নিন্দা-প্রশংসা, শাত্তি-পুরন্কার, কঠোর 
বিধিনিষেধ ইত্যাদি নানা অস্বাভাবিক উপকরণের i 
আজকের শিক্ষকের রূপ কিন্তু সম্পূৰ্ণ অন্যরকম । তিনি এখন আর শিক্ষার্থীর 
জ্ঞান-দাতা, চক্ষুউন্মেষক কোন উদতন্তরের অপরিচিত প্রাণী নন। তিনি 
শিক্ষাৰ্থীয়েরই সমাজের একজন--একাধারে সহায়ক, সহকর্মী, সচিব এবং 
হিতৈষী «| তাঁকে ঘিরে অবাস্তব মধাদ| বাঁ গৌরবের কোন জ্যোতির্সগুল 
নেই |, তিনি শিক্ষার্থীদের মতই একজন দোষে গুণে মিলিয়ে সহজ সাধারণ মানুষ, 
অতিরিক্তের মধ্যে তার আছে অধিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি এবং 
তাদের সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছা। শিক্ষক সম্বন্ধে অতীতের অতিমানবিক 
দেব-সুলভ গরিকল্পনাটি এখন লুপ্তপ্রায়। 


l শিক্ষক ef ` $83» 

প্রাচী ভারতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও এইরকম সহজ, সরল ও স্বাভাবিক 
ছিল। maa আশ্রনবাসী গুরু-শিস্কাগণ সকলে মিলে একটি অখণ্ড সমাজ তৈরী 
করতেন এবং মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলে সকল, প্রকঃর অভিজ্ঞতা অজন 
করন্তেন। জ্ঞানের দিক দিয়ে facia চেয়ে গুরু আনেক উন্নত হলেও পারস্পরিক 
সহজ আদান প্রদান, ভ ভাব-বিনিময়ের কখনই অভাব হতন|। প্রাচীন dice 


গুরু শিযোর মধ্যে বেশ সহজ নিবিড় যোগন্থত্র বিরাজ wwe! সক্রেটিসের RiT- 


গাত্রেই ছিল বন্ধু, বন্ধুমাত্রেই শিষ্য । 
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_শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অস্বাভাবিক ও আড়ষ্টসম্পৰ্কের e হল সেদিন্‌ 
যেদিন থেকে শিক্ষা হয়ে দাড়াল প্ৰতিষ্ঠানমূলক ৷ শিক্ষার্থীর সংখ্য| বেড়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে দলগত শিক্ষণ-পদ্ধৃতি দেখা দিল। ক্লাশ তৈরী হল, বেঞ্চ এল, শিক্ষকের 
জন্য নিৰ্দিষ্ট চেয়ার টেবিল দেখ। দিল। শিক্ষার্থীর সংখ্য। যখন আরও বেড়ে উঠল 
তখন বেঞ্চের জায়গায় এল গ্যালারী, শিক্ষকের জন্য তৈরী হল প্র্যাটকর্ম। এর 
ফলে ধাঁরে ধীরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখ। দিল দূরত্ব ও অপরিচিতির একটা 
অবাস্তব ব্যবধান ॥ এই অবাস্তব ব্যবধানট। দুর করে পুনরায় স্বাভাবিক এবং 
আন্তরিক যোগস্থত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সব (দশের শিক্ষাবিদেরাই উপলব্ধি 
করেছেন এবং আধুনিক. শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের একট! বড় কর্মসুচী” 
হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষাধীর মধ্যে একটা সহজ স্বাভাবিক মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন 


করা। 


পাশ্চাত্যের অনেক বিদ্যায়তনে শিক্ষক আজ তীর বহুদিনের উচ্চ আসন 
থেকে নেমে শিক্ষার্থীর পাশে এসে দীড়িয়েছেন। ক্লাসে, লাইব্রেরীতে, বিতর্ব- 
সভায়, খেলার মাঠে, ভ্ৰমণে, যৌথ কর্ম-প্রচে্টার, সর্বত্রই আজ শিক্ষককে সহ- 
অংশগ্রহণকারী রূপে শিক্ষার্থীর পাশে দেখা যায়। শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথ 


তার নব শিক্ষ-পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে এই অবাস্তব দেয়ালটা _ 


ভেঙে দিয়েছিলেন। যেখানেই থিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটা এইভাবে সহজ 
ও cif হয়ে উঠতে পেরেছে সেখানেই শিক্ষ। হয়ে উঠেছে মঙ্গলময় 
ও সার্থক। যেখানে তা হয় নি সেখানে শিকা কষ্ট-কল্লিত, অসাৰ্থক এবং 
ব্যবসায়পর্যীয়ভুক্ত ৷ ০ 


৩ 


e 


a 


০ o P 
o ১৪৮ ` শিক্ষাবিজ্ঞানের মূৰ্লতত্ব 
শিক্ষক-কেন্দ্ৰিক শিক্ষা e ‘ 
প্রাচীন শিক্ষা ছিল পুরোপুরি শিক্ষক-কেন্দ্রিক। শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর 
স্থান ছিল অতি নগণ্য ৷ সমন্তে বিদ্যালয় জুড়ে বির'জ করতেন শিক্ষক। তার 
উন্নত গুরুগা্ীর ব্যক্তিস্বে-বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ছিল নিষিক্ত। ক্লাশেও শিক্ষকই 
ছিলেন সব। শিক্ষা-পরক্রিরায় যতটুকু সক্ৰিয়ত| তখন ছিল তার সবটুকুই সম্পাদন 
করতেন শিক্ষক একা। তিনি তার উপলদ্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষণীয় 
বিষয়টি আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতেন আর শিক্ষার্থীর! নীরব নিষ্পন্দ 
হয়ে সেই জ্ঞান-বিশ্লেষণ শুনত। শিক্ষার্থীর পক্ষে করার কিছু ছিল না এবং তাকে 
কিছু করার সুযোগও দেওয়া হত ন৷ ৷ 


কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার এ রূপটি বদলে গেছে। 
শিক্ষার্থীকে নতুন করে আবিষ্কার কর! হল। শিক্ষার্থীকে অবহেল| করে যে সার্থক 
শিক্ষ-ব্যবস্থা গড়! যায় না এ সহজ সত্যটুকু সকলেই quen করলেন। তার ফলে 
শিক্ষার আমূল সংস্কার সুরু হল শিক্ষক-কেন্ত্রিক শিক্ষা ধারার স্থানে গড়ে 
তোল হল শিক্ষার্থী-কেন্দরিক নৃতন শিক্ষা-ব্যবস্থ। i ? 


বিংশ শতাব্দীতে 


শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা 


আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে স্থান দেওয়| হয়েছে সবার পুরে!ভাগে । শিক্ষার্থীর 
বাস্তব অভিজ্ঞত| দিয়েই এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম গড়ে তোল| হয়েছে। 
শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর সমস্ত অভিজ্ঞতার একমাত্র পরিবেশক নন। সত্য বলতে 


কি, অভিজ্ঞতা-পরিবেশন করার কোন দারিত্ই তার আজ নেই। কেননা 
আধুনিক শিক্ষানীতি অনুযায়ী অভিজ্ঞতা পরোক্ষ পন্থায় কারও মাধ্যমে অন করা 

“ যায় না। সে জান হয় নিতান্তই নিন্ধিয, তার কোন কার্দকারিত নেই। অভিজ্ঞত। 
শিক্ষার্থীকে রর করতে হবে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে | ফলে শিক্ষকের সেই 
সৰ্বব্যাপী ANI আর নেই। তীর কাজও এচুৱ পরিমাণে কমে গেছে। সমস্ত 
সক্রিয়ত৷ এখন শিক্ষার্থীর । একদা-বিশ্বত শিক্ষার্থী এখন নাটকের প্রধান ভূমিকায়, 
শিক্ষক আর নন । 


a LI 


e à a 


z 9 ৩ 
ৰত আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকের কাজ ১৪৯ 


"আধুনিক গণতান্ত্ৰিক সমাজে শিক্ষকের কাজ 


কিন্ত তা বলে একথা ভাবন্টে ভুল হবে যে শিক্ষকের দায়িত্ব কমে গেছে। 
কাজের গুরুভীরু কমে গেলেও গুরুত্ব একটুও কমেনি, "বরং কাজের প্রকৃতির 


বিচারে শিক্ষবের দায়িত্ব ও গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আগে , 


শিক্ষক ছিলেন কেবলমাত্র জ্ঞানদাতা। তীর নিজের আহরিত তথ্যের সমষ্টি ও 
উপলদ্ধি করা তত্বের ভাণ্ডারটি শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিয়েই তিনি কর্তব্যমুক্ত 
হতেন। তাঁর কর্মক্ষমতার বিচার হত কতট! সাফল্যের সঙ্গে তিনি এই কাজটি 
করতে পারলেন তার TIAI । o 
কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকের কাজ অনেক কঠিন হয়ে 
দাড়িয়েছে। পূর্ব-আহরিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি জানের বর্ণনা শিক্ষার্থীকে শুনিয়ে 
তার কর্তব্যের আজ আর শেষ হয় না। সে জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে অর্জন করতে পারে সেটা দেখাই এখন শিক্ষকের প্রধান কাঁজ। 
উদাহরণস্বরূপ, আগে কাকে ভদ্রতা বা সামাজিকতা বলে, শিক্ষার্থীকে শেখাতে 
হলে ভদ্রতা ব| সামাজিকতার উপর জ্ঞানবহুল একটি বক্তৃতা দিলেই শিক্ষকের 
কাজ শেষ হয়ে যেত কিন্তু এখন শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
ভদ্রতা বা সামাজিকতীর প্রকৃতি জানতে পারে সে ব্যবস্থ। করাই শিক্ষকের 
stai অতএব আধুনিক শিক্ষকের কাজ প্রাচীন শিক্ষকের তুলনায় পরিমাণে 
কম হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে অনেক বেশী I 


আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র কতকগুলি তত্বমূলক ভ্ঞান-অর্জনে সাহীষ্য = 
করাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তীর কাজ এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক হয়ে ` 


দাড়িয়েছে এবং শিক্ষার্থীর সত্তার এমন কোন দিক নেই যাকে আজ ত! গভীরভাবে 
স্পর্শ করে না। 


আধুনিক সমাজে বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষকের কাজ axe 


গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর দায়িত্ব যে কত ্দূরপ্রসারী ত! নীচের তালিকাটি পড়লেই 
বোঝ। যাবে। 

(১) agfa শিক্ষক জান দান করেন না, শিক্ষার্থীকে জান অর্জনে শাহী 
করেন। শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি 
শিখতে গ্রবং আব্ভাকীয় কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা, পরিকল্পনা 
এবং সম্পাদন এ সবই শিক্ষকের কর্মস্থচীর অন্তর্গত | 3 


গু 


ত 


se শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
(x) এর জন্য শিক্ষককে দক্ষ পরিকল্পক হতে হবে ৷ এমনভাবে পাঠক্রমকে ' 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার মাধ্যমে সুষ্ঠ জীবনযাত্রার জন্য" অর্জনীয় 
অভিজ্ঞতাগুলি আহরণ করতে পারে। I 
(৩) এত গেল জ্ঞানের দিক। গণতান্ত্ৰিক সমাজে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিপত্তার sata 
" দিকেরও যাতে wb বিকাশ ঘটে সেটা দেখাও শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার্থীর 
j অনুভূতিমূলক ও সমাজগত দিকগুলি যাতে বাঞ্ছিত পথ ধরে এগোয় তার ব্যবস্থা 
শিক্ষককে করতে হবে । আধুনিক বিদ্যালয়গুলির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষকের কাজের গণ্তীও বৃহত্তর হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ে সমাজধৰ্মী পরিবেশ 
তৈরী করে শিক্ষার্থীর সামাজিক সচেত্নতাকে পুষ্ট করা, মিলিত উদ্যোগের মাধামে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা, বন্ধুগ্ৰীতি, স্বাৰ্থত্যাগ ইত্যাদি সদৃগ্ুণ wb করা, 
নানারূপ সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর বিশেয় ক্ষমতাগুলিকে 
জাগিয়ে তোলা, সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতা-বৈচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক 
অহুভূতিমূলক সাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঢাজগুলি আধুনিক 
শিক্ষকের কৰ্মহুচীর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে | 
(৪) আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের চারটে পীচিলের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নয়। পাঠাগার, যাদুঘর, “খেলার মাঠ থেকে সুরু করে কং" শিক্ষার্থীর 
বাড়ী পৰ্যন্ত আজকের শিক্ষকের নিয়মিত গতিবিধি। তাছাড়| শিক্ষককে শিক্ষার্থীর 
পিতা-মাতা, ভাইবোনদের সঙ্গেও অতি sab যোগাযোগ রাখতে হয়। শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিসভার অভীষ্ট বিকাশের জন্য তার সম্পূৰ্ণ জীবনযাত্রার সঙ্গেই শিক্ষককে 
পরিচিত হতে হয়। 
তি ৷ ১7 দায়িত্ব আরও অধিক। আজকের শিক্ষার্থী 
| যথাযথ পালন করতে পারে ax, US হয়ে উঠতে পারে, শাসনতষের দায়িত্ব 
৮৮৮৮ 
শিক্ষকের উপর। ক্ষাৰ্থীকে প্রস্তুত করার দায়িত্বও আধুনিক 
(৬) শিক্ষার্থীর জীবন-দ্শন গঠনে আজ শি 
শিক্ষক'ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রাচীনকালে 
শিক্ষক সরাসরি শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গ 


ৰ যোগাযোগ স্থা : 
জন্য যাতে শিক্ষার্থী সবল সুস্বাস্থাময় একটা হান করতে পারে। সেই 
দিক দিয়ে আধুনিক শিক্ষকের করণীয় অ 


ক্ষকই” হলেন প্রধান সহায়ক। 


নেকথানি। ব্যক্তিগত প্রভাব ও 


a 


Afia লক্ষণ _ ১৫১. 


আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভাবধারার একট। সুসংহত 
রূপ দিতেস্পারেন। 3 
(৭) সবশেষে আসে পরিচালনা এবং RAAN l- আধুনিক f শিক্ষক শিক্ষার্থী 
সমাজের একজুন হওয়ার ফলে সাক্ষাত্ভাবে শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রভাবান্বিত 
করতে পারেন P তর উন্নত অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার সাহায্যে তিনি শিক্ষার্থীর 
সমগ্র জীবন প্রচেষ্টাকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন এবং যাতে সুষ্ঠ পরিণতিতে সে 
‘প্রচেষ্টার সমাপ্তি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করতে পারেন I 
উপসংহারে একটু বলা যায় যে আধুনিক শিক্ষক আর কেব্লমাত্রশিক্ষক নন, 
তিনি শিক্ষার্থীর সহকর্মী, মন্্রাদাতা, হিতৈষী বন্ধু, জীবনদর্শন-গঠনে প্রধান সহায়ক = 
এবং জীবনপ্ৰচেষ্টায় অভীজ্ঞ পথ প্রদর্শক । E 
এত হুল শিক্ষার্থীর দিক দিয়ে আধুনিক শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্বে Rem t 
বিদ্যালিম্বের দিক দিয়েও আধুনিক শিক্ষকের কাজ কম নয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম = 
নির্ধারণ, শ্ৰেণী অনুযায়ী তার বণ্টন, দৈনন্দিন অনুসরণীয় কর্মস্থচী প্রণয়ন, অভিজ্ঞতা- * 
বৈচিত্রের নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ এবং যথাসময়ে 
তাঁর পরীক্ষাগ্রহণ,অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষণ ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
উল্লেখ করা যার য৷ আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকের কর্তব্যের অন্তর্গত | 
N 


স্ৃশিক্ষকের লক্ষণ (Marks of a good teacher) 


সার্থক শিক্ষ।; একটা বড় উপকরণ হলেন স্নশিক্ষক শিক্ষাকে ফলপ্ৰদ করতে 


. হুলে যেমন শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠক্রমের প্রয়োজন, উন্নত আধুনিক পদ্ধতির 


প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যোগ্য শিক্ষকের । শিক্ষক যদি উপযুক্ত না হন তাহলে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ত ব্যর্থ হয়ই এমন কি তিনি শিক্ষার্থীর পরম ক্ষতির কারণও হয়ে 
উঠতে পারেন। স্থশিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিপত্তাকে তার পূর্ণতন বকাশের 
পথে নিয়ে যিয়ে তাকে এক আলোকোজ্জন ভবিষ্যৎ দান করতে পারেন, আবার 
তেমনই কুশিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্তাবনাগুপির অকাল মৃত্যু ঘটিয়ে তার ভবিবৎকে 
অন্ধকারমহু করে তুলতে পারেন । স্থশিক্ষ! ও সুশিক্ষক মূলত অভিন্ন বললেই চলে। 
সকল শিক্ষকই কিন্তু স্থুশিক্ষক নন সুশিক্ষক হতে গেলে কতকগুলি বিশেষ 
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২৫২ " শিক্ষাবিজ্ঞটুনের মূলত 


"গুণ বা বৈশিষ্ঠ্য থাক] দরকার। « কোন্‌ কোন্‌ গুণ থাকলে wies হওয়া যায়, 
শিক্ষকের কো কোন্‌ গুণ শিক্ষার্থীরা পছন্দ করে বা শিক্ষকের কোন্‌ কোন্‌ 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষুর সাফল্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বৰ্তমান ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে নানা 
মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন গবেষণা চালান। বাৰুর্ণ([3%৮৮) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী 
“এই ধরনের কতকগুলি পরীক্ষণের ফল একত্ৰ করে শিক্ষকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সন্ধে 
শিক্ষাসাফল্যের সম্বন্ধের একটা তালিকা প্রণরন করেন। 
আলোচনার সুবিধার জন্য আমর! স্থশিক্ষকের বৈশিষ্ট্যকে প্রধানত তিন ভাগে 
ভাগ করতে পারি। যথা 
0) ব্যক্তিগত গুণাবলী, (২) জান ও দক্ষতা, (৩) আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যাদি। 


ব্যক্তিগত গুণাবলী 
P 

+, (১) জুশিক্ষকের প্রথম লক্ষণ হল যে তিনি” স্থবিবেচুক হবেন। বার্রের ' 

- মতে শিক্ষার. সাফল্যের সঙ্গে এই গুণটির খুব নিবিড় ANRE আছে। অবস্থা 
স্থবিবেচনার weite করা হয়েছে আরও অনেকগুলি গুণ--যেমন, শিক্ষার্থীর 
কাজের যথেষ্ট মূল্যদান, কোমলতা, সৌহাৰ্দা, ভদ্রতা সহানভূতি, সাহায্য করার 
মনোভাব. ধৈৰ্য, messe ইত্যাদি। এই গুলি শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় উদ দ্ধ 
করার জন্য একপ্রকার অপরিহার্য বললেই চলে ৷ ; 
(২) বিবেচনার পর বার্রের তালিকা অনুযায়ী আসে বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা। 
= সাধারণ লোকের বুদ্ধির মানের চেয়ে শিক্ষকের বেশী বুদ্ধি থাক| প্রয়োজন একথা 
= অবিসংবাদিত । কেননা, শিক্ষণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত বরা, ভটিল 


ঘটনা-বিন্যাসের সমাধান উদ্ভাবন করা, শিক্ষার্থীর জনতাকে সংঘবদ্বভাবে 


পরিচালিত করা গ্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাকে করতে হয়। অতএব তার 
" বিচক্ষণতা, PI বিচারশভি, মানসিক ক্ষমতা, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি সাধারণের 
চেয়ে যে উৎকৃষ্ট স্তরের হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

(৩) স্বশিক্ষকের আর একটি লক্ষণ হল el (Buoyancy )। gag 
বলতে বোঝায় পরিস্থিতির চাপে অবদমিত না হওয়া, প্রতিকূল, ঘটনাচক্রের 
কাছে হার না মান! ও যে কোন অবস্থায় মনের P SRM বার্রের 
পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই গুণটির সদে শিগ্দকের সাফল্যের বে? ঘনিষ্ঠ xm আছে। 
প্রবতার মধ্যে আমর! ফেলতে পারি আশাবাদিতা, উদ্যম, egaa, নাছ বুজি 
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| *গ্রকাশ-ক্ষমতা, রসজ্ঞান প্ৰভৃতি গুণগুলি। রসবোধের শক্তিটি বিশেষ করে সফল 
শিক্ষকের একটা অপরিহার্ষ বৈশিষ্ট্য 1 

8| এর পরে সুশিক্ষকের যে বৈশিষ্যটির্ন উল্লেখ করতে হয় সেটি হল 
প্রক্ষোভঘটিত‘লাম্য। অসংযত, খামখেয়ালী ও অস্থিরচিত্ত শ্লিক্ষকের পক্ষে সাফল্য- 
লাভ করা খুবই শক্ত। স্থশিক্ষকের আত্মসংঘম থাকবে, তীর কথাবাতীয় দৃঢ়তা 

প্রকাশ পাবে এবং আচরণে স্থিরতা থাকবে । তবেই শিক্ষার্থীরা তাকে অনুসরণ 
করবে এবং তীর উপর নির্ভর করার উত্সাহ পাবে | 

৫1 স্থশিক্ষক যথেষ্ট দায়িত্বশীল হবেন । তার জানা উচিত যে তার ব্যক্তিগত 
প্রভাব শিক্ষা্থীর গঠনোন্মুখ মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যেতে পারে এবং 
বহু দিক দিয়ে তার মনের গঠন-প্রক্ৃতি নির্ধারণ করতে পারে। সেইজন্য তাৰ 
আচরণ, মন্তব্য, চিন্তাধারা"গ্রভৃতি সংযত হওয়া উচিত, নইলে শিক্ষার্থীর গঠন- 
্রয়াসী ব্যক্তিসত্তাকে বিপথগামী করে তুলতে পারে। 

'_ e. স্থশিক্ষকের দৃষ্টিভ্দী উদার ও যথেষ্ট ব্যাপক হবে। শিক্ষার্থীর মনের 
গ্রদারতা বৃদ্ধি করাও তার একটা বড় কাজ । -শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী যদি সংকীর্ণ এবং 
অনুদার হয় তবে শিক্ষার্থীর মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে না। এর জন্যে নিজের 
শিক্ষণীয় বিষয়টি ছাড়াও অন্তান্ত cred বিষয়ে শিক্ষকের ব্যাপক জ্ঞান থাকা 
দরকার। 

«| স্থশিক্ষক চিন্তায় ও আচরণে প্রগতিশীল হবেন। যে শিক্ষক প্রাচীন 
ও সনাতন ভাবধারার গণ্ডী গার হতে চান না, তিনি সার্থক শিক্ষা কখনই দিতে 
পারেন না। জ্ঞান" সদাবধধনশীল, সতত পরিবর্তনধর্মী। যিনি সেই, জ্ঞানের 
অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবেন তিনিই শিক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারেন। 

৮। স্ুুশিক্ষক তার বিচার এবং সিদ্ধান্তে সকল প্রকার. ব্যক্তিগত প্রভাবের 
উপর থাকবেন। বার্ুরের তালিকাতে এই লক্ষণটির নাম দেওয়া হয়েছে 
নৈর্ধ/ভিকতা (Oblectivity) | এর অন্তর্গত হল পক্ষপাঁতিত্ব-হীনতা, উদারতা, 
ঘ্যায়-বিচার ইত্যাদি। দেখা গেছে যে অনেক ভাল শিক্ষকও তাঁদের এই গুণটির 
অভাবের জন্ত শিক্ষণ-সাক্ষল্য থেকে বঞ্চিত হন। 

31 নির্ভরযোগ্যত স্থশিক্ষকের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য । 
তার আচরণ কথাবার্তা যেন শিক্ষার্থীর মনে তীর প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাসের R করতে 
পারে। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসভাজন নন, তীর পক্ষে কার্যকরী শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভবই নয়। 
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৯*॥ এবার আসে স্থশিক্ষকের ব্যক্তিত্বের eli বার্রের তালিকাতেও, 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে | তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক ধার যথেষ্ট বদলে CIRI পূর্বে মনে কগ। হত স্থিক্ষক 
হতে গেলে aiaa, কৰ্তৃত্বৰ্মী" ও কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। কিন্তু 
প্রগতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনায় এ ধরনের শিক্ষকের কোন স্থান নেই। শিক্ষক এখন 
শিক্ষার্থীর সহকর্মী, leq বন্ধুবিশেষ। তাকে শিক্ষার্থীর সঙ্গে সহজ ও 
স্বাভাবিকভাবে মেলামেশ| করতে হবে এবং তাদের সমাজের একজন হতে হবে'। 
West তার ব্যাক্তিত্ব হবে গ্রীতিময়, সৌহ ্দ্যুভিত্তক ও আকর্ষণীয়। বারের 
পর্যবেক্ষণে আকর্ধণীয়তাকে ক্থশিক্ষকের একটা লক্ষণ বলে বর্ণন| করা হয়েছে | 
ব্যক্তিগত আকধণ ( personal magnetism ), ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ইত্যাদি এই 
পর্যায়ের অন্তর্গত | ^ 

দৈহিক স্প্রীত৷ স্থশিক্ষকের একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়। অনেক ছাত্র- 
প্রিয় শিক্ষককেই এই বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিতই দেখা গেছে। স্থশিক্ষককে যে 
প্রিয়দ্শন হতেই হবে তার কোন অর্থ নেই । তবে দৈহিক খুঁত বা বিকলাগতা 
শিক্ষা-সাফল্যের অন্তরায় i ০ 

, স্বাস্থ্যের উপর কিন্তু শিক্ষণের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। বারুরের 
পধবেক্ষণেও এ সত্য সমধিত হতে দেখা 'গেছে। স্বাস্থাহীন বা সদা-অস্স্থ 
শিক্ষক কখনই শিক্ষার্থীদের প্রতি স্থবিচার করতে পারেন Al | 

বার্রের তালিকা থেকে আরও দেখা গেছে যে শিক্ষকের বয়স, উচ্চতা, ওজন 
এমন কি সামাজিক পদন্ধাদার সঙ্গেও হুশিক্ষণের কোন সম্পর্ক নেই। 


জ্ঞান ও দক্ষতা 


শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান স্থশিক্ষকের আর একটি অপরিহার্ধ 
"ed 1 সার্থক শিক্ষা নির্ভর করে উপযুক্ত পরিচালনার উপর এবং তার জন্য প্রয়োজন 
qd অভিজ্ঞতা ও Tel! অগভীর বিদ্ধ| নিয়ে শিক্ষক কখনই শিক্ষার্থীর 
Sails বিকাশ ঘটাতে পারেন না। : 

কেবলমাত্র শিক্ষণী বিষয়টিতে শিক্ষকের জ্ঞান থাকলে চলবে ন|৭ জ্ঞানের 
সকল শাখার সঙ্দেই শিক্ষকের uu: পরিচিত থাকা একান্ত বাঞ্চনীয়| 
শিক্ষার্থীদের বহুমুখী কৌতুহল ও জ্ঞানস্পৃহাকে বিনি তৃপ্ত করতে পারেন তিনিই 
সুশিক্ষক। : 


/ 
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সুশিক্ষক শিক্ষণের আধুনিক প্ধতিগুনির সেও বিশেষভাবে পরিচিত 
থাকবেন। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের নানা, পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে নিত্য নৃতন তথ্য NAFS হচ্ছে। স্থশিক্ষক সেই সকল তথ্যের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে, পরিচিত থাকবেন এবং সেগুলি যথাসপ্তব বাস্তবে, প্রয়োগ 
করবেন | 
o মনোবিজ্ঞান, বিশেষ করে শিশু মনোবিজ্ঞানে, স্থশিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা! 
একান্ত আবশ্তক। শিক্ষকের সমস্ত কাজই কতগুলি বিকাশোন্মুখ মানুষের মনকে 
নিয়ে__তাদের চিন্তা, অনুভূতি, আশা, চাহিদা ইত্যাদিকে ঘিরে। অতএব 
মনোবিজ্ঞানে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহীর্যভীবে আবশ্যক । শিশু মনো- 
বিজ্ঞান ছাড়াও দল-মনোবিজ্ঞানে (3:90 Psychology)swta থাকাও শিক্ষকের 
গক্ষে একান্ত প্রয়োজন | বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্থলংহত ও স্থসংবদ্ধ 
সমাজ গড়ে তোলাই শিক্ষকের প্র শন কাজ, এবং ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় 
প্রকার মনোবিজ্ঞনের গঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এর অত্যাবশ্যক উপকরণ এ ছাড়াও বার্রের 
তালিকা অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে অনুকূল করে গড়ে তোলার দক্ষতাও 
সুশিক্ষকের একটি বড় লক্ষণ I 


S 


'আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য 


এই পর্যায়ে প্রথমে পড়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। প্রাচীন 
শিক্ষকের দমনাত্মক ব্যবহারের স্থানে সহানুভূতি ও স্থবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 
জমন্তাগুলিকে গ্রহণ করাই হচ্ছে স্থশিক্ষকের যথার্থ লক্ষণ। পক্ষপাতহীনতাও 
শিক্ষণের সাফল্যের একট! উল্লেখযোগ্য উপাদান । 

সাহায্যদান ও সহযোগিতাও শিক্ষকের আর একটি বড় লক্ষণ। শিক্ষার্থীরা 
যেন শিক্ষককে কেবলমাত্র শিক্ষাদান এবং পরীক্ষাগ্রহণের একটা যন্ত্র বলে ন! মনে 
করে, তাকে তারা তাদের সহায়ক শুভাকাজ্জী বলেই যেন গ্রহণ করে। 

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভদ্ৰ ব্যবহার ৪ শিক্ষার্থীদের প্রতি সংবেদনমীল মনোভাব 
গ্রভৃতি স্থশিক্ষকের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য৷ 

শিক্ষণপ্ৰিয়তাকে একটা সুশিক্ষকের বড় লক্ষণ বলে বৰ্ণনা করা যায়। সাধারণত 
দেখা যায় খারা অন্য কোন বৃত্তিতে ufa করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে শিক্ষকতা 
গ্রহণ করেছেন তারা বহু গুণের অধিকারী হওয়া সত্বেও স্থশিক্ষক হতে পারেন 
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না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষকতা তাদের কাছে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নর (' 
অতএব শিক্ষায় তাদের আগ্রহ নেই। শিক্ষণগ্রীতি" আর শিক্ষার্থী-গ্রীতি প্রায় 
একই কথা ৷ ফলে শিক্ষণ আগ্রহ না থাকলে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের কাছে fera 
হয়ে দাড়ায় না এবং শিক্ষক-শির্ষার্থী সম্পর্ক স্থশিক্ষণের প্রতিকূল হয়ে ওঠে। 


R 


প্রধান শিক্ষকের কার্যাবলী ন 


শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান” শিক্ষকের স্থান বেশ কিছুটা স্বত্ব । তিনি মূলত 
শিক্ষক হলেও অন্তান্ত শিক্ষকের তুলনায় তীর কর্তব্য যেমন অধিক,দায়িত্ও তেমনই 
প্রচুর। সাধারণ শিক্ষকের সম্পর্ক গরধানত ছাত্রদের সন্গে। শিক্ষার্থীদের সমাজের 
ষ্ঠ সংগঠন করা, তাদের অভিজ্রতাগুলি স্থনিয়ন্ত্ৰিত করা ইত্যাদি কর্তব্যের মধ্যেই 
তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থী:সমাজ ও শিক্ষক-সমাজ 
এই ছুই নিয়েই । তাঁকে একাধারে ত্ৰিবিধ অংশে অবতীৰ্ণ হতে হয়, যথাঁ-শিক্ষক, 
পরিচালক ও সমন্বয়-সাধকের রপে। e 


শিক্ষকরূপে 


সাধারণ শিক্ষকের মত প্রধান শিক্ষকও শিক্ষার্থী সমাজের একজন হবেন। 
নিজের পদমধাদা, কঠোর ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে 
দূরত্ব বজায় রেখে চলেন তিনি শিক্ষার্থীদের সতাকারের চাহিদা মেটাতে পারেন 
না। আধুনিক প্রগতিশীল প্রধান শিক্ষককে এইজন্য আমরা পড়ার ক্লাসে, 
পাঠাগারে, খেলার মাঠে, সর্বত্রই শিক্ষাৰ্থী ‘সমাজের অন্তভুক্ত একজন হিতৈষী 
সহায়কর্পপেই দেখতে পাই | 
সাধারণ শিক্ষক হয়ত কোন একটি বা কয়েকটি বিশেষ শ্ৰেণীর সংস্পর্শে 
আসেন, কিন্তু প্রধান শিক্ষককে সকল শ্রেণীর সঙ্গে ঘনি্ যোগাযোগ রাখতে হয়। 
তিনি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা্থীরই শিক্ষক ৷ অনেক প্রধান শিক্ষকষ্টক বিদ্যালয়ের 
অন্যান্য কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত দেখা যায় যে তার পক্ষে শিক্ষণের কাজ করার সময় 
হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ প্রথা নিতান্তই ্ষতিকর। মনে রাখতে হশে যে প্রধান 
শিক্ষক প্রথমে শিক্ষক, তার পরে অন্য কিছু। তিনি সমস্ত fopra ex সি 
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ব্যক্তিগতভীবে পরিচিত হবেন, তাদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখবেন এবং শিক্ষার্থী 


দের জনতাকে সুসংবদ্ধ সম়াজরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। যে সকল 
বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাম আছে মে সকল স্থানে প্রধান শিক্ষকের প্রত্যেকটি ছাত্রের স্থখ- 
ছুংখণন্থবিধা-অক্বিবা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত৷ 

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের পক্রিয় সাহায্য করবেন d 
নৃতন আগন্তক শিক্ষককে সহানুভূতি ও নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যথাযথ 
পরিচালন। করার দায়িত্বও প্রধান শিক্ষকের । 


পরচালকব্ধপে 
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বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিগালনা-তরীর হাল ধরে থাকেন প্রধান শিক্ষক । 
এ দিক দিয়ে তাকে যথেষ্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী 
হতে হয়। বিদ্যালয়ের জটিল সমস্যার সমাধান, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, দৈনন্দিন কার্য 
পরিচালনার ব্যবস্থা, শিক্ষক-নিয়োগ, ছাত্র-নির্বাচন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি নান! 
গুরত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব থাকে প্রধান শিক্ষকের উপর | 


জমন্বয়-সাধকরূপে 


প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ কাজ হল সমন্বয়-সাধন। এই সমন্বয় 
সাধন আবার নানা বিভিন্ন দলের মধ্যে হতে পারে, যেমন___শিক্ষার্থী-ও-শিক্ষা্থী; 
শিক্ষক-ও-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-ও শিক্ষক, শিক্ষক-ও-পরিচালক এবং শিক্ষক-ও- 
অভিভাবক ৷ 

প্রথম, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সুসংহত সুনিয়ন্ত্রিত 

শিক্ষার্থী সমাজ গড়ে তোল| প্রধান শিক্ষকের কাজ । 

দ্বিতীয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে saga গ্রীতিময় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় 
এবং শিক্ষণ যাতে অভীষ্ট পথ ধরে এগোর ত| দেখাও প্রধান শিক্ষকের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ ৷ 

তৃতীয়, বিভিন্ন শিক্ষকদের মধ্যে যাতে সৌহার্দাপূর্ণ নিত বন্ধন 

বজায় থাকে এবং বিদ্যালয়ের আবহাওয়া কোনরূপ ছন্ৰ বা. অবাঞ্ছিত ঘটনার দ্বার 
কলুষিত ai হয় সেটা দেখাও প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য । 
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চতুৰ্থত, শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালকদের মধ্যে যাতে কোনয়প সংঘাত 
না বাধে এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়ত। মিটানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তার 
ব্যবস্থা করাও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ৷ 
সর্বশেষে আসে শিক্ষক-অডিভাবক সহবোধগিতার কথা । শিক্ষাকে সার্থক ও 
কার্যকরী করতে হলে, fares শিক্ষক ও পিতামাতার মধ্যে এরটা নিকট সহ- 
ধোগিতার সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে। নানা কারণে এ দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার স্থযোগ পায় ন| প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষক, 
অভিভাবকের মধ্যে এই বাঞ্ছিত যোগাযোগ স্থাপন করা। অভিভাবকদের 
বিদ্যালয়ে আমন্ত্ৰণ করে এনে, শিক্ষকদের অভিভাবকদের সন্দে মেলামেশার সুযোগ 
দিয়ে, শিক্ষক-অভিভাবক আল্লোচনা-সভার আয়োজন করে প্রধান-শিক্ষক এই 
যোগাযোগটি সক্রিয়ভাবে স্থাপন করতে পারেন । 
অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষকত| ও পরিচালন] ছাড়া প্রধান শিক্ষকের একটা বড় 
কাজ হল সমনবর-নাধন। RID একাধিক শক্তির কর্মক্ষেত্র । শিক্ষক, 
পরিচালক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এই চারটি প্রধান শক্তি" বিদ্যালয়ের মাধামে 
পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে চলে। প্রধান শিক্ষক হলেন এই শক্তিগুলির 
কেন্দ্ৰবিন্দু তীর বিচন্ণত|, ব্যবহারিক "জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি 
বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় আনেন এবং তাদের মিলিত প্রচেষ্টা যাতে 
অভীষ্টতম পরিণতির পথে এগোয় তার ব্যবস্থা করেন। 


প্রশ্নাবলী 


1. Write an essay on—Relation between the teacher and 
the taught. (B. T. 1950) 
^ Ans. (পৃঃ ১৪৪ পৃঃ ১৪৮) 

2. ‘Teacher’ is essentialy another name for ‘influence’. 
Show that the function of the teacher is to influence the 
child to personalise the impersonal experiences which consti- 
tute the course of study. (B. T. 1958) 

Aa (পু ১৪৯ ন 

3. °What personal characteristics in a pupil do lead to- 

ds success in school? Think of the teacher who was 
mos "successful in helping you to learn. What personal 


০ 


* প্রশ্নীকলী | ১৫৯ 


characteristics of the teacher contributed most to the - 
Success 2 (B. T. 1953) 


Ans? ( দ্বিতীয়াংশ ৭__পৃঃ ১৫১ পৃঃ ১৫৬) 

4. What arethe functions ofa teacher? Why is he 
considered the most important in the educational system 7 

০ ^J (B. A. 1955) 

Ans. (পৃঃ ১৪৯লপৃঃ ১৫১) 

5. Describe the marks of a good teacher. (B. A. 1957) 
^ Ans. (পৃঃ ১৫১ পৃঃ ১৫৬) 

6. What the mainspring is to the watch, the fly wheel to 


the machine, or the engine to the steamship, the headmaster 
isto the school. Discuss. e (B. A. 1959) 

Ans. (পৃঃ ১৫৬-_পৃঃ ১৫৮) ০ ৰি 

7. “The teacher should not merely be the fountain of 
facts or the walking Encyclopaedia but the guide, philosopher 
and friend to the young." Discuss. (B. A. 1960) 

Ans. (পূঃ ১৪৯--পৃঃ ৯৫৬) 

8. What according to you, are the essential qualifications 
ofa teacher? In this connection discuss the statemeiit— 
"The function of a teacher is somewhat like tbat ofa 
gardener". d (B. A. 1961) 

Ans. (পৃঃ ১৪৯--পৃঃ ১৫৬ ) 

9. “tis the exemplar of an educated person that the 
teacher is, it is the stimulation and inspiration which he 
generates, it is the personality that he radiates......... which 
make him the great formative force." Elucidate. (B. T. 1961) 


Ans. (উঃ ১৪৯--উঃ ১৫৬ ) 


o 


7 শিক্ষাদানের সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীকে কোন 
কিছু শেখানোর সন্ধে সঙ্গেই শিক্ষকের বা বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়ে যায় ন| ৷. 
দেখতে হয় যে কতদূর সেই বিষয়টি শিক্ষাৰ্থী গ্রহণ করতে পেরেছে। শিক্ষার্থীর 
এই শিক্ষা গ্রহণের পরিমাপ করাকেই পরীক্ষাগ্রহণ নাম দেওয়া হয়েছে। অতএব 
দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষণের সার্থকতার পরিমাপ হয় পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই এবং 
একথাও অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যেদিন থেকে ইচ্ছাকৃত শিক্ষাদানের 
পদ্ধতির প্রথম প্রচলন হল সেদিনই পরীক্ষ-গ্রহণ পদ্ধভিটিও পাশাপাশি জন্ম নিল। 

সাধারণত সব দেশের স্কুল কলেজেই |লখিত পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন দেখতে 


পাওয়া যায়। নিয়শ্রেণীতে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতিও 
প্রচলিত আছে। | 


গরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেখ্য (Purposes of examination) 


এই প্রচলিত লিখিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়লিখিত উদ্দেশগুলি 
সাধারণত সাধিত হয়ে থাকে | 


১। এগুলি জ্ঞানার্জনের পরিমাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ 
দেখা হর বে একটি বিশেষ বিষয়ের কোন বিশেষ জ্ঞানটুকু শিক্ষার্থী আইরণ 
পারল কিন। ৷ 4 

২] এগুলি পুরে! একটি শ্রেণী বা সমগ্র স্কুলটির উপর প্রয়োগ করা হয়ে 
থাকে । শ্ৰেণী বা স্কুলের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের যান পরিমাপ কর| যেমন এক 

- দিক দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য তেমনই আবার শিক্ষকদের কর্মদক্ষতার পরিমাপ 
করাটাও পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্যের অন্তৰ্গত। প্রাচীনকালে স্কুলগুলিকে মরকারী 
অথসাহাযা দেওয়া হত এই পরীক্ষার ফলাফলের বিচার করে। আজকাল যদিও 
এই পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে অর্থ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত নেই, তবু এখনও 
জনসাধারণ স্কুলের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলের বিচার 


করতে 


পরীক্ষা elg উদ্দেশ্য ১৬১, 


করে। আমাদের দেশে ক্ুলবোর্ডগুলি থেকে কোন বিশেষ স্কুলের পক্ষে অনুমোদন 
লাভ কর|,বা সে অনুমোদন বজায় রাখ! নির্ভর করে সেই স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলের 
উপর। ৰ ; 

v] অনেক পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর ভবিষৎ সাফলা-গণনা (prognosis) 
করা সম্ভব হয় রলে মনে কর! হয়, অর্থাৎ মনে করা! হয় যে বর্তমানে পরীক্ষার দ্বারা 
শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কি ধরনের সাফল্য লাভ করবে তা তার পরীক্ষার ফল থেকে 
'ব্লা যেতে পারে। পরীক্ষার এই গুণটি আছে বলে ধরে “নওয়া হয় বলেই পরবর্তী 
উচ্চতর শিক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর প্রবেশ করার যোগ্যত৷ তার পরীক্ষার ফলাফল থেকেই 
বিচার কর! হয়। যেমন স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে যে 
শিক্ষার্থীর কলেজে পড়ার যোগ্যত| আছে কিনা, ডিগ্রী স্তরের পরীক্ষার ফল থেকে 
বিচার করা হয় বে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার 
ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত কর! হয় যে তাকে কোন বিশেষ বুত্তি-গ্রহণ করতে দেওয়া 
হবে কিনা ইত্যাদি । : 

(8) নিছক জ্ঞানের মান-নির্ধারণ ছাড়াও পরীক্ষার মাধ্যমে আরও অন্তান্ত 
অনেক গুণের,পরিমাপ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। যেমন, যে ছেলে ভাল করে 

স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছে, সে যে কেবল্‌ কতকগুলি স্কুল-পাঠ্য বিষয়েই ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেছে তা নয়, পাঠ্য-বিষয়ের-রাইরেও অনেক জ্ঞান সে লাভ করেছে__এটা| 
ধরে নেওয়। হয় । তাছাড়া পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে হলে যথেষ্ট ধৈর্য, 
অধ্যবসায়, নিয়মানবতিত। প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন zs! সেজন্য পরীক্ষার 

শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ ছাড়াও এই গুণগুলিরও পরিমাপ হয়ে যায়। 

C ৫) পরীক্ষাপদ্ধতি পড়াশোনায় উদ্বোধক-রূপে কাজ করে থাকে । একথা 
খুবই সত্য যে বহু স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে নিছক পরীক্ষার চাপেই পড়াশোনা! 
করে থাকে। বহু শিক্ষাবিদ্ই এই কারণে স্কুল-কলেজ থেকে পরীক্ষা-পদ্ধতি তুলে 
দেবার বিরোধিতা করে থাকেন। 

পরীক্ষাকে পড়াশোনার উদ্বোধকরূপে ব্যবহার করার অর্থই হল পড়াশোনায় 
শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পাঁরা। পরীক্ষার ছারা শিক্ষার্থীকে 
পড়াশোনায় উদ্দ্ধ করতে হলে অপরিহার্ধভাবে প্রতিযোগিতা, পুরস্কারের লোভ 
নিন্দা বা শান্তির ভয় ইত্যাদি অস্বাভাবিক উপকরণগুলির সাহায্য নিতে হয়। 
কিন্ত স্বাস্থ্যকর শিক্ষীপরিবেশ বা সার্থক-শিক্ষা কোনটিরই পক্ষে এই অস্বাভাবিক 
উদ্বোধকগুলি মঙ্গলকর নয়। 
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১৬২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলত 
A 
(diagnosis) যায় এবং তার যথাৰ্থ কারণটা কি তাও শিক্ষক নিরূপন করতে 
পারেন। এর ফল্পে শিক্ষক সে দোষক্রটগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে 
পারেন। ০ i z : 
(৭০ ক্যাণ্ডেল "(Kandel) প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণের মতে শিক্ষার্থীর RAR- 
চালনাই (guidance) হচ্ছে পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ৷ পরীক্ষার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীর যেমন ক্রট-নির্ণর (diagnosis) করা যায়, তেমনই আবার তার 
সাফল্যের চবিস্যৎ-গণনা ও (prognosis) করা যায়। অতএব এ দুয়ের সাহায্যে 
শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা, afe প্রভৃতি সম্বন্ধে সাৰ্থক পরিচালন! কর! যেতে পারে। 
(৮) সাধারণত স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাসেও পরীক্ষা-পদ্ধতি 
প্রচুর সাহায্য করে থাকে । পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে কে কোন্‌ শ্রেণীর 
যোগ্য ঠিক করা হয় এবং এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। 


যদিও পরীক্ষার দ্বার উপরের উদ্দেশ্ঠগুলি সাধিত হতে পারে, কিন্তু প্রচলিত 
পরাক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য ক্রটির জন্য এর কোনটিই ভালভাবে সম্পাদিত হয় a1 i 
প্রচলিত পরীক্ষ! পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়ে থাকে তার সংক্ষিপ্ত 
আলেচিনা নীচে করা হল। 
প্রথমত যে সকল প্রচলিত পরীক্ষা সাধারণত স্কুলে কলেজে দেওয়া হয়ে থাকে 
সেগুলি রচনাধর্মা (essay-type) | অর্থাৎ প্রশ্নপ্তলির উত্তর পরীক্ষার্থীকে রচনা বা 
আলোচনার আকারে দিতে হবেই। যেমন প্রশ্ন করা হল, "enne qao 
বলি| হয় কেন?” কিংবা “নদীর কি কি কাজ তার বর্ণনা কর” কিংবা “রাম ও 
রাবণের চরিত্রের তুলনা দাও।” এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখতে হলে 
পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিস্তৃত একটি রচনা লেখা ছাড়া উপায় থাকে না। প্রচলিত 
পরীক্ষার অধিকাংশ ক্রটির TAR হল তার এই রনাধরষিভা। _ « 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা যে কোন Engl পরিমাপ-যন্ত্ৰ বা পরীক্ষার কয়েকটি 
অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, TAL ১। নির্ভাযোগ্যত! (Reliability) 


7A 


(৬) পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা ক্রি eye arbi a করা, 


প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি _ তে | 


351 যাথার্ধা ( Validity) vi ANATEL, ( Administrability ) 
৪1 সংক্াখ্যান ও তুন্নীয়তা ( Interpretation and Comparability ) 
এবং সময় ও অর্থের পরিমিতত৷ ( Economy)! * ৭ 

‘দেখা গেছে যে প্রচলিত রচনা-বর্মী পৰীক্ষাণদ্ধতিতে ওপরের বৈশিষ্্যগুলির 
কোনটিই নেই? ০ 


Sa নির্ভরযোগ্যতার অভাব 


প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতিতে কোন নির্ভবযোগাত। (Reliability) নেই i 
উদাহরণম্বরূপ, যদি একই পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষার্থী দুবার পরাক্ষা দেয় এবং 
একই পরীক্ষক যদি সেই, দু-খানি খাতা দেখেন তবে দেখ। যাবে যে সেই দুটি 
খাতায় ছুরকম নশ্বর উঠেছে। কিংবা যদি একই খাত। দুজন পরীক্ষককে 
পৃথকভাবে পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় তবে দেখ| যাবে যে দুজনের দেওয়া নদ্বরের 
মধ্যে বেশ বৈষম্য রয়েছে। এই নির্ভরযোগাতার অভাবের কারণ অনেকগুলি, 
যেমন, 
না = ফলে সময়ের ব বিভিন্নতা sud পরীক্ষার ফলও বিভিন্ন হয়ে যায়। 

দ্বিতীয়, প্রচলিত পরীক্ষ। রচনাধর্মী হওয়ায় একটি বিষয়ের উপর ৫1৬ টার 
বেশী প্ৰশ্ন দেওয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে প্রশ্নপত্রে স্বভাবতই সম্পূৰ্ণ পাঠ্য 
বিষয়টির উপর স্থবিচার কর! যার না। প্রদত্ত প্রশ্নগুল যদি পরিক্ষার্থীর gaf- 
মত হয় তবে পরীক্ষণাঁর সাফল্য নিশ্চিত আর বদি তা ন! হয় তবে পরাক্ষার্থীর 
শত পরিশ্রম সত্বেও ব্যর্থতা অপরিহাষ I 

তৃতীয়, বিভিন্ন পরীক্ষক সাফল্য পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে 
থাকেন এবং তার ফলে একই খাতা যদি একাধিক পরীক্ষককে দেখতে ত দেওয়| 
হয় তবে দেখ| যাবে যে এ খাতার উপর বে বিভিন্ন নম্বর দেওয়া হয়েছে তাদের 
মধ্যে প্রচুর বৈষম্য রয়েছে। নানা মনোবিজ্ঞানীদ্বের পরাক্ষণ থেকে এই ঘটনাটি 
বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এমন কি খান্ত, ক্লান্তি, মানসিক অবস্থ। প্রভৃতি 
কারণগুলিও পরাক্ষকের পরীক্ষাকার্ধকে প্রভাবিত করতে পারে। ভার্দনের 
কথায় একই খাতা যদি পরাক্ষক মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে ন! দেখে পরে দেখেন 
তবে তার নম্বর বদলে যাবে।, 


০ 


> 
১৬৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের ew 

চতুৰ্থ, এই নির্ভরযোগ্যতার “অভাবের একট| বড় কারণ হল যে পরীক্ষকের, 
ব্যক্তিগত ধারণা, বিচার, কুচি, পছন্দ, অপছন্দ প্রভৃতি পরীক্ষা-কার্ষের মধ্যে 
অনিবাৰ্যন্তপে হস্তক্ষেপ করে একে এককথায় আমরা ব্যক্তিকত| (Subjectivity) 
বলতে পারি। প্রচলিত রচনাধর্মা পরাক্ষা-ন্ধতিগুলিতে পরী্গকের ব্যক্তিগত 
বিশ্বাস,“ ধারণা, সংস্কার, পছন্দ, অপছন্দ, রুচি প্রভৃতি প্রভাব বিস্তারের এত বেশী 
স্থযোগ পায় যে পরীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের মান-নির্ণয়ে প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয় 
১৯১৩ সালে ষ্টার্চ্চ এবং ইলিয়ট একটি জ্যামিতির খাতা ১১৬টি উচ্চবিগ্যালঞ়ে 
পরীক্ষার ‘জন্য পাঠান ৷ তাতে যে সকল নম্বর এ খাতাটিতে দেওয়| হয়েছিল 
তাদের মধ্যে পার্থক্য ১০% থেকে ৯২%র মধ্যে ছিল। উচ্চতম নম্বর উঠেছিল 
০% এরও উপর এবং নতম নম্বর ছিল ৩০% এরও কম। হার্টগ, রোড্স্‌, 
ব্যালার্ড, উড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গরেষণায় এই ধরনের বৈষম্যের 
প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 


২। যাথাৰ্থ্যের অভাব 


FY 
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প্রচলিত, রচনা-ধর্মী পরীক্ষাগুলির যেমন নির্ভরশীলতা নেই, তেমনই 
ভাদের যাথাথ্য ( Validity) অত্যন্ত কম। অর্থাৎ যে জ্ঞান পরিমাপের জন্য 
পরীক্ষাটি সৃষ্ট, অনেক সময় সে ভ্ঞানটিকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য, সামৰ্থ্য 
বা গুণের পরিমাপই পরীক্ষাটির মাধ্যমে কর হয়। যেমন ইতিহাসের পরীক্ষায় 
কেবলমাত্র ইতিহাসের জ্ঞানেরই পরীক্ষ। করা হয় যে তাই নয়, শিক্ষার্থীর 
ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী, হস্তাক্ষর এমন কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ততারও পরিমাপ এ 
পরীক্ষার মাধামে, করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ইতিহাসের জ্ঞানের চেয়ে এই 
সকল সম্পর্কহীন সামর্থ্য বা গুণগুলি পরীক্ষকের কাছে "শক্ষার্থীর সাফল্যের 
পরিমাপক হিসাবে বড় হয়ে ওঠে। এ ছ'ড়া বহু ক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে 
were ‘জ্ঞানের পরীক্ষা না হয়ে বহু অবান্তর বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ হয়ে থাকে, 
cua পরীক্ষার বিশেষ সহারকরূপে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন তীর 
কৰ্মক্ষমতার বিচার, পরীক্ষকের কথাবার্তা বা হাবভাব 
করায় শিক্ষার্থীর pie, মানসিক Pu ইত্যাদি। = 


e 
z 


থেকে ABİ প্রশ্ন অনুমান . 


, প্রচলিত পরীক্ষার টি ১৬৫. 
E প্রয়োগনীলভার অভাব 


NES ( Administrability) বলছে বোঝায় ছুটি বৈশিষ্ট্য, 
প্রথম পরীক্ষণ মাধ্যমটির ecu করার স্থুবিধা, এবং দ্বিতীয়, তার স্কোরিং বা 
মাকিং করার জুবিধ। | প্রচলিত রচনা-ধর্মী পৰীক্ষণ-মাধ্যমগুলিতে এর/কোনটিই 
নেই। সাধারণত এই সব পরীক্ষায় প্রশ্নগুলি প্রায়ই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির 

“হয়ে থাকে। পরীক্ষক ঠিক কি চান এবং কতটুকু চান সেটা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে 
সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীরা অস্পষ্ট ধারণা 
ও অনুমানের উপর নির্ভর করে উত্তর লেখে। দ্বিতীয়ত, রচনাধ্মী পরীক্ষায় 
উত্তরপত্রের স্কোরিং বা মাকিং করা যে অত্যন্ত অনিশ্চিত, এবং বহু বাহ্যিক 
ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। স্কোরিং তখনই নিল 
হবে যখন পরীক্ষণ কাজটির মধ্যে কোন রকম ব্যক্তিকতা থাকবে না অৰ্থাৎ প্রশ্নগুলি 
পুরোপুরি ব্যক্তিগত-প্রভাবশূন্ত বা নৈর্ব্যক্তিক ( Objective ) হবে। 

. কিন্ত আমরা দেখেছি যে গতাহ্ছগতিক রচনাধমী্ পরীক্ষাগুলি অতিরিক্ত 
মাত্রায় ব্যক্তিকতার দোষে দুষ্ট । f 


s1 সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তার অভাব 


কোন একটি পরীক্ষাকে তখনই সত্যকারের কার্যকরী বলা'হবে যখন সেটির 
ফলাফলকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা কর! যাবে এবং যখন তার ফলাফলের সঙ্গে অন্য 
পরীক্ষার ফলাফলের তুলনা করা যাবে। এই বৈশিষ্টাগুলি প্রচলিত পরীক্ষা- 
পদ্ধতিতে একেবারে নেই। কেননা, প্রচলিত পরীক্ষার ফল এত উৎ্কটভাবে 
পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বার! প্রভাবান্বিত যে সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা 
কর। চলে ন| এবং অন্য কোন অনুরূপ পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। 


পরিমিততা বলতে বোঝায় সময় ও অর্থের মিতব্যয়িতা। গতানুগতিক 
পরীক্ষার প্রশনপতরগুলি প্রস্তুত করতে অর্থ ও সময় বিশেষ লাগে না বটে, কিন্ত 
সেগুলির" উত্তর করতে শিক্ষার্থীদের প্রায় ক্ষেত্রে প্রচুর সময় লাগে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখা গেছে থে একটি রচনাধ্ী প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পরীক্ষার্থীদের 


০ 
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১৬৬ শিক্ষাবিজ্ঞনের greg 2 
দীর্ঘ সময় দেওয়া সত্বেও তারা সে সময়কে পর্যাপ্ত বলে মনে করে না এবং সময়ের “ 
অভাবে প্রশ্নগুলির সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারে at । T 

£ 0 


হয় না এবং জীবন-ভিতিক শিক্ষা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে কতকগুলি নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে পরীক্ষার উপযোগী বিশেষ 


AL পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাৰ 
মনোভাব এনে দেয়। এর ফলে বিদ্যালয-পরিবেশে সহযোগিতা ও মৈত্রীর " 
আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


প্রভৃতি দেখা দেয়। পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে পড়াশুনার উদ্বোধকরূপে কাজ 


ক হয়ে ওঠে। 
৮ | পূৰ্বে পরীক্ষাপদ্ধতির সপক্ষে একট| বড় যুক্তি দেওয়া হত। সেটি হল 


যে পরীক্ষার প্রত্যক্ষ উপকারিতা থাক বা, না: থাক, পরীক্ষার পরোক্ষ উপকারিতা 
একট! আছে। বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার -মাধামে শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলা 
( mefital discipline) তৈরী করা হয়। কিন্ত মাধুনিক নান! গবেষণার ফল 
থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এভাবে মানসিক ক্ষমতা বাড়ান গয় না, বা 
মানসিক yaa সৃষ্টি কা যায় না। আল 


D 


e ^ 
০ 


আধুনিক 7 অভীক্ষা ১৬৭ 
+ আধুনিক EJ (New-Type Test) 


প্রচলিত পরীক্ষা-পন্ধতির এই, সকল মারাত্মক ক্রুটি থ[কায় পরীক্ষার আমূল 
সংস্কারের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দের। অনেকে বিদ্যায়তন 
থেকে পরীক্ষাকে একেবারে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেচ্ছন। কিন্তু শিক্ষার্থীর 
উপরে পরীক্ষার অস্বাভাবিক চাপ কমানোর সপক্ষে সর্বজনীন সম্মতি থাকলেও 
“আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ পরীক্ষাকে একেবারে নির্বাসিত করার পক্ষপাতী নন। 
ভার পরিবর্তে প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির দোধ-ত্রটিগুসি দূর করে যাতে পরীক্ষাকে 
কার্যকরী করে তো'ল| যায় সেজন্য নান! পরীক্ষণ চালান হয়েছে। তার ফলে 
দেখা দিয়েছে শাধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষ। ( Newstype Objective Test ) | 

এই ন্বতম অভীক্ষাগুলি নানা প্রকৃতির হতে পারে। তার কতকগুলি 
উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। 


. সম্পূ্ণকরণ অতীক্ষা! (Completion Test) 


«E অভীক্ষায় কতকগুলি উক্তিমূনক বার্যু দেওয়া থাকে এবং সেগুলির 
xo মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শব্দ wu থাকে। অভীক্ষার্থীকে সেই 
শূয্তস্থানগুলি পূর্ণ করতে বলা হয়। অমুক্ত পদগুলি এমনভাবে নির্বাচিত করা 
হয় যাতে সেগুলি পূরণের দ্বারা অভীক্ষার্থীর অভীষ্ট জ্ঞানের পরিমাপ হয়। 
যেমন 

রবীন্দ্রনাথ___প্রথম স্কুল স্থাপন করেন | ( উঃ- শান্তিনিকেতনে) = 
সেইরূপ 

(ক) atea নাটকের রচয়িত৷। হলেন___এবং তিনি -_ সালে 

জন্মগ্রহণ করেন I 

(খ) ভারতে ইংরাজরা___সালে প্রথম পদার্প করেন এবং 

বাণিজ্যের উদ্দেশ্টে-__-__কোম্পানী স্থাপন করেন। 

(গ) চোখের আইরিদ্‌ নামক অংশটি আলোর পরিমাণ বাড়া 

» ও--_র সঙ্গে__ও-। M 

যখন একটি মাত্র IZA বাক্যের শেষে থাকে তখন তাকে স্মরণ অভীক্ষ| 

(]১০০৪]]"_ Test) বলা হয় যেমন, আমেরিকা আবিষ্কার করেন__4 
(Sce faya তিন কোণের সমষ্টি-__। A 


০ 


f 


১৬৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের ere 
স্ত্য-.মথ্য| অভীক্ষ| ( True False Test ) ৰি ৰদ 
এই অভীক্ষাতে কতকগুলি উক্তি ব| মন্তব্য দে ওয়! থাকে এবং অভীক্ষার্থীকে 
বলতে হয় যে এ উক্তিগুলি সত্য কিংব| মিথ্য। ।৪ যেমন = 
ভারতের চেয়ে চীন আয়ঁতনে বড়ঃ_ সত্য মিথ্যা [উঃ সত্য ] 
সেই একম : 
(ক) জল ২১২* সেটিগ্ৰেডে ফোটে, ৩২" সেন্টিগ্ৰেড 
জমে যায় 


সত্য মিথ্যা: 
(খ) পৃথিবীর সব.চেয়ে বড় দ্বীপ হল অষ্ট্ৰেলিয়া সত্য মিথ্যা 
(91) যেগাস্ছথিনিস sase সময় ভারতে আসেন সত্য মিথ্যা 
"(ঘ) মাখনের চেয়ে দুধ fl সত্য মিথ্যা 
উপমান অভীক্ষা ( Analogy Test ) 


এই অভীক্ষায় প্রথমে 


ছুটি বস্তুর মধ্যে বিশেষ 
তারপর তৃতীয় একটি বস্তুর 


একটি সম্বন্ধ দেওয়| থাকে, 


i শপে যে বস্তাটর ঠিক অনুন্ধপ সম্বন্ধ সে বস্তটির নাম 
অভাক্ষার্থীকে বলতে বলা হয়। ফন, 4 
চাদের সঙ্গে পৃথিবীর যে TEANN সঙ্গে- সে সম্বন্ধ। (উঃ-_স্থ্ষের ) 
নেই রকম, : 
(ক) স্থথের ser উত্তাপের যা সবক, ফুলের সঙ্গে_সে সম্বন্ধ 
(খ) গাড়ীর সঙ্গে চালকের যা সম্বন্ধ, ছাত্রের সঙ্দে-_সে সম্বন্ধ । 
(গ) কলম লেখে, ef. 


বহু-নিৰ্বাচনী অভীক্ষা! ( Mul 


শব্দ বা বিশেষ বাক্যাংশ 
ও প্রশ্নটির নিতুল উত্তর হবে বা অসম্পূৰ্ণ বাক্যটিকে নিভুলভাবে সম্পূর্ণ 
pur CIE অভীক্ষাথীকে 3 বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশটি বেছে নিতে হবে | 
অনেকগুলি সম্ভাব্যের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিতে es era এই অভীক্ষাটিকে ' 
বহু-বিৰ্বাচনী অভীক্ষা বল] হয়। যেমন 
ভারতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান 


“| গান্ধীজী ২। Raat ৩ B. f রমণ ৰ 


তু lt] 


আধুনিক অভীক্ষা ১৬৯ 


সেই রকম 
(ক) আকবরের পর সিংহাসনে বসেন 
— ১। জাহাঙ্গীৱ ২। শাহান ৩। হুমায়ুন ৪। আওরঙ্গজেব 
(4) ভারতের সবচেয়ে ঘনবসতিসম্পর স্থান হল, 
১। পশ্চিমবঙ্গ ২। কেরালা ৩ | বিহার ৪। পূর্ব পাঞ্জাব 
(গ) 'আ্যান! ক্ৰীষ্ট’ নানক নাটকের রচয়িতা কে? 
১। বানাড'শ ২। গলস্ওয়ার্দি ৩। ইউজিন ও নীল 
81 সমরসেট মম্‌ 
মিলকরণ অভীক্ষা-( Matching Test ) 
এই অভীক্ষায় দুটি স্তম্ভ বা অংশ পাশাপাশি থাকে। প্রথম স্তম্ভে থাকে 
কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য এবং বে যে শব্দ বা বাক্যাংশের দ্বারা এই অসম্পূৰ্ণ 
বাকাগুলি সম্পূর্ণ করা যায় সেগুলি থাকে দ্বিতীয় স্তম্ভ বা অংশটিতে। কিন্ত 
সেগুলি এলোমেলো ভাবে সাজান থাকে । অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি যে শব্দ বা 
বাক্যাংশের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেটি হয়ত রইল তৃতীয় সারিতে, আবার তৃতীয় 
বাক্যটি যে শব বা বাক্যাংশের দ্বারা শেষ হবে সেটি রইল দ্বিতীয় সারিতে 
ইত্যাদি। অভীক্ষার্থীর কাজ হল প্রথম স্তম্ভের বাক্যগুলির উপযোগী শব বা 
বাক্যাংশগুলি দ্বিতীয় স্তম্ভ থেকে খুঁজে বার করা বা এক কথায় প্রথম স্তম্ভের 
বাক্যগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভের শব্দ বা বাক্যাংশগুলির মধ্যে মিল কর! 
যেমন-- 


প্রথম স্তম্ভ দ্বিতীয় স্তম্ভ 
১। শিখনের স্বর্ণমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ হল ১ ৷ বর্লাওৱালপিপ্তি 
২। ইস্পাত-কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ হল ২। আমেদাবাদ 
v পশ্চিম পাকিস্থানের রাজধানী হল ৩। অমৃতসহর 
s| বন্ত্রশিল্পের জন্য প্ৰসিদ্ধ হল ৪1 লক্ষৌ 
t| ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের রাজধানী হল «| টাটানগর 
^ vi বোম্বাই 


[ উঃএখানে প্রথম স্তম্ভের ১ নম্বর বাক্যের সঙ্গে মিল হবে দ্বিতীয় স্তম্ভের 
vas ন'মটির, ২নং বাক্যের সঙ্গে eR নামটির, ৩নং বাক্যের সঙ্গে ১নং 
নামটির, ৪নং বাক্যের সঙ্গে ২নং নামটির এবং «নং বাক্যাটির সঙ্গে 


"sd শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলত 


গুনং নামটির। একটি অতিরিক্ত বিকল্প নাম দেওয়ার কারণ হল যাতে অভীক্ষার্থী “ 


অনুমানের সাহায্য নিতে না পাৰে। ] 


সেই রকম ^ 9 a. 
(ক) ১। পেনিসিলিনের আবিষ্র্তা হলেন E উইল্হেন্ম্‌ রোয়েণ্ট দেন 
২। এক্সরে’র আবিষ্র্ত। হলেন ২। এডওয়ার্ড ফিট্ভেরান্ড 


৩। কিওারগার্টেনের প্রবর্তক হলেন e| উইলিয়াম জেমস্‌ 
8 ওমরখৈয়ামের ইংরাজী অনুবাদ করেন 8 | ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল 
i ৫। আলেকজাগার ফ্লেমিং 
(4) ১। *ezx ল’ হল" ১ | শিখন ও তার ফলাফল সংক্ৰান্ত 
f একটি স্থত্ৰ 
২। লি অফ্‌ এফেক্ট হল ২। বিদ্যুৎপ্রবাহ্‌ ও তার পরিবাহকের 
প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি সুত্র 
৩। 'মেগ্ডেলিয়ান ল' হল ৩। বাজারে মুদ্রার প্রচলন সংক্ৰান্ত একটি 
7 E 
৪। শ্ৰেসাম্‌স্‌ ল হল - ৪ | মাধাকধণ সংক্রান্ত একটি সুত্র 
৫। বংশধারার প্রকৃতি সংক্রান্ত একটি সুত্র 


(গ) ১। মাউ মাউ কি? ১। অক্ষিপটের একটি স্থানের নাম 
২। গেষ্টাণ্ট কাকে বলে? ২। প্রাচীন গ্রীসের বাদ্যযন্ত্র 
| ফোভিয়। ( fovea কার নাম ?৩। কেনিয়ার একটি গুপ্ত দল 
৪ | লায়ার (lyre ) কি? ৪। একটি মানসিক ব্যাধি 


*| সমগ্র কাঠামো বা গঠন 
আদর্শায়িত বা মাননিণীত অভীক্ষা (Standardised Test) 


কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা, যাথাৰ্থ্য ও fees নির্ভর করে 
অভীক্ষার প্রশ্ন বা সম্তাগুলির সংগঠনের উপর। fya এই «defi 
থাকলেই অভীক্ষাটি নিখুঁত হয় না। আমরা দেখেছি যে সংব্যাখ্যান ও 
তুলনীয়ঙাও (Interpretation and Comparability ) যে কোন উৎকৃষ্ট 
অভীক্ষার অপরিহার্য গুণ। অর্থাৎ অভীক্ষাটির ফলাফলের যাতে» ঠিকমত 
TI কর। যায় এবং সেই ফলাফলের সঙ্গে অন্যান্য ফলাফলের যাতে তুলন| 


৩ 


ৰ আধুনিক অভীক্ষা ১৭১ 
* কর! যায় সে বৈশিষ্ট্যটিও অভীক্ষাটির থাকবে। এর জন্য অভীক্ষাটির একটি 
বিজ্ঞানসম্মত মান বা নর্ম থাকা প্রয়োজন ৷ 


০ 


“ভটাধারণতু স্থলে কলেজে যে সব পরীক্ষা teni হয়ে থাকে সেগুলির এ ধরনের 
কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই। ফলে এইসব পরীক্ষায় যদি কেউ ২০ রা ৬০ বা 
৯০ পায় তার সেই স্কোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা চলে ন| | এসব ক্ষেত্রে 

"সাধারণত একটা পাশমার্ক (৩০ ব| ৩৬) ঠিক করে দেওয়া হয়, কিন্তু সেটিও সম্পূৰ্ণ 
খেয়ালখুশীমত এবং তার কোন বুক্তিনির্ভর ভিত্তি নেই। ফলে পরীক্ষার্থীর সাফল্যের 
কোনরূপ প্রক্কত পরিমাপ সম্ভব হয় না এবং যে কয়জন পরীক্ষা দিয়েছে তাদের 
মধ্যে একট। অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ তুলনা ছাড়া আর কোন উদ্দেগ্তই পরীক্ষার দ্বার 
সিদ্ধ হয় না। 


সেজন্য প্রয়োজন এমন একটি মান বা নর্মের ( norm ) যেটির সঙ্গে কোন 
বিশেষ পরীক্ষার্থীর পাওয়| স্কোরের তুলনা করে আমরা পরীক্ষার্থীর সাফল্যের 
ঠিকমত বিচার করতে পারি ৷ এ ধরনের মানকে-জনসাধারণের মান (Population 
Norm) বল| হয়ে থাকে। আর যে অভীক্ষাটির এই মান নির্ণয় কর! হয়ে থাকে 
তাকে আদর্শায়িত al মাননিৰ্ণাত. aeir] ( Standardised Test ) বলা হয়। 
যেমন ধরা যাক সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য ইতিহাসের একটি আদর্শায়িত 
অভীক্ষা তৈরী কর| হল। অর্থাৎ দেশে যত ছেলেমেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে 
তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের সাফল্যের একটা মান ব| নর্ম ঠিক করা 
হল। মনে করা যাক, এই নর্মটি হল ৪২। এখন যদি বিশেষ একটি ছেলে এ 
পরীক্ষায় ৫০ পায়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারি যে সার! দেশের সপ্তম- 
শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ছেলেটির স্থান কোথায় । যেমন এক্ষেত্রে নর্ম হল 
৪২। অতএব এই বিশেষ ছেলেটির ইতিহাসের জ্ঞান সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ 
' ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী এবং কতটা বেশী তাও আধুনিক 
পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কোন বিশেষ পরীক্ষায় নর্ম বা মান 
নিৰ্ণয় করার পন্থা হলমস্ত অভীক্ষার্থীদের স্কোরের সমষ্টিকে অভীক্ষার্থীদের সংখ্য 
দিয়ে ভাগ.করা। এখন জনসাধারণের মান নির্ণয় করতে গেলে প্রকৃতপক্ষে,সেই 
বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অভীক্ষাটির প্রয়োগ করতে হয়। 
অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষাটির মান নির্ণয় করতে হলে দেশে যত 
সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ বরে তাদের 
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১৭২ শিক্ষাবিজ্ঞানের Tog 


í 


o t = £ 
সমগ্র ক্ষোরের যোগকলকে তাদের সংখ্য। দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি 


বাস্তবে সম্ভব নর বলে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত সমস্ত ছেলেমেঠেদের একট! বাছাই করা 
দলের (Sample Group) উপর অভীক্ষারিং প্রয়োগ করে তাদের স্কোর থেকেই 
সাধারণত মান বা নর্ম নিৰ্ণয় করা হয়ে থাকে। অবশ্য দেখতে হবে ধে এই বাছাই 
করা দলটি বেন সমগ্র দলের প্রতিনিধিত্বরূপ হয়। অৰ্থাৎ সমগ্র দলেতে যত 
বিভিন্ন শ্রেণীর (পরিবেশ, স্থলে শিক্ষার মান, পিতামাতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক. 
অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়ে ) ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলেরই কিছু কিছু এই 
বাছাই করা দলটিতে থাকবে। বলা বাহুল্য এই বাছাই করা ( Sampling ) 
প্রক্রিয়াটি যত নিখুত হবে; নর্মও তত নিভুল হবে। সাধারণত একটি আদর্শায়িত 
বা মাননির্ণীত অভাক্ষ| তৈরীর সময় নীচের সোপানগুলি অঙ্থুসরণ করা হয়ে থাকে Ie 


ৰ ৮" 


(১) প্রথমে বে সব প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি নিয়ে অভীক্ষাটি তৈরী হবে সেগুলি 
প্রস্তুত করতে হবে | যতগুলি প্রশ্ন বা ATI] অভীক্ষাটিতে থাকবে তার প্রায় 
দ্বিপুণনংখ্যক প্রশ্ন বা AT] প্রথমে তরী করা দরকার | i 


(২) এবার যে দলটির জন্য অভীক্ষাটি তৈরী হবে তাদের একটি ছোটখাট 
প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে যে সব প্রশ্ন বা সমস্থাগুলি 


অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হবে সেগুলিকে বাদ দেওয়া। এই পদ্ধতিকে ট্রাই- 
আউট ( Try-out ) করা aca | 


(৩) তারপর অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি থেকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রশ্ন নিয়ে 
অভাক্ষাটি তৈরী করা এবং সমগ্র দলের একটি যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধিযূলক দলের 
উপর অভাক্ষাটি প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির নর্ম বা যান নির্ণয় করা। 


(8) এইবার পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা 
( Reliability ) ও যাথা্থোর ( Validity ) মান নিৰ্ণয় করা। 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে আদৰ্শায়িত বা মাননির্ণাত অভীক্ষাগুলি সব দিক দিয়ে 
নিখুঁত এবং এগুলির সাহায্যেই পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের প্রকৃত পরিমাপ করা 

৷ 
সম্ভবপর । 


* ভেবকের ‘শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান’ (ওয় খণ্ড ) স্ৰষ্টব্য । 


LI 
o 0 


আধুনিক অভীক্ষার গুণ ও প্রাচীন পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা E 
১ আধুনিক ততীক্ষার ওণ ও প্রাচীন পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা 


আমরা দেখেছি ফে কোন সন্তোষজনক পরীক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা 
দরকার | সেগুলি হল নৈর্যভিকতা (obiectivity), নিভরযোগ্যত৷ (reliabi- 
lity), যাথার্থা ( validity ) J তুলনীয়তা, ( sun ) ও সংব্যাখ্যান 
(লে) পরিমিততা | (economy) এবং" গ্রয়োগশীলতা নি 
strability) | আধুনিক অভীক্ষার এসব কটি গুণই আছে এবং এ ছাড়াও 

` আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। 


v নৈৰ্ব্যক্তিকত| (Objectivity) 


আধুনিক অভীক্ষাগুলি পুরোপুরি নৈধ্যক্তিক। অর্থাৎ এগুলি পরীক্ষকের 
ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত। এগুলি প্রাচীন পরীক্ষার মত রচনাধর্মী নয় | 
কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রশ্নের পরিবর্তে এতে থাকে অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন এবং সেগুলির 
উত্তর সম্বন্ধে কোনরূপ মতদৈধ থাকতে পারে না । অর্থাৎ সেগুলির উত্তর একই 
রকমের হয়, ছুরকমের হয় না । এর ফলে শীরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবের কাজ 
করার কোন অবকাশই থাকে না। সকল পরীক্ষকই একই নম্বর দিতে বাধ্য হন। 
সত্য কথা বলতে কি এই নতুন ধরুনের অভীক্ষাগুলি প্রচলনের পর থেকে TITRES 
গুরুত্ব একেবারে কমে গেছে। এই অভীক্ষাগুলির উত্তর পরীক্ষা করার wy কোন 
উচ্চ শিক্ষিত অভিজ্ঞ ; শিক্ষকের দরকার হয় ন|। নির্দিষ্ট উত্তরের ছক কাটা 
ষ্টেনসিলের সাহায্যে সাধারণ শিক্ষাসম্পন্ন যে কোন বাক্তিই উত্তরের কাগজগুলি 
অতি অল্প সময়ে পরীক্ষা করে ফেলতে পারে। 


৬/নিৰ্ভরযোগ্যত| (Reliability) 


আধুনিক অভীক্ষাগুলি নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে সন্দেহাতীত। পরীক্ষকের 
ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত বলে এবং ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়ে গঠিত হওয়ার 
জন্য এই অভীক্ষাগুলি প্রাচীন পরীক্ষার তুলনায় বহুলাংশে fade! তা ছাড়া 
আজকাল আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে নিভরশীলতার শান (Reliability 
co-efficient) নিধরণ করার পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই আধুনিক 'অভীক্ষা- 
গুলির ভ্রটিহীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না। কিন্ত 
প্রাচীন পরীক্ষাগুলি রচনাধর্মী হওয়ায় নানারূপ ত্রটিতে পূর্ণ থাকে । 
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0 
১৭৪ _ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
৷ | 
V যাথাথ্য (Validity) : , à 


সেইরূপ এগুলির যাথার্থা (Validity) সম্বন্ধেও কোনরূপ বিতর্কের স্থান নেই। 
সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্লৈর দ্বারা অভীক্ষাটি গঠিত হওয়ায় পরীক্ষণীয় বিষয়টি চা 
অবাস্তর কোন জ্ঞান, সামৰ্থ্য বা গুণ এগুলির দ্বারা পরীক্ষিত হবার সাবনা থাকে 
না। তাছাড়া আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে যাথার্থোর মান (Validity 
co-efficient) নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই আধুনিক অভীক্ষাগুলির যাথারথ্য , 
সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন অভীক্ষাগুলি রচনাধর্মী হওয়াতে 
সেগুলির যাথাৰ্থ্য সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ থাকে। 


y 
pA তুলনীয়তা (Comparability) ও সংব্যাখ্যান (Interpretation) 


আধুনিক অভীক্ষামাত্রেরই যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আছে ত| নয়। এর ug 
প্রয়োজন অভীক্ষাটিকে আদর্শায়িত বা মাননিৰ্ণাত (standardised) করা । সে 
সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই আলোচন! করেছি। একমাত্র যে আধুনিক অভীক্ষাকে 
আদৰ্শায়িত বা মান-নিৰ্ণাত করা হয়েছে সেটিরই যথার্থ সংব্যাখ্যান সম্ভব এবং 
সেটি থেকে লব্ধ ফলের মধ্যে তুলনা করা চলে। 


৬গ্রয়োগশীলতা (Administrability) ' 


প্রাচীন পরীক্ষাগুলির তুলনায় আধুনিক অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করতে অনেক 
বেশী সময় ও কৌশল লাগে। কিন্ত প্রাচীন পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা সহজ 
হলেও সেগুলির প্রয়োগপদ্ধতি মোটেই নিখুঁত নয়। যেসব প্রশ্ন দেওয়া হয়ে 
থাকে সেগুলির উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে পরিফার ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকে না, ফলে 
পরীক্ষার্থীরা তাদের ধারণামত উত্তর লেখে এবং উত্তরগুলির মধ্যে কোন agg 
থাকে না। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষাগুলিতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নিৰ্দেশ দেওয়া 
থাকে বলে পরীক্ষার্থীদের উত্তর লিখতে কোনরূপ অস্থবিধায় পড়তে হয় না। 


৬পরিমিততা (Economy) 


আধুনিক অভীক্ষাগুলির উত্তর দিতে সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে। 
অবশ্য আধুনিক অভাক্ষাগুলি প্রাচীন পরীক্ষাগুলির চেয়ে অনেক ব্যয়বহুল এবং 
বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া প্রস্তুত করা যায় না। À 


' 
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আধুনিক অডীক্ষার দোষ = ১৭৫ / 


a অন্তান্ত গুণ o 
আধুনিক অভীক্ষায়'রহ প্রশ্ন থাকার জন্যে bes. পাঠক্রমটির উপর স্থবিচার 
করা যেতে পারে । আগে সমস্ত, পাঠ্যপুস্তকটি থেকে বাছাই করে স্বল্পসংখ্যক 
কতগুলি প্রশ্ন দেওয়া হত, ফলে পাঠক্রমটির অধিকাংশই পরীক্ষার গণ্ডীর বাইরে 
পড়ে যেত। কিন্ত এখন সমস্ত পাঠ্য-বিষয়গুলির উপর' ছড়িয়ে প্রশ্ন রা সম্ভব 
হয়ে থাকে । 
' , প্রচলিত পরীক্ষার কয়েকটি তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মুখস্থ করে গেলেই 
শিক্ষার্থী পাশ করতে পারত। কিন্তু এখন তা করলে আর চলে না। -সমস্ত পাঠ- 
ক্রমটি জুড়ে প্রশ্ন করার জন্য পরীক্ষার্থীকে এখন পুরো পাঠক্রমটিই পড়তে হয় এবং 
নিজের চিন্তন ও বিচারকরণ শক্তিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। 
প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ না থাকার জন্য উত্তরের কাগজ পরীক্ষা 
করার কার্ধাট অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় । ফলে এক দিক দিয়ে শিক্ষকদের সময় এবং 
পরিশ্রমের প্রচুর লাঘব হয়। 
আধুনিক অভীক্ষার দোষ 
ER আধুনিক অভীক্ষাগুলির অনেক গুণ থাকলেও সেগুলি একেবারে দোখমুক্ত 
am! কতকগুলি গুরুতর অস্থবিধা ৪ অপূর্ণতা থাকার জন্য এখনও এই অভাক্ষা- 
গুলি qtia পরিমাপযন্ত্ৰ হয়ে উঠতে পারেনি । 
প্রথমত, এগুলি শ্রমবহুল ও ব্যয়সাপেক্ষ বলে সাধারণ স্কুল-কলেজে এগুলির 
বহুল ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। প্রচলিত রচনাধ্মী একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করতে 
বা মুদ্রণ করাতে পরিশ্রম এবং অর্থ তেমন লাগে না। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষায় 
একশ বা তার বেশী প্রশ্ন থাকে এবং সেগুলিকে তৈরী করে পুস্ভিকার আকারে 
ছাপাতে সময় ও অর্থ ছুয়েরই যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। 
দ্বিতীয়ত, এগুলি প্রস্তুত করতে বিশেষজ্ঞের বশেষজ্ঞের সাহায্য লাগে। dial আধুনিক 
অভীক্ষার কলাকৌশল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞানলাভ করেন নি, তাঁরা সহজে এগুলি 


তৈরী করতে পারেন না। তাছাড়া এগুলি তৈরী করতে যথেষ্ট সময়ও লাগে। এর" 


ফলে সাধারণ বিদ্যালয়ে এগুলির ইচ্ছামত ব্যবহার কর! সম্ভব হয়ে ect nil 
তৃতীয়তঃ এগুলির মধ্যে এমন অনেক প্রশ্ন থাকে যেগুলির উত্তর শিক্ষার্থীর 

নিছক অশ্কমানের উত্তর নির্ভর করে দিতে পারে । অবশ্য বর্তমানে পরিসংখ্যান- 

পদ্ধতির সাহায্য এই দোষ যতটা সম্ভব দূর করার ব্যবস্থা হয়েছে ৷ 


Te 
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১৭৬ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


eye, অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে আধুনিক অভীক্ষার মধ্যেও ব্যক্তিকতার 
প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। তবে রচনাধর্মী অভাক্ষায় ব্যক্তিকতা থাকে উত্তরন্ুলিতে 
নম্বর দেবার সময়, আর আধুনিক অভীক্ষায় ব্যক্তিকতা থাকে প্রশ্নগুলি রচনা করার 
mal পুলিয়াস (Pulias) দেখিয়েছেন যে একই পাঠ্যাংশের উপর xi 
অভীক্ষকের তৈরী বিভিন্ন অভীক্ষা একই ছাত্রদলের উপর প্রয়োগ করার পর প্রাপ্ত 
ভুলগুলির মধ্যে সপরিবর্তনের মান *৫ এর বেশী পাওয়া যায়নি । এতে প্রমাণিত 
হয় যে বিভিন্ন অভীক্ষকের দ্বারা তৈরী প্রশ্ন অভীক্ষকদের ব্যক্তিকতার দ্বার! বেশ 
প্রভাবিত হতে পারে। তবে পুলিরাসের অভিযোগ সত্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে 
এর চেয়ে বেশী উচ্চ সহপরিবর্তনের মানও পাওয়া গেছে। 
. পঞ্চমত, আধুনিক অভীস্কার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ প্রায়ই করা হয় যে, 
এই অভীক্ষাপ্তলি উত্তর করার সময় যে শক্তিগুলির পরিমাপ করা হয়ে থাকে 
সেগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছুর পরিমাপ করা ইয়ে থাকে এবং যদিও এই 
অতিরিক্ত কিছুর কোনরূপ শিক্ষামূলক গুরুত্ব নেই তবুও অভীক্ষার ফলাফল এর 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বস্তুত কোন আধুনিক অভীক্ষার উত্তর দিতে 
গেলে দেখা যাবে যে, কেবলমাত্র প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের ভান! থাকলেই চলে না, 
অভাকষায় প্রদত্ত নির্দেশ ও প্রশ্নের সংগঠন অনুযায়ী উত্তর দিতে গেলে অন্যান্য 
মানসিকশক্তি প্রয়োগ করারও রীতিমত epus ৷ আধুনিক;অভীক্ষার সংগঠনের 
অঁভিনবত্ব থেকেই এই দোষটি জন্মলাভ করেছে। অভীক্ষা রচনার সময় যথেষ্ট বর 
নিলে এবং অভীক্ষাথী কে নতুন অভীক্ষার সঙ্গে পূর্ব থেকে পরিচিত করে দিলে এই 
দোষের প্রভাব খুব বেশী দেখা যার না। 
সবশেষে, আধুনিক অভীক্ষাগুলির একটি অপূর্ণত৷ হল যে এগুলির ছারা 
সকল প্রকার মানসিক প্রক্রিয়। পূর্ণভাবে পরিমাপ কর! এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে 
নি। সাধারণভাবে বলতে গেলে তথ্য ঝা জ্ঞানের অর্জন সম্পর্কে যত রকমের 
পরিমাপ সম্ভব সবই এই আধুনিক অভীক্ষাগুলির দ্বারা করা যেতে পারে। যেমন 
কোন বিশেষ তথ্য বা জ্ঞান কতটুকু অজিত হল, বা কত বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান 
অজিত হল এই সব বিষয় খুব ভালভাবেই এই আধুনিক অভীক্ষাগুলির দ্বারা 
পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ কোন বিষয়বস্তু বুঝতে গারা (comprehension), 
শেখা ( learning J, লংরক্ষণ (retention ), সম্পর্ক-নির্ণয়ন ( relational 
thinking) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পরিমাপ করার পক্ষে এই বিষয়াক 
অভীক্ষাগুলি যে বিশেষ কাধকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কতকগুলি মানসিক 
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প্রক্ৰিয়া, আছে যেগুলি, এই আধুনিক অভীক্ষার দ্বারা এখনও পূৰ্ণভাবে পরিমাপ 


কর৷ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যেমন কোন ভাবমূলক কবিতা ব| গগ্যাংশের সৌন্দৰ্য 
Gafà (appreciation), কল্পনাশক্তির প্রয়োগ; (imagination), তুলনামূলক, 
বিচার (comparison), বর্ণনা (description), রচনাকুশলত|, ভাষ'ব্যবহারের 
উৎকর্ষ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি সন্তোষজনকভাবে পরিমাপ করার মত আধুনিক 
অভীক্ষা এখনও উন্নত হয়ে ওঠেনি ৷ অথচ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এইসকল গুণগুলি 
শিক্ষাথী পক্ষে অর্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়ে গাকে। এই 
গুণগুলি পরিমাপ করার জন্যই রচনাধ্মী“ অভীক্ষাকে এখনও পিক্ষাক্ষেত্র থেকে 
সম্পূর্ণ নির্বাসিত কর! সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে র5নাধমী্ অভীক্ষায় উপরে বৰ্ণিত গুণগুলির 
পরিমাপ কর! গেলেও সে পরিমাপ একান্তই ক্রটিপূর্ণ এবং অতিরিক্ত ব্যক্তিকতা 
দোষে দুষ্ট হওয়ায় সে পরিমাপ একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। আধুনিক বিষয়াত্মক 
অভীক্ষার দিন দিন এত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে এই সব গুণগুলিরও 
সন্তোষজনক পরিমাপ এই অভীক্ষাগুলির দ্বারা করা সম্ভব হয়ে উঠবে। 
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অতএব দেখা যাচ্ছে যে রচনাধমী প্রশ্ন নানা কারণে পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে 
বর্তমানে একবারে বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ 
নানা উপায়ে রচনাধমী প্রশ্নগুলিকে উন্নত ও অধিকতর ক্রটিহীন করার চেষ্টা 
করেছেন। যে মে উপায়ে রচনাধমীর অভীক্ষাকে উন্নত করা যায় তার কয়েকটি 
পন্থার নীচে বৰ্ণন| করা হল। 

(s) প্রথমে প্রশ্নকারক দেখবেন যে পরীক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু WA AT অভীক্ষায় বেশী প্রশ্ন দেওয়া 
যায় al সেহেতু গ্রশ্নকারক অতি প্রয়োজনীয় অভীক্ষাগুলি বেছে নেবেন ও সেগুলি 
থেকে প্রশ্ন করবেন I 

(২) এমন প্রশ্ন করা হবে না যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়, কেননা! তার 
ফলে পরীক্ষার্থীকে একই জিনিষ দুবার লিখতে হয়। 

(e) প্রশ্নের সংখ্যা যতটা বাড়ানো যাবে ততই অভীক্ষাটির নির্ভরশীলতা 
বাড়বে। তবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে যতখানি সময় স্ায়সঙ্গতউীবে লাগ! 

১২ 


= 


১৭৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব . 


উচিত তার হিসাব করে উত্তরদানের কাল নির্ধারিত করে. দিতে হবে, যাতে নিদিষ্ট 


সময়ে পরীক্ষার্থীকে কমও লিখতে না হয় বেশীও না লিখতে হয়। 

(8) কোন্‌ ধরনের রচনাধনী প্রশ্ন বেশী নির্ভরশীল এই নিয়ে অনেক "HEU 
করা হয়েছে। দেখা cue যেগুলির মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সমস্ত উপস্থাপিত 
করা হয় এবং কি চাওয়| হয় সেটাও নির্দিষ্ট করে বলা থাকে, সেই ধরনের ছোট 
ছোট আলোচনামূলক প্রশ্নই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য | কিন্ত যে সব প্রশ্ন ere 
ধরনের অথচ শিক্ষার্থীদের উত্তর লেখায় যথেষ্ট স্বাধীনত| থাকে, সে সব প্রশ্ন ছাত্রদের 
প্রিয় হলেও নিরভরশীলতার দিক দিয়ে বেশ fag 1 

- (e) প্রত্যেকটি প্রশ্ন সহজ ভাষায় রচিত ও সম্পূর্ণ ছ্যর্থ হীন হবে যাতে সকল 


পরীক্ষার্থীই প্রশ্নটির একই অর্থ ধরতে পারে। এর ফলে উত্তরের মধ্যেও বিশেষ 
বিভিন্নতা থাকবে ন| ৷ 

(৬) প্রশ্নের উত্তর-পরীক্ষ। একজনের বেশী পরীক্ষকের দ্বারা করান হৃলে ভাল 
হয়। চার-পাচজন পরীক্ষক গঠিত কোন বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষা! করলে সব চেয়ে 
ভাল ফল দাওয়া যাবে। ES 

(৭) প্রশ্নের উত্তরে sp দেওয়ার সময়, একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করে 

নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যে সব সাধারণী পরীক্ষায় একই বিষয়ের খাত। 
বহু পরীক্ষক দেখেন, সেখানে এই ধরনের নম্বর দেওয়ার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা 
অপরিহার্য । এই পরিকল্পনায় প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তরটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ 
করে নিয়ে প্রত্যেকটি অংশের জন্য নশ্বর নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এইবার পরীক্ষার্থীর 
উত্তর এ অংশগুলির সঙ্গে যতটুকু মেলে সেইভাবে তাকে নম্বর দেওয়া হয়। এই 
পন্থা অনুসরণ করলে বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বরের মধ্যে অসমতা অনেক কম হয়। 

(৮) রচনাধমী অভীক্ষার সাহায্যে যখন কোন সাধারণ গুণ যেমন ভাল হাতের 
লেখা, রচনাকৌশল, ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয় তখন গুণ- 
পরিমাপক স্কেলের পদ্ধতি (Quality Scale Method) ব্যবহার করা উচিত। 
এই পদ্ধতিতে প্রথমেই এ বিশেষ গুণটির ( ধর! যাক হাতের লেখার ) উৎকর্ধের 
Res মাত্রার পরিচায়ক নমুনাগুলিকে একটি স্কেলের আকারে সাজিয়ে নেওয়া হয়। 
এইবার বিশেষ কোন পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা এ স্কেলের সঙ্গে তুলনা করে 
স্কেলের কোনখানে এ অভীক্ষাখীর স্থান তা নিৰ্ণএ করা যায়। এইভাবে গুণ 
পরিমাপক স্কেলের সাহায্যে বিভিন্ন সাধারণ গুণের পরীক্ষা করা সম্ভব । অবশ্য এই 


সক 


ৰক ত 1 


ৰ 3 


à , ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র ১৭৯ 
সময় যত্ন নিতে হবে যে একটি গুণের পরীক্ষা করতে গিয়ে অন্য কোন গুণের ছার! 


পরীক্ষক যেন প্রভাবিত না হন , vo 

বিট) উত্তর পরীক্ষার সময় মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীদের 
প্রদত্ত উত্তরেরগগুণাগুণ বিচার করেই তাদের মান ঠিকণ্করা হবে, অন্যকোন গুণ 
বা বৈশিষ্ট্যের বিচারে নয়। উত্তরপত্র পরীক্ষা করার সময় প্রত্যেকটি প্রশ্নের সমস্ত 
প্রীক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরগুলি আগে দেখে নিতে হবে, অপর কোন প্রশ্নের 
উত্তর দেখতে সুরু করার আগে। j: 

(১০) উত্তরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলতে হবে। এই 
অেীগুলির সংখ্যা যেন দশটির বেশী না হয় ও তাদের মধ্যে ব্যবধান যেন সমান 
হয়। যেমন মোট am যদি একশত'হয়, তবে ০৯, ১০১৯, ২০২৯ 
ইত্যার্দি_এই ভাবে দশটি শ্রেণী আমরা তৈরী করে নিতে পারি। এখানে 
প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিস্তার দশ। এইবার উত্তরগুলিকে পরীক্ষা করে আমরা এই 
দশটি শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি। দেখতে হবে যে প্রত্যেকটি শ্রেণীতে 
উত্তরের সংখ্যা এমন হয় যাতে বন্টনের আকুতিটি স্বাভাবিক রেখার (Normal 
Curve) রূপ ধারণ করে। তারপর প্রয়োজন হলে প্রত্যেকটি শ্রেণীর উত্তর- 
গুলিকে সাজিয়ে সেগুলিকে স্বতন্ত্ৰ নম্বর দেওয়| যেতে পারে । আধুনিক কালে নখর 
দেওয়ার পরিবর্তে শ্রেণীবিভাগ রাখাই অনেকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন ও শ্রেণীর 
সংখ্যাও দুই, তিন ও চারের বেশী করা হয় না__যেমন প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও 
তৃতীয় শ্রেণী বা পাশ ও ফেল ইত্যাদি৷ 


ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র 


এ ছাড়া শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিমাঁপ-পত্র ( Cumulative 
Record Card) সংরক্ষণের প্রথা আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত হয়েছে । 
এই পরিমাপ-পত্রে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে দৈনিক কতটা অগ্রগতি হল তাঁর 
একটা বিবরণী লিপিবদ্ধ'কর! হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তাদের 
দৈনন্দিন বিচার বা পরিমাপের সাহায্যে এই লিপিবদ্ধ করার কাজটি করেন। 
সেই বিবরণী থেকে যে কোন সময়ের জন্য শিক্ষাৰ্থী foa বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির 
একটা সমষ্টিগত ছবি পাওয়া যায়। তা ছাড়া এই বিবরণী থেকে শিক্ষার্থীর 
কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়গুলিতে কৃতকার্ধতার পরিচয়ই পাওয়া যায় যে ত। নয়, তার 


A 


১৮০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব = ৰ 
ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশের বিভিন্ন দিকেরও একটা বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। 
এইজন্য এই বিবরণীকে শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশের্‌ রেখাচিত্র বলে বর্ণনা করা যায়। 
সাধারণত এই ধরনের একটি ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রে নিয্নলিখিত Raai 
লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে à 


(১) শিক্ষার ইতিহাস 

(২) গৃহপরিবেশের বিবরণ 

(৩) ব্যক্তিগত গুণাবলী, যেমন-_সামাজিকতা, উৎসাহ, মনোযোগ ইত্যাদি 
. (৪) বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সাফল্য 

(e) বুদ্ধি ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ 

(৬) সহ-পাঠিক্রমিক কার্ধাদির বিবরণ = 

(3) আগ্রহ, হবি ও অন্যান্য কার্ধাদি 


(৮) দৈহিক বিবরণ, স্বাস্থোর প্রকৃতি ইত্যাদি 
(৯) ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ C 


এই ধারাবাহিক পরিষাপ-পত্র আধুনিক কালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে 
এবং সব দেশের শিক্ষাবিদ্গণ এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। 
তবে এতেও দৈনিক অগ্রগতির বিবরণী অনেক ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় শিক্ষক- 
< শিক্ষিকার ব্যক্তিগত পরিমাপনের সাহায্যে । এই পরিমাপনের সময় যদি যথেষ্ট 
সতর্কতা নেওয়া না হয় তাহলে এই বিবরণীটিও ব্যক্তিকতা| (subjectivity) দোষে 
দুষ্ট হতে বাধ্য। তবে বর্তমানে শিক্ষণ-পরিমাপনের নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হওয়ায় এই আশঙ্কা অনেক কমে এসেছে। এ ছাড়া দৈনন্দিন অগ্রগতির 
পরিমাপ-পদ্ধতিও যতটা সম্ভব আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার (Objective 
Test) উপর নির্ভরশীল হয় ততই ভাল। 


বহু আধুনিক বিদ্যালয়ে এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে উন্নয়নের জন্য 
প্রচলিত বাৎনরিক পরীক্ষা পদ্ধতি উঠিয়ে ren হয়েছে। তার পরিবর্তে সারা 
বৎসরে পরীক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক বিবরণী এই ভাবে সংরক্ষণ করা হয় 
এবং সেই ফলাফলের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নত হবার 
যোগ্যতার বিচার ক্র! হয় । ^ 
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+ আভ্যন্তরীণ ও বহিরনুষ্ঠিত বা সাধারণী পরীক্ষা. ১৮১ 


আভ্যন্তরীণ ও বহিরুনুঠিত ব| সাধারণী পরীক্ষা 
_ সাধারণত সকল দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই দু'প্রকারেরপরীক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন 
জ্বী যায়! প্রথমত, বৎসরের মধ্যে যে ত্রৈমাসিক, বাখ্মাসিক ইত্যাদি কিংব| 
বৎসরের শেষে যে বার্ষিক পরীক্ষাগুলি বিদ্যালয় কতৃপক্ষ নিজেরাই শিক্ষার্থীদের 
অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য করে থাকেন, সেগুলিকে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ' 
(Internal examination) নাম দেওয়া যেতে পারে । এগুলি একাধারে যেমন 
শিক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাপক, তেমনই আবার বিদ্যালয়ের অগ্রগতিরও মাপকাঠি 1 
দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান ব! কতৃপক্ষ যখন শিক্ষার্থীদের 
সাফলা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে'খাঁকেন, তখন তাকে বহিরনুঠিত 
পরীক্ষা (External examination) বলা হয়। এই পরীক্ষাগুলিতে একসঙ্গে 
অনেকগুলি স্থূল বা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের পরিমাপ করা হয় বলে 
এগুলিকে সাঁধারগী পরীক্ষা (Public examination ) বলা হয়। 
+ এই সাধারণী পৰীক্ষাগুলি কোন বিশেষ বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক অনুচিত 
হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে মাধ্যমিক বোর্ড তার অধীনস্থ সমস্ত 
স্কুলগুলির জন্য paa বা হায়াৰ সেকেণ্ডারী পরীক্ষার অনুষ্ঠান করে থাকে৷ 
এই পরীক্ষায় শিক্ষাৰ্থী পাশ করতে পারলেই সে কলেজে যোগ দেবার যোগ্য বলে 
বিবেচিত হবে। সেই রকম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, ডিগ্রী পরীক্ষা, ডাক্তারী 
পরীক্ষা প্রভৃতির আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা হয়ে থাকে। এগুলি সবই 
সাধারণ পরীক্ষা 1 | 
বহ্রিনু্ঠিত বা সাধারণী পরীক্ষার ত্রুটি , 


বদিও সাধারণী পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই প্রচ 
আছে তবু এ প্রথা যে নানাদিক দিয়ে গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ এমন কি অনেক দিক 
দিয়ে ক্ষতিকরও সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে পরীক্ষা প্রথা 
মাত্রেরই যে সব দোষ ও অনপ্পর্ণতা আছে সেগুলির প্রত্যেকটিই সাধারণী 
পরীক্ষাতেও তীব্রসাত্রাই বর্তমান। এগুলি সম্পর্কে ১৬২---১৬৬ পাতায় বিশদ- 
ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও সেগুলির আর একবারঘ্উল্লেখ 
করা হল। i 

সাধারণী পরীক্ষাগুলির প্রধান দোষ হল যে এগুলি রচনাধর্মী এবং তার ফলে 
এগুলিতে নীচের গুরুতর ক্রুটিগুলি থাকতে বাধ্য । যেমন__ 


^ 


ৰ 
১৮২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্র 

১। নির্ভরযোগ্যতার অভাব 

২। যাথার্থ্যের অভাব ^ 

e| প্রন্োগশীলতার অভাব, এ 

$1 অংব্যাখ্যান ও তৃলনীয়তার অভাব 

৫ | মিতব্যধ়িতীর অভাব 

এগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ১৬২--১৬৫ পাতায় দ্ৰষ্টব্য । ; 

তাছাড়া সাধারণভাবে পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি মাত্রেরই যে সব দোষ থেকে থাকে 
সেগুলিও সাধারণী পরীক্ষায় বর্তমান । যেমন__ 

৬ | পিক্ষাব্যবস্থাটি পুরোপুরি পরীক্ষা নিয়ন্ত্ৰিত হয়ে ওঠে পরীক্ষায় পাশ 
করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়, প্রকৃত শিক্ষ| হয় গৌণ এবং সেই cvy সাধনের 
জন্য পাঠক্রম, শিক্ষণব্যবস্থা, এমন কি সমস্ত শিক্ষার্পরিকল্পনাটিও বিকৃত হয়ে 
ওঠে। 

৭ | পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর মনোভাব এনে দেয়। বিদ্যালয়ের 
পরিবেশে অবাঞ্ছনীর রেষারেষি ও 'প্রতিদ্বন্দিতার আবহাওয়া! সৃষ্টি হয়। ফলে 
শিক্ষার্থীদের বাক্তিসত্তার সুষ্ঠ বিকাশ'ব্যাহত'হয়। 

vi Ra অর্জনের আদর্শকে বড় না করে ডিগ্রী ডিপ্লোম| অর্জন করার 
সংকীর্ণ লক্ষ্যকে শিক্ষার্থী বড় করে। তার ফলে শিক্ষার্থী সত্যকারের শিক্ষাকে 
ভালবাসতে শেখে না এবং শিক্ষার নৈতিক ও কল্যাণকর প্রভাব অনুভব করতে 
পারে না। তার কাছে শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া পাখিব সাফল্যটাই বড় হয়ে 
"Hem ৷ ৰ 

al সাধারণী পরীক্ষা প্রথায় আর একটি ক্রটি হল যে প্রশ্নকারকেরা 
পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষণীয় বিষয়টি থেকে প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় 
ও গুরুত্বহীন ছোটখাট ব্যাপারের উপর প্রশ্ন করে থাকেন। তাদের ধারণা যে 
শিক্ষাৰ্থী যদি অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি আয়ত্ত করে থাকে তবে প্রয়োজনীয় অংশগুলি 
সে নিশ্চয়ই আয়ত্ত করেছে। কিন্ত এ যুক্তি নিতান্তই ভুল এবং এর ফলে হয়েছে 
যে পরীক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে পাঠ্যবস্তটির অপ্রয়োজনীয়'অংশগুলিও প্রয়োজনীয় 
অংশগুলির সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এতে অযথ| সময় ও 
শক্তির অপচয় ঘটে। 

y», সাধারণী পরীক্ষায় অস্তনিহিত তত্ব ও নীতির আয়ভীকরণের প্রতি 
জোর না” দিয়ে বেশী জোর দেওয়া হয় তথ্য আহরণের উপর। তার ফলে 
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. ত্রুটি সংশোধনের উপায় ১৮৩ 


শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি, নির্ভর করতে হয় যান্ত্রিক মুখস্থ করণের উপর এবং তার 
বিচারকরণ, উপলব্ধিকরণ ইত্যাদ্ব প্রক্রিয়ার কোনরূপ চৰ্চাই হয় না। 
-২৯৯আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অর্থাৎ যেগুলি স্কুল-কলেজে কর্তৃপক্ষরা নিজেরাই অনুষ্ঠিত 
করে থাকেনঃসেগুলির চেয়ে এই বহিরন্ুঞ্তিত বা সাধারণী পরীক্ষাগুলি আরও অনেক 
বেশী ক্ষতিকর । সাধারণী পরীক্ষার ক্ষেত্রে নীচের ক্রটিগুলি বিশেষ করে দেখা যায়। 

(১১) পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকার 
ফলে পরীক্ষা কাটি যেমন ত্রুটিপূর্ণ হয় তেমনই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা! অহেতুক 
ভীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের স্থষ্টি হয়। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় শিক্ষকেরাই 
পরীক্ষক। ফলে তীর! শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশ্ন করতে 
পারেন এবং শিক্ষার্ীদেরও মধ্যে ততট| ভয় ব| অবিশ্বাসের কারণ থাকে না। 

(১২) পরীক্ষকদের zw সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাবে পরীক্ষার্থীর! পরীক্ষার 
প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারে না। ফলে পাশ করার সহজ উপায়রূপে 
তার! অন্ধভাবে মুখস্থ করার আশ্রয় গ্রহণ করে। আনুমানিক কতকগুলি প্রশ্ন 
বেছে নিয়ে অপরের প্রস্তুত উত্তরগুলি কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার খাতায় সেগুলি তার 
হুবহু ঢেলে দিয়ে আসে । এর টন সা ভীষণভাবে নেমে যায়। 

(১৩) বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষাণপরীক্ষার্থীদের মনের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার 
করে। বহু ছাত্রছত্রীকে এই পরীক্ষা দেবার সময় মানসিক স্বাস্থ্য ও সাম্য হারিয়ে 
কেলতে দেখা গেছে। ফলে পরীক্ষায় যতটুকু সাফল্য লাভ করা তার আয়ত্তাধীন 
প্রকৃতপক্ষে সে তার অনেক কম করতে পারে। 
ত্রুটি সংশোধনের উপায় 

বহিরিনুিত পরীক্ষার এই সকল মারাত্মক ক্রটি থাকার জন্য আধুনিক 
শিক্ষাবিদ্গণ এই পদ্ধতি একেবারে উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী | সাধারণ স্কুল-কলেজের 
পাঠ সমাপনের চরম নিৰ্ণায়ক রূপে বর্তমানে বহিরিজুিত বা সাধারণী পরীক্ষা পদ্ধতির 
ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্ত স্কুল-কলেজের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফল 
শিক্ষকের পরিমাপন, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র ইত্যাদির 
উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পাঠ-সমাপনের বিচার করা উচিত আধুনিক বহু 
প্রগতিশীল দেশের স্কুল-কলেজের চরম পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষরাই অনুষ্ঠিত করে, 
থাকেন। কিন্তু যেহেতু এখনও সাধারণী পরীক্ষা পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়া 
সম্ভব হয়নি সেহেতু সাধারণী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় নিয্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে 


সতর্কতা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। 
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১৮৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


>i প্রশ্নপত্র রচনার সময় পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের, প্রয়োজনীয়তা ও সামৰ্থ্য 
সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। -প্রশ্নগুলি এমন হওয়া চাই যাতে শিক্ষার্থীদের 
বিদ্যার সত্যকারের পরিমাপ হ্য়। পরীক্ষার্থীকে জব্দ করার জন্য প্রশ্ন করার 
পরীক্ষকের She প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণতা! প্রমাণিত হয় না। 

২। শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ পরীক্ষক হতে পারবেন না। অভিজ্ঞ ও সফল 
শিক্ষকগণের মধ্যে থেকে যত্ন সহকারে পরীক্ষকের নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষকেরা 
প্রশ্নকারক ও পরীক্ষক হলে ছাত্রদের প্রস্তুতি ও জ্ঞানার্জনের মানের প্রতি সুবিচার 
করতে পারেন। | 

৩। পরীক্ষা! এবং খিক্ষপ্ণের মধ্যে যেন কোন অস্বাভাবিক ব্যবধান গড়ে 
তোলা না হয়। শিক্ষার্থীরা যদি পরীক্ষাকে শিক্ষপেরই একট! অঙ্গ বলে ধরে 
নেয় তবে তাদের মধ্যে অহেতুক ভয় Wb অবিশ্বাস থাকবে ন| ৷ এই জন্যই 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কম ক্ষতিকর 1 

81 পরীক্ষা সংখ্যায় যত কমান যায় ততই ভাল। কোন বিশেষ sun 
শেষে সাধারণী পরীক্ষ! অনুষ্ঠান কর! চলতে পারে। কিন্ত মধ্যবর্তীকালে কোন 
সাধারণী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না করা উচিত। ^ 

৫। সাধারণী পরীক্ষাগুলি রচনাধর্মী হওয়ায় যে সব দোষ দেখা যায় সেগুলি 
দূর করতে হলে ছুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। প্রথম, যতদুর সম্ভব সাধারণী 
পরীক্ষায় বিষয়াত্মক প্রশ্নের প্রবর্তন করতে হবে। আর দ্বিতীয়, যেখানে যেখানে 
রচনাধর্মী প্রশ্নের প্রবর্তন করা অপরিহার্য, সেখানে সেখানে উন্নততর ও Web| সম্ভব 

ব্যক্তিকত-দোষশৃন্ত প্রশ্ন দিতে হবে। কি কি উপায় অবলম্বন করলে রচনাধর্মী 
প্রশ্নকে উন্নত করা যায় তার সম্পর্কে ১৭৭ পাতায় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Discuss the merits and demerits of public examination. 

Can examination be improved ? (B.A. 57,958, B.T. 158,59,61) 
: Ans. (পৃঃ ১৮১ পৃঃ ১৮৪ ) 

2. What are the defects of the existing system of 
examination ? How would you bring about reforms in the 
systém ? (B. A. 1959) 

Ans. (পৃঃ ১৬২ পৃঃ ১৮০) 

37 Critically examine the influence of public examination 
on teaching. (B. A. 1961, 1962) 

Ans, (পৃঃ ১৮১ পৃ ১৮৪ ) J 
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বিংশ শতাবীকে শিক্ষাজগতে শিশু-জাগরণের যুগ বলা চলে। শিশু নিজে 
শিক্ষাপ্রক্রিয়ার প্রধানতম উপকরণ হলেও প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার প্রকৃতি 
নির্ধারণে সেই শিশুকেই সম্পূর্ণ অবহেলা করে আসা হয়েছে। শিশুর নিজস্ব 
চাহিদা, সামৰ্থ্য, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দ এ সমস্তকেই উপেক্ষা করে সেগুলির 
জায়গার বড় করা হয়ে এসেছে পিতামাতা, সমাজনায়ক, এতিহ্‌, সামাজিক 
রীতি-নীতি ইত্যাদির দাবীকে । শিশুর স্বাধীনতা ও নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টায় 
কোনও স্থানই ছিল না এই গতান্তগতিক শিক্ষীব্যবস্থার । কেন শিশু শিখবে, 
কি শিখবে, কি ভাবে শিখবে, কখন শিখবে এ সবেরই সর্বময় নিয়ন্ত্রক ছিলেন 
বয়স্কের| । মনৌবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা- 
পদ্ধতি কতকগুলি কাল্পনিক ও ভ্ৰমাত্মক ধারণর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শিশুর 
মানসিক প্রক্রিয়। ও শিখনক্ষমতার প্রতি একেবারেই মনোযোগ দেওয়া হত না। 


শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস 


এই গতাঙ্গগতিক শিক্ষাব্যবস্থ৷ যে বিশেষভাবে ক্রটিপূর্ণ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য 
সাধনে নিতান্তই অসমর্থ এ কথা প্রাচীনকাল থেকেই বিচক্ষণ শিক্ষাবিদেরা 
উপলদ্ধি করে এসেছেন এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন যে একান্ত - 
প্রয়োজন তাও তীর! জানিয়েছেন। 


কুইন্টিলিয়ান 


এ ga আমরা প্রথমেই প্রাচীন রোমান শিক্ষাবিদ কুইটিলিয়ানের 
( Quintilian ). নাম করতে পারি। তাঁর লেখায় শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে 
অনেক আধুনিক ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, তিনি শিশুর দৈহিক 
শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন, বিভিন্ন শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রসাব 
করেন এবং গৃহে শিক্ষাদানের চেয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে অধিকতর কার্যকরী 
বলে মনে করতেন। তাছাড়া তার মতে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উপযোগী 
মনোভাব তৈরী করা শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা এবং শিক্ষাকে 
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১৮৬ শিক্ষাবিজ্ঞীনের মূলতত্ব * 


শিশুর কাছে আকৰ্ষণীয় করে তোলা স্থশিক্ষার পক্ষে অপণ্ৰিহাধ। বলা বাহুল্য এই 
মতবাদগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা-পরিকল্পনার poii 


ইরাসমাস 

পঞ্চদশ শতাব্দীর স্ুত্রপাতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে প্রাচীন পুথি 
সৰ্বস্ব ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয় এবং নতুন মীনবতা- 
বাদী শিক্ষার উদ্ভব xia এই মানবতাবাদী শিক্ষকদের মধ্যে ইরাঁসমাসের 
(Erasmus) নাম উল্লেখযোগ্য । যদিও তীর শিক্মীব্যবস্থার নৈতিক ও ধৰ্মমূলক 
শিক্ষার উপরই বিশেষ জৌর দেওয়া হয়েছিল তবু তিনি, প্রচলিত বর্বরোচিত পন্থায় 
শৃঙ্খলারক্ষার প্রথার তীত্র বিরোধিতা করেন, এবং অধিকতর আকৰ্ষণীয় পদ্থ| 
গ্রহণের নিৰ্দেশ দেন তাঁছাঁড়। তিনি শিশুকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষায় 
খেলায় এবং অঙ্জসঞ্চালনের ব্যবস্থঠ রাখা এবং বাস্তবজীবনের সঙ্ধে শিক্ষার নিকট 
সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজনীয়ত৷ স্বীকার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এই মানবতাবাদী আন্দোলনের লঙ্গে সংযুক্ত হয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন 1 
এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষাকে কতকগুলি অবাস্তব ও কাল্পনিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে না রেখে তাঁকে শিশুর বাস্তব চাহিদ। ও গ্ররোজ্গনীয়তা 
পূরণের সহায়ক করে তোলা I 


ফমেনিয়াস 

বাস্তবতাবাদী শিক্ষাবিদগণের মধ্যে কমেনিয়াসের ( Comenius ) নাম 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । ইনিই সর্বপ্রথম শিশু শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেন। তার মতে শিশুকে শেখাঁনোর পদ্ধতি হবে স্বাভাবিক । 
শিশুকে যা শেখাতে হবে তা তাঁর সামনে সরাঁনরি উপস্থাপিত করতে হবে, 
* কোন প্রতীকের মধ্যে দিয়ে নয়; তা যেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা 
যায় এবং» যেন সহজ ও সোজাস্থুজি পন্থায় শেখান হয়। শিক্ষার বিষয়বন্তর 
ধারণ নীতিগুলি প্রথমে শিশুর সামনে উপস্থিত করতে হবে,পরে সেটি বিশদভাবে 
শেখান যেতে পারে । কমেনিয়াঁস তাঁর এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন eft 
পদ্ধতি ( Method of Nature ) এবং এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই তি তিনি 
প্রথম শিশুদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ত পাঠ্যপুস্তক তৈরী “করেন। 
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অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে আর এক নতুন, ভাবধারার প্রবাহ দেখা দের 
ex বয় প্রতিবাদ । প্রসিন্ধ ফরাদী দার্শনিক, রুশোকে” ( Rousseau ) এই 
নতুন মতবাদৈর প্রধান হোতা বলে বর্ণনা করা হয়। kis ছিলেন আদৰ্শবাদী, 
মানবধর্মে পরমবিশ্বাসী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক। তীত্ৰ'আবেগময় , 
সমালোচনার প্রচণ্ড আঘাতে তিনি গতানুগতিক ser আদশভষ্ট শিক্ষাধারার 
জরাজীর্ণ সৌধটি ধূলিসাৎ করে দিলেন । তিনি জানালেন যে শিশুকে যথা শিক্ষা 
দিতে হলে তাকে দৃবিত সমাজের আবহাওয়া থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে 
প্রকৃতির সহজ স্বচ্ছন্দ পরিবেশে রাখতে হবে। তাঁকে দিতে হবে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা, কোনরূপ কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা তার উপর চাপান চলবে না। শিশুর 
অন্তপ্রক্কতি নির্ধারিত করবে তার শিক্ষার স্বরূপ এবং বহিপ্রক্কতি নিযন্ত্রি 
করবে তাঁর শিক্ষার প্রক্রিয়া । সক্রিয়তা, বাঁধাহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং অনিয়ন্ত্ৰিত 
আ ত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা এগিয়ে যাবে । শিক্ষক থাকবেন পাশে 
নিছক সহারকরূপে, - সর্বশক্তিমান নিয়ন্তকয়্পে নন। শৃঙ্খলা নিজে থেকেই 
আসবে, কৃত্রিম উপায়ে তাঁর উপর চাপানো হব না। বর্তমান প্রগতিশীল শিশু- 
কেন্দ্রিক শিক্ষার যতগুলি বৈগ্লিষ্য আমর। আজ দেখতে পাই তাঁর et 
সব কটিরই বীজ we ছিল রুশোর প্রচারিত শিক্ষার নতুন আদর্শে। এই দ্বিক 
দিয়ে রুশোঁকে আমরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলে বর্ণনা করতে পারি। 

রুশো কিন্তু নিজে সক ছিলেন না। প্রগতিশীল শিক্ষার নবীন ভাব 
প্রবাহের শৈলকারার রুদ্ধদ্বার চূর্ণ করে তাঁর মুক্তি ঘটয়েই তীর কাজ’শেষ হয়ে: 
যাঁয়। কিন্তু সেই মুক্ত প্রবাহকে কঠিন মাটিতে পথ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ^ 
দুরূহ কাঁজ পড়ল তাঁর অনুগামী ভক্ত ও অন্ুরাগীদের উপর। তীঁদেরই অসীম 
শিক্ষান্তরাগ, কঠিন সাধন! ও শ্রমবহুল পরীক্ষণের ফল থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের 
শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আদৰ্শ ৷ রুশোর এই প্রগতিশীল ভাবধারার নতুন আদর্শকে 
যে সব বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা! করেছেন তাঁদের কয়েকজনের 
সম্বন্ধে নীচে আলোচন! করা হল। ^ 


রুশোঁর সমকালীন বেসডোঁর (Basedow) কথাই প্রথমে বলতে বলতে EX | 
তিনি জাৰ্মান সহর ডেসো'তে রুশোর আদর্শে প্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন | 
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১৮৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতন্ব , 


শিশুকে প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়াই হুল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য । খেলা, 
আত্ম-সক্ৰিয়তা, ইন্ছিরভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি ক্লশোর মতবাঁদগুলি তিনি প্রয়োগ 
করলেন তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় । “গতানুগতিক স্থুলের কৃত্রিম আড়ম্বর, নিয়র্গনিষ্ঠা ও 
কঠোর হিধিনিষেধকে তাঁর বিদ্যালয় থেকে নির্বাসিত করে দিলেন। ব্যক্তিগত 
অযোগ্যতাঁর জন্য বেদভো'র বিদ্যালয় বেশীদিন চলেনি। কিন্তু তীর প্রচেষ্টা 
পরবর্তী যুগের শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। 

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তাকে ভাল করে জানাটা আথে দরকার, 
এই নীতিটি রুশোর মতবাদের অন্ততম। এই নীতি থেকেই ex নিয়েছে 
শিক্ষাক মনোবিজ্ঞানভিত্তিক"করার আন্দোলন । এই আন্দোলনের পুরোগামী 
রূপে আমর তিনজনের নীম করতে পারি। পেষ্টালৎসী ( Pestalozzi ) 
হাৰ্বাট ( Herbart ) ও ফ্রয়েবেল ( Froebel ) | এই তিনজন শিক্ষাবিদের 
চিন্তা, প্রয়াস ও প্রতিভার অবদানে শিক্ষার যে নবতম ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তা 
উপর আধুনিক শিশুকেন্্িক শিক্ষার বর্তমান সৌধটি গ্রতিঠিত। 


পেষ্টালৎুসী 


পেষ্টালৎদী ছিলেন স্ইজারল্যাগুবাসী। তিনি রুশোর আদর্শে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তারই আদর্শের অন্থসরণে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার 
একটি বিদ্যালয় খোলেন। তীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি কেবলমাত্র লেখাপড়ার 
মধ্যে শিঙ্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে, জুতো কাটা, বোনা চাষবাস করা ইত্যাদি নানা 
রকম কার্যাবলীকেও শিক্ষার অঙ্গীভূত করেছিলেন | পেষ্টালংসীর মতে শিশুর 
সামৰ্থ্য ও শক্তিগুলির স্বাভাবিক ও সম বিকাশ হল শিক্ষা। পেষ্টালংসীই হলেন 
প্রথম শিক্ষক ধিনি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে- 
ছিলেন। শিশুর অন্তনিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করাই হল তীর মতে শিক্ষকের 
প্রধান কর্তব্য | পদ্ধতির দিক দিয়ে মূর্ত বস্তুর মধ্যে দিয়ে সাক্ষাৎ ইন্ছিযংযোগে 
শিক্ষালাভ করাতেই পেষ্টালৎসী বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে শৃঙ্খলা শাসনের 
মধ্যে দিয়ে আসবে না, আসবে সহান্ভূতি ও পারস্পরিক বৌঁঝাঁপড়ার ভিতর 
দিয়ে। পেষ্টালৎসীর এই মতবাঁদগুলির সব কটিই আধুনিক শিশুকেন্দিক শিক্ষা- 
পরিকল্পনার অবিসংবাদিত মৌলিক নীতি বলে গৃহীত হয়েছে | 


b 


x পেষ্টালংসীর পরে আসেন এসিদ্ধ জার্মান শিক্ষাবিদ্ট জোয়ান হীর্বাট। 
ইন্িইট্রথমএশিশ্ুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে সত্যকারের "মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তীর প্রসিদ্ধ আত্মবীক্ষণের wel? ( Theory of"Apper- 
957007).বলতে গেলে শিক্ষার প্রথম মনোবৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান। এই তত্ত্বের 
উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর বহুল প্রচারিত শিক্ষাদানের পাঁচটি ধাপের (Five 
steps) উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া হার্বাটই প্রথম শিক্ষায় শিশুর আগ্রহের 
প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আগে শিক্ষকের মনে করতেন শিশুর 
আগ্রহ থাকুক না থাকুক উপযুক্ত প্রচেষ্টা করলে শিশুকে সবই শেখানো সম্ভক। 
হার্বাটই প্রথম বললেন যে বিনা আগ্রহে কৌন শিক্ষা সম্ভব নয়। 


ফ্রয়েবেল 

”হাৰ্বাটের সময়েই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষার “আর একজন খ্যাতনামা প্রবর্তক 
জন্মান। তীর নাম ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল॥ ইনিও জার্দান। ফ্ৰয়েবেলই কিণ্ডার 
গার্টেন (Kindergarten) নামে প্রসিদ্ধ শিশুশিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন,। 
পেষ্টালংসীর মৃত তিনিও কেবলমাত্র বইপড়া বা! জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা বলে 
মনে করতেন না। তীর মতে প্রকৃত শিক্ষা হল আত্মবিকীশ এবং তা আসবে 
সক্রিয়তা ও সামাজিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। সেইজন্য তীর কিওীরগাঁটেন 
প্রথায় খেলা, গান, স্থজনসূলক প্রচেষ্টা, যৌথ কর্ম ইত্যাদিই হল শিক্ষার প্রধান 
মাধ্যম । 

পেষ্টালংসী, হাৰ্বাট ও ফ্ৰয়েবেল--শিশগুকেন্দ্ৰিক শিক্ষার এই তিনজন 
সংগঠকের আদৰ্শ ও ভাবধারা দেখতে দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে 
পড়ল। বহুস্থানে প্রগতিপন্থী শিক্ষাবিদের| পরীক্ষণমূলকভাবে নানারূপ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন এবং সেগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার এই নবীন ভাবধারাকে 
বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করলেন। যদিও শিশুকেন্জরিক শিক্ষার অন্তশিহিত 
মৌলিক ভাবসম্পদটি উনবিংশ শতাব্দীতেই পেষ্টালৎসী, হাৰ্বাট ও ফ্রয়েরেল 
প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে প্রথম বাস্তবরূপ লাভ করে, তবু বিংশশতাৰ্দীর শিক্ষাবিদগণের 
হাতেই এই শিশুকেন্দিক শিক্ষার রূপটি স্থন্পষ্ট ও স্থনিদিষ্টভাবে আত্মগ্ৰকাশ 
করে। এমন কি শিশুকেন্দ্রিক কথাটিরও প্রচলনও হয় এই সময় থেকে । 
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১৯০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতৰ্ব ^ 

আমেরিকার উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রগতিশীল S 
(Progressive Education) আন্দোলন স্থরু হয়। এই আন্দোলনের জনক 
ছিলেন ফ্ৰান্সিস্‌ পাৰ্কার (Francis Parker) | তার প্রবর্তিত বিদ্যালয়ে তিনি 
শিশুদের স্জনমূলক প্রচেষ্টা, সামাজিক মেলামেশা এবং স্বাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত 
কাজের উপর বিশেষ করে জোর দিলেন ৷ পুরোনে| পন্থায় কৃত্রিম শৃঙ্খলা 
বজায় রাখার প্রথা উঠিয়ে দিলেন এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে সমাঁভবর্ী 
হয়ে ওঠে তার দিকে বিশেষ মুনোযোগ দিলেন। পদ্ধতির মধ্যেও পার্কার অনেক 
অভিনবত্ব আনলেন ৷ হাঁবর্ণটের শিক্ষাতত্বের অনুসরণে তিনি অনুষঙ্গ পদ্ধতির 
সাহায্যে শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। পার্কারের নতুন শিক্ষা-প্রণালীর পেছনে 
ক্রয়েবেলের প্রভাব ও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যাঁর | 


জন ডিউই 


পার্কারের পর অমেরিকাঁর Pesas শিক্ষার আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে 
আসেন জন ডিউই। ডিউই ছিলেন পার্কারের বন্ধু এবং গুণমুগ্ধ সমৰ্থক | 
আধুনিক শিশ্ুকেন্দিক শিক্ষাকে সুপরিণত ও সুসংহত করার পেছনে জন 
ডিউইর অবদানই সবচেয়ে বেশী । শিক্ষাকে তার পুরাতন সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি শিক্ষাকে জীবনযাপনের সঙ্গে সমার্থক করে তুললেন 
শিক্ষার পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এ সকল সদ্বন্ধে বহুশতাঁবীর প্রচলিত পুরাতন 
ধারণাগুলিকে ডিউই তীক্ষ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ভুল বলে প্রমাণ করলেন এবং 
মনোবিজ্ঞান-সন্মত ও দর্শনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। তিনি 
বিদ্যালয়, সমাজ শৃংখলা, আগ্রহ, শিক্ষক-শিক্ষা্থী সম্পৰ্ক ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা 
সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির নবতম সংব্যাখ্যান দিলেন এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সৰ্বাঙ্গীন 
পূর্ণবিকাশ- করতে সমর্থ এমন একটি সার্থক ও কার্ধকরী শিক্ষার পরিকল্পনা 
সংলের সামনে তুলে ধরলেন। 
ডিউইর এই নব শিক্ষা-পরিকল্পন| পৃথিবীর সব দেশেরই শিক্ষানেতারা স্বীকার 
করে নিলেন এবং আধুনিক শিশুকেন্্রকি শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণে তারই সিদান্ত- 
গুলি প্রধানতম পথনির্দেশকরূপে বর্তমানে সৰ্বত্ৰ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
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১! fis কোলম্যান ও কাউটস্‌ ১৯১ 
কিলপ্যাটিক 


- ডিউইর আদর্শে অনুপ্ৰাণিজএকদল নবীন শিক্ষাবিদ৯৯১৯ সালে প্রগতিশীল 
শিক্ষী "ixl (Progressive Education Association) নাঁমে একটি সংগঠন 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং এঁদেরই প্রচেষ্টা ও উৎসাহে, আমেরিকার শ্লিশু-কেন্দ্ৰিক 


শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুতগ্রসার লাভ করে। এই সময় আমেরিকার শিক্ষাজগতে' 


, উইলিয়াম কিলপ্যাটিক (William Kilpatrick) নামে আর একজন খ্যাতনামা 
শিক্ষাবিদ দেখ| দেন। ইনি ডিউইর fus, অনুরাগী সমর্থক ও তীর শিক্ষাতত্বের 
ভাগ্তকীরক । ডিউইর নবতম শিক্ষাতত্বকে ইনিই জনসমীঁজে প্রচারিত করেন। 
ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কিলগ্যাঁটিক প্রজেক্ট মেথড, (Project 
Method) নামে একটি নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, সক্রিয়তার উপর 
প্রতিষ্ঠিত কিলপ্যাটিক এই পদ্ধতিটি আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান- 
তম পদ্ধতি বলে গৃহীত হয়েছে । 


মিন'প্‌, কোলম্যান ও কাউণ্টস্‌ ৷ 

আধুনিককালে আমেরিকায় শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা সম্পর্কে নতুন নতুন ভাবধারা 
« পদ্ধতি নিয়ে বহু শিক্ষাবিদ গবেষণা চালীচ্ছেন। হাঁজেস মির্নসের (Hughes 
Mearns ) হজনমূলক শিক্ষা (Creative education), মিসেস কৌল্ম্যানের 
(Mrs. Colemn) "e«t সঙ্গীতের মাধ্যমে শিক্ষা জর্জ কাঁউণ্টসের (George 
Counts) সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি নতুন ধরনের পরিকল্পনাগুলির নাম এ 
প্রসঙ্গে করা যাঁয়। এই সামাজিক শিক্ষার আন্দোলন থেকেই আমেরিকায় 
আর একটি নতুন ধরনের স্কুলের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিকে কমিউনিটি স্কুল 
(Community School) বলা হয়। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে স্থসংবদ্ধ সমাজ- 
জীবনগঠনই এই বিদ্যালয়গুলির প্রধানতম লক্ষ্য 1 

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নবআদর্শের আন্দৌলন-প্রবাঁহকেবলমাত্র আমেরিকাঁতিই 
শিশুশিক্ষার এচলিত ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে সেখানে নতুন শিশুকেন্রিক শিক্ষার 
সৌধ যে গড়ে তুলেছিল তা নয়, ইউরোপের অন্ঠান্য দেশের তটভূমিতেও তাঁর 
ক্লোতিবেগ বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই অনুভূত হয়েছিল এবং সে সব দেশেও নতুন 
পরিকল্পনা ও ভাবাদর্শে শিশুশিক্ষাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। = 


0 
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১৯২ শিক্ষাবিজ্ঞীনের মূলতত্ব 
মারিয়া মন্টেসরী A : 
ইটালীর শিক্ষাঁবিদু ifm] মণ্টেসরী (Maria Montessori) আধুনিক 
শিশুকেন্দিক শিক্ষার একজন প্রধানতম সমর্থক এবং শিশুশিক্ষার এক নম," 
পদ্ধতির উদ্ভাবক তাঁর fame] ব্যবস্থার মূলনীতি হল যে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া হবে, কোনরূপ বাঁধানিষেধ তাঁর উপর থাকবে না৷ এবং শিশুর শিক্ষা হবে 
স্বয়ংশিক্ষণ (auto-education) পদ্ধতিতে অর্থাৎ যা শিক্ষণীয় শিশু তা নিজের 
আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় শিখবে | মণ্টেসরীর শিক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য 


হল বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয়ের অনুশীলন ও উৎকর্ষসাঁধন। মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে 
পৃথিবীর বহুদেশে সমাদরে গৃহীত হরেছে। 


জ্যান্‌ লিগথার্ট 

হল্য্যণ্ডের ভ্যান লিগথাৰ্ট (Jan'Ligthort) হলেন ও দেশের শিশুরেক্রিক 
শিক্ষাব্যবস্থার জনক। তাকে হল্যাণ্ডের: পেষ্টালংসী বল! হয় | তিনিও 
মণ্টেসরীর মত শিশুর অবাধ স্বাধীনতা s স্বতঃক্ূ্ত প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন। 
তাঁর মতে নিযুক্ত পরিবেশে স্জনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুরা শিক্ষালাভ 
করবে এবং শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে ফেলতে হ্‌বে। 


ওভাইড, ডেক্রলি 

বেলজিয়ামের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কর্ণধার ছিলেন ওভাইড, ডেক্রলি 
(Ovide Decroly) | ইনি আধুনিক মনস্তত্বের উপর শিশুশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত বৈষম্য, আগ্রহ, সন্িয়তা, ও ব্যক্তিসত্তার সৰ্বাঙ্গীন 
বিকাশ প্রভৃতি প্রগতিশীল ভাবধারাকে কেন্দ্র করে তার শিক্ষাপদ্ধতিকে গড়ে 
তুলেছিলেন | তার প্রবর্তিত শিক্ষণ পদ্ধতি বর্তমানে ডেব্রুলি পদ্ধতি (Dereoly 
Method) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে শিশুর omes চাহিদার সঙ্গ 
শিক্ষাকে গ্রস্থিবদ্ধ করা হয় এবং তার বিভিন্ন বয়সের আগ্রহের বিশেষ বিশেষ 
কেন্দ্ৰ অনুযায়ী তার পাঠক্রমটিকে গড়া হয় | 
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৬... ॥ কলিনে, অটো ও গারলিট (0$ 


কুসিনে, অটো ও গীরলিট 
ফ্রান্সে শিশু-কেন্ত্রিক শিক্ষার প্রচার করেন, রোজার কুসিনে ( Roge 
০০১০ ) নামে একজন শিক্ষাবিদ্‌। ইনি-শিশুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান ও 
যৌথ ear মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। , জার্মানীতে 
বা্টহৌল্ড অটো ( Berthold Otto ) এবং লুডউইগ ifia ( Ludwig 
Guclitt ) নাম কর যেতে পারে ও দেশের শিশুকেন্ড্রিক শিক্ষার প্রবর্তকরূপে। 


সেসিল রেডিড 

ইংলণ্ডে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শে প্রথম স্কুল স্থাপন করেন c 
রেডিড ( Cecil Reddie ) আযাবটস্‌হোম ( Abbotsholme ) নামে | cf% 
শিশু-শিক্ষার প্রচলিত প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করেন ৷ তীর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার 
স্বাধীনতা, দেহমনের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ, স্জনমূলক কার্ধাদি প্রভৃতি ছিল প্রধান 
এবশিষ্ট্য। দেখতে দেখতে রেডিডর অনুসরণে ইংলগ্ডে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বহু 
বিদ্যালয় গড়ে ওঠে । তাদের মধ্যে ব্যাডলের (Badley) প্রতিষ্ঠিত বিডেল্সের 
(Bedales) নাম উল্লেখযোগ্য 1 


রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী 
ভারতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনের ঢেউ বেশ দেরীতে এসে পৌছলেও 
এখানে ছুটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শিক্ষীপরিকল্পনার আমরা নাম করতে পারি । 
প্রথম রবীন্দ্রনাথের “পাঠভবন”, দ্বিতীয় গান্ধিজীর “বুনিয়াদি বিদ্যালয়” । নিজের 
ছাত্রজীবনে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সন্ধীর্ঘতা ও কৃত্রিমতা রবীন্দ্রনাথের কবি মনকে 
বিশেষভাবে বিচলিত করে। পরবর্তী জীবনে স্বাভাবিক ও সার্থক শিশুশিক্ষার 
এক নতুন আদর্শে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে “পাঠিভবন” গড়ে তুললেন। তীর 
এবতিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতা, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক 
মুক্তস্থানে স্থধীলোকে শরীর সঞ্চালন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্মেলন প্রভৃতির 
মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্থযম বিকাঁশ। গাদ্ধিজীর প্রবতিত বুনিয়াদী শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক-পরিবেশে 
অগনিত গ্রামবাসী ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তৈরী করা। এই 
. শিক্ষাব্যবস্থায় স্জনমূলক শিল্প ( craft ) ও যৌথকর্সের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা 
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১৯৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব . ! : 
দেওয়া হয়।-স্বাবলম্বন oriens সহযোগিতা, শ্রমের মধাদ্]্দান ইত্যাদি মানসিক 
গুণগুলির উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় ই শিক্ষার | 
আধুনিক ভারতে শিশুকেন্ত্িক শিক্ষার বেশ প্রচলন হয়েছে। ক্ররেলেকলর “ 
esperti প্রথা ও মটটেসরী পদ্ধতি শিশুশি্ষার মাধ্যমরূপে.নর্বত্রই বহুল 
“প্রবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার 
মৌলিক নীতিগুলির মর্ার্থ .বৌঝার কোন চেষ্টা করা হয় না, নিছক বাহক, 
আকার ও শুষ্কু পদ্ধতিটিকেই বড় করা হয়ে থাকে | 
শিশুকেন্দিক শিক্ষায় বিভিন্ন ভাবধারা 
“শিশুকেন্দ্িক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা জিনিষ 
দেখা যায় যে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষার আন্দোলনট একটি বিচ্ছিন্ন একক আন্দোলন- 
রূপে জন্মলাভ .করেনি, বরং অনেকগুলি বিভিন্নধৰ্মা ভাবধারা একসঙ্গে মিলিত 


হয়ে এই আন্দোলনটির রূপ দিয়েছে। এই ভাবধারাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা 


যায় যে এর মধ্যে প্রধানত দর্শনমূলক,মুনোবিভ্ঞানমূলক, জীবতঘ্বমূলক ৮ 
তত্বমূলক ভাবধারাগুলিই শিশুকেন্দিক শিক্ষার আন্দোলনকে পুষ্টিলাভে সাহায্য 
করেছে। 

“দর্শনমূলক চিন্তাধারা থেকে এসেছে শিশুর স্বাধীনতার ধারণাটি শিশুর 
অন্তঃসত্ত। অবিকশিত রূপে থাকে শিশুর মধ্যে এবং তাকে বিকশিত করাই হল 
শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য । তাঁর পন্থ| হল শিশুর অবাধ স্বাধীনতা, পদ্ধতি হল সক্রিয়তা। 
ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগাটেন পদ্ধতির quie এই যুক্তির উপর গ্রতিঠিত [নিউ 
শিক্ষায় সঞ্িয়ত৷ যে অপরিহার্য এই মতবাদের সপক্ষে জন ডিউই নতুন একটি 
দশনমূলক যুক্তি গিরেছেন। তীর মতে সত্যকারের জ্ঞান আসে একমাত্র 
সক্ৰিয়তার মাধ্যমে, নিক্কিয়ভাবে বইপড়া বা বক্তৃতা শোনার মধ্যে দিয়ে নর | 
অতএব শিশুর সমস্ত শিক্ষাই হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে । স্বাধীনতার এই নতুন 
মতবাদ থেকে জন্ম নিয়েছে শৃঙ্খলার ‘আধুনিক আদৰ্শটি। শৃঙ্খলা শিশুর s 
জোর করে আরোপিত হবে না, তা আসবে স্বতঃস্ফুত্ভাবে শিশুর মধ্যে 
থেকে। এর নাম দেওয়া হয়েছে আভ্যন্তরীণ বা মুক্ত শৃঙ্খলা (Internal or 
frec discipline ) শিশু যখন কোন স্জনমূলক কাজ করে তখন এই শৃঙ্খলা 
নিজে নিজেই দেখা দেয়। ব্যক্তিসত্তার সৰ্বাঙ্গীন বিকাশও আধুনিক দর্শনমূলক 
ভাবধারা থেকে এসেছে । প্রাচীন দার্শনিকগণ কেবলমাত্র মানসিক উন্নতির উপর 


পরিষ্কার 


ডা : 
»শিশুকেক্ড্রিক শিক্ষায় বিভিন্ন ধারা ১৯৫ 


জোর দিতেন কিন্তু আধুনিক দর্শনিকগণ ব্যক্তির দৈহিক মানসিক সামাজিক 
ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলির x বিকাশকে শিশুর শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বলে = 


০ s RM | 


আধুনিক প্রয়োগবাদী (Pragmatist) দীর্ণনিকদের মতবাঁদগুলি আধুনিক 
শিশুশিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । এঁদের মতে শিশুর শিক্ষীর কোন 
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। শিক্ষা হল শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সমাৰ্থক । শিক্ষা একটি 
জীবনব্যাগী প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার নিত্য পরিবর্তন পরিবর্ধনেরই মধ্যে দিয়ে 
এ শিক্ষা আসে। অতএব স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, যৌথকর্ণ, খেলাধূলা, "eset 
প্রচেষ্টা, সামাজিক মেলামেশা ইত্যাদিই হবে পাঁঠত্রমের বিষয়বস্তু ৷ 

আধুনিক শিশুকেন্দ্িক শিক্ষার বুদ্ধি ও্রসারে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার 
করেছে সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশ্বপ্লাবী বিস্তার এবং সেইসঙ্গে 
মনোবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ৷ শিক্ষায় এতদিন একাধিপত্য করে এসেছে 
এমন বহু ধারণা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের বহুমুখী গবেষণার অকাট্য সিদ্ধান্তে 
অচল হয়ে গেছে এবং শিশুশিক্ষাকে একবারে নতুন করে মনোবিজ্ঞীনের উপর 
ভিত্তি করে গড়ে তোলার আঁন্দোলন দেখ] দিয়েছে শিশুর অন্তনিহিত সম্ভাবনা 
গুলিকে পূর্ণভাবে বিকাশ করতে হলে তাকে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, 
শিক্ষাকে সত্যকারের কার্যকরী করতে হলে তাঁকে শিশুর নিজের চাহিদার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে, শিশুর আগ্রহের দ্বার! শিক্ষার বিষয়বস্তুর গ্ররুতি নির্ধারিত 
করতে হবে এবং শিশুর শিখনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ মনৌবিজ্ঞীনসম্মত হবে! এই নতুন 
ভাবধারাগুলি হল আধুনিক শিশু-শিক্ষার উন্নতিতে মনৌবিজ্ঞানের অবদান ৷ 
প্রাচীনকালের মানসিক শৃংখলার তত্ব্বটি গবেষণার ফলে বাতিল বলে প্রমাণিত 
হয়েছে এবং পাঠক্রমের বিষয়বন্ত নির্ধারিত হবে শিশুর চাহিদা, আগ্রহ ও ক্ষমতার 
ছারা । মানসিক শক্তি, গ্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত 
হওয়ায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা গেছে এবং তার ফলে 
পাঁঠক্রমের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আঁনাটা অপরিহার্য বলে সৰ্বত্ৰ স্বীকৃত 
হরেছে। শাস্তি '৪ পুরস্কারের প্রথা নিতান্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং 
যাতে শিক্ষায় শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আসতে পারে তার চেষ্টা করাই শিক্ষকের 
প্রধানতম কর্তব্য হয়ে দীড়িয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যেও মনোবিজ্ঞান প্রচুর 
পরিবর্তন এনেছে। মনোযোগ দেওয়া, তুলে যাওয়া, চিন্তন, শিখন, মুখস্থ 
করা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে নানা আধুনিক তথ্য হস্তগত হওয়ায় 
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প্রাচীন শিক্ষণ পদ্ধতিকে বাতিল করে আধুনিক মনোবিজ্ঞঃন্সত্মত "fena 
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E ? e 
এ যুগের শিশুশিক্ষার "mp নিয়ন্ত্রণে ফ্ররেড প্রবতিত মনঃসমীক্ষণ লজ * 


মনোবিজ্ঞানের, একটি বিশেষ শাখা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে শিশুর 
মানসিক চাহিদা, বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাত, কামনার অবদমন, প্রক্ষোভ, কমপ্লেক্স 


মানসিক তৃপ্তিদায়ক নানারকম আচরণ, শিশু-যৌনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা = 


প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে শিশুশিক্ষার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে 
গেছে। বিশেষ করে শিশুঘটত যে কোন সমস্তার সমাধান এই নবলন্ধ তত্বগুলির 
প্রয়োগের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে ৷ 

শিশুশিক্ষীর নীতিগঠনে আধুনিক জীবতত্বমূলক চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভার দেখা 
যায়। স্পেন্সার, ডারউইন প্রভৃতি বিবর্তনবাঁদীদের গবেষণার ফলে শৈশব ও শিশুর 
আচরণের একটা নতুন সংব্যাধ্যান পাওয়া গেছে। ক্ৰমবিকাশমান fam তার বিভিন্ন 


বয়সের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রধান প্রধান আচিরণ- , 


গুলিকেই অনুসরণ করে। এই তন্াটর নীম ক্টি-যুগের তত্ব (Cultural Epoch 
Theory)| অতএব জাতিগতভাবে মানবের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতাগুলিই হবে 
শিশুর. শিক্ষার বিষয়বস্তু । খেলাধুলা, মাটি, বালি; খড়পাতা দিয়ে বাড়ী তৈরী 
করা, কাঠের জিনিস তৈরী করা, শিল্পকাজ করা, সামাজিক সংগঠন গড়তে শেখা 
ইত্যাদি যে সব অতি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলি সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথে মানবজাতির 
জীবনে একের পর এক দেখা দিয়েছিল মেগুলিই হবে শিশুশিক্ষার বিষয়বস্তু । 
জীবতবূলক চিন্তাধারা থেকে শিশুশিক্ষার আর একটি মূল্যবান তত্ত্বের জন্ম 
হলছে। তার নাম বিলম্বিত শৈশবের তত্ব (Theory of delayed infancy) i 
এ তত্ব অনুযায়ী বে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘ তার শিক্ষাও তত দীৰ্ঘ ও বৈচিত্ৰ্যময় 
হবে | ফলে সে প্রাণী স্বলস্থায়ী-শৈশবসম্পন্ন প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ও 
জীবননংগ্রামে অধিকতর পটু হয়ে ওঠে। এই জন্যই অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় 
মানবুণিশুর শৈশব অনেক বেশী দীর্ঘ হওয়াতে সে আজ অধিকতর উন্নত ও 
বৈচিত্ৰ্যময় fis অধিকারী এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিকে স্বৰশে এনে 
হুনিফচি ও সমুন্ধতর জীবনযাপনে সমর্থ | 
"qme চিন্তাধারা শিশুর শিক্ষাকে সমাজের র সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ 
SE T etw মধ্যে বে রত্রিম ব্যবধান teu করার চেষ্টা 
করেছে। fier সামাজিক দিকটিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা, তাঁকে সমাজের 
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॥ 
N reple ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে তুলনা ১৯৭ 


বিভিন্ন কাজ saihi সঙ্গে পরিচিত করা, তাকে আধুনিক গণতন্ইসম্মত আদর্শে 
সুনাগরিকরূপে গঠন করা ইত্যাদি মতবাদগুলি আধুনিক শিক্ষার সমাজতত্মূলক c 


০ চিন্তধ্গুৰার দান। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মতে বিদ্যালয়কে একটি বাইরের 


সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তুলতে হবে এবং দেখতে হবে যে শিট যে পরিবেশে 
মানুষ হবে সেটি যেন সম্পূর্ণভাবে সমীভধর্মী হয় তাহলেই শিশুর কাজে স্বাভাবিক 
আগ্রহ ও উৎসাহ আসবে, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! দেখা দেবে এবং শিশুর শিক্ষা 
পূৰ্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে । 


গতানুগতিক ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে তুলন| 
আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নানা দিক দিয়ে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা 


থেকে প্রচুর পরিমাণে পরিবতিত হরে গেছে ৷ প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাতে সব দিক 
দিয়ে শিক্ষকের প্রাধান্য থাকায় তাঁকে” শিক্ষককেন্দ্রি শিক্ষা বলা যেতে পারে 1 


নীচে wes প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্টোর বৰ্ণন| দেওয়া হল। 


গতানুগতিক বা শিক্ষক-কেঁজ্দিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 3 

(১) গতানুগতিক শিক্ষায় নিছক জ্ঞান-অজনের উপর জোর দেওয়া হত। 
প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা শিক্ষা বলতে বুঝতেন কেবলমাত্র মানসিক উৎকর্ষসীধন 
এবং সেইজন্য শিশুর সমস্ত শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল কতকগুলি তথা নিভূলিভাবে 
আয়ত্ত করার মধ্যে p অধিকাংশক্ষেত্রেই পদ্ধতি ছিল মুখস্ত করা এবং বারবার 
চৰ্চা, পুনরাবৃত্তি ও ঘন ঘন পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষার অপরিহীর্ষ 
অঙ্গ হয়ে উঠে ছিল। এককথায় শিক্ষা ছিল অপূর্ণ, যান্ত্ৰিক ও নিরানন্দময়। 

(২) গতান্গগতিক শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিসত্তার wis দিকগুলিকে সম্পূৰ্ণ 
অবহেলা কর] হত এবং ফলে তাঁর দৈহিক, গ্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিকগুলি 
অপরিণত থেকে qued এককথায় শিশুর ব্যক্তিমততার সর্বা্ধীন ও qun বিকাশ 
হত না। 

(৩) শিক্ষার মধ্যে সক্ৰিমতার কোন স্থান ছিল না। বই পড়া, লেখা, 
শিক্ষকদের পঠন শোনা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্যেই সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিরাঁটিই সীমাবদ্ধ 
থাঁকত। শিশুর খেলাব্লা বা সক্রিয়তাঁকে শিক্ষীর বিরোধী বলে মনে করা হত এবং 


) 
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১৯৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের লতা 
ক্লাসে শান্ত, শিষ্ট ও চুপচাপ থাকাটাকেই শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ আচরণ 
বলে বর্ণনা করা হত। _ : 

(৪) গতাঙ্গগতিক শিক্ষার শিশুর স্বাধীনতা বলে কোন বস্তুই ছিল, GO 
কি পড়তে হুবে, কখন” পড়তে হবে, কি ভাবে পড়তে হবে সবই শিক্ষক আগে 
থেকে নির্ধারিত করে দিতেন এবং শিশুকে সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 

| করতে হত। তাঁর নিজস্ব মতামত, চাহিদা, পছন্দ অপছন্দর কোনরূপ মূল্য দেওয়া 
হত না। এরফলে একদিকে যেমন শিশুর প্রাণশক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি 
খর্ব হয়ে যেত তেমনই তাঁর se pee কর্ণক্ষমতা আত্মপ্রকাশের অভাব নষ্ট 
হয়ে যেত | à 

(e) শিশুর নিজন্ব চাহিদীর প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেওয়া হত না। শিক্ষার 
লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি সবই. নিয়ন্ত্রিত হত শিক্ষক পিতামাত| প্রভৃতি বয়স্কদের 
চাহিদার দ্বারা। ফলে শিক্ষার প্রতি শিশু কোন স্বাভাবিক আকৰ্ষণ অনুভব 
করত না। 

(৬) শিশুর চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকার ফলে 
শিশুর বর্তমান জীবনের সঙ্গেও শিক্ষা সম্পর্কে হারিয়েছিল। বয়স্কদের চাহিদার 
দ্বারা “নিয়ন্ত্রিত হওয়ার শিক্ষা শিশুর Aga dI Ue অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিত না, 
এবং ফলে শিশুর কাছে শিক্ষ! হয়ে দীড়াত অস্পষ্ট, সুদূর, অপরিচিত এবং 
অর্থহীন কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র। 

(3) শিক্ষা কৃত্রিম ও যান্ত্ৰিক হওয়ার শৃঙ্খলা অন্তর্জীত হত না। ফলে 
বহির্জাত শৃঙ্খলার সাহায্য নিতে হত এবং শাস্তি-পুরস্কার নিন্দা-প্রশংশা ইত্যাদি 
কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শৃংখলা বজায় রাখতে হত। 

(৮) এই শিক্ষায় শিক্ষকই প্রধানতম অংশ গ্রহণ করতেন। সেখাঁনে তিনি 
ছিলেন সক্ৰিতার প্রতিমৃতি। তার সমুন্নত ব্যক্তিত্বের ছারাতে শিক্ষার্থীরা বর্ধিত 
হত। তীর ey পাণ্ডিত্য, বাচন, আচার, ব্যবহার প্রকৃতি শিক্ষাকে পরিপূর্ণ 

ভাবে নিয়ন্ত্রিত করত। শিক্ষার্থীরা অন্ধভাবে তীর নিৰ্দেশ অনুসরণ করত, তাঁদের 
নিজস্ব সক্ৰিয়তা বা 'অভিব্যক্তির কোনও স্থান ছিল না। শিক্ষকই পাঠ্য বিষয়- 
বস্তাটর সংগঠন ও উপস্থাপন করতেন, তাদের প্রশ্ন করে প্রত্যাশিত উত্তর আদায় 
করতেন, পুনরাবৃত্তি করাতেন, পরীন্ষা নিতেন এবং ভাল মন্দ নম্বর দিতেন। 
শিক্ষার্থীরা কেবল qaa মত তাঁকে অনুসরণ করেই যেত ৷ 
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(৯) শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মধ্যে সম্পর্কটি ছিল শাসক-শীসিতের সম্পর্ক |. 

_ শিক্ষকের কথা ছিল আদেশের নামান্তর এবং” অলঙ্ঘনীয়। শিক্ষকের প্রতি 
fait, মনোভাবে আন্ধার চেয়ে বেশী ছিল ভীতি t 

(১০) স্বাধ্যতা, আনুগত্য, অন্ধ অন্নসরণ ইত্যাদি ছিল শিক্ষতর্থীর ক্ষেত্রে 
আদৰ্শ গুণাবলী । নিয়ম ছিল যে শিক্ষকের নির্দেশ ও উপদেশকে বিনা বিচারে” 

* মেনে নিতে হবে, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ বা বিচারের কোন অধিকার কারও 
ছিল না। z 

(১১) গতীনুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর সাম্মীজিক বিকাশের দিকটিকে 
একেবারেই অবহেলা করা হত। স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরিবেশটিও ছিল পুরোপুরি 
অনমাজধর্মী। ফলে বাইরের বিরাট সমাজ এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিৱ 
সন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকে শিশু বড় হয়ে উঠত এবং যখন পরিণতবয়সে তাঁকে 
সমাজে প্রবেশ করতে হত তখন দেখা যেত যে তার শিক্ষা-দীক্ষা, আচরণ 

পমনোভাঁব সবই সে সমাজের পক্ষে অনুপযোগী । 

(১২) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি প্রধান ক্রাট ছিল যে এতে 
যে সব পদ্ধতির অনুসরণ করা হত সেগুলির অধিকাংশই ছিল মনোবিজ্ঞান-বিরোধী। 
সে সময় মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ায় শিক্ষকেরা তাদের অনুমান, 
কল্পনা, ও ধারণার উপর নির্ভর করে শিক্ষণের নানা পদ্ধতির উদ্ভাবন করতেন। 
কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে দেগুলি আজ ভুল, অকেজো এমন 
কি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। j 

(১৩) ব্যক্তিগত বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি দেওয়া হত 
নাঁ। একটি পূর্বনির্ধারিত সাধারণ মান went সকলকে একই ধরনের কাজ 
করতে বাধ্য করা হত। ফলে বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন কর্মক্ষমতা ও স্জনী- 
এতিভাকে অবহেলা করা হত এবং তাঁদের মধ্যে যারা বিশেষধর্মী শক্তি নিয়ে 
জন্মেছে তাঁদের সে শক্তির কোনরূপ বিকাশ হত না। "T. 

(১৪) গতান্ুগতিক Rama সঙ্গে শিক্ষার্থীর নিজের বাড়ী এবং পরি | 
কোন সম্পর্ক ছিল না। পিতামাতাদেরও শিশুর শিক্ষার উপর কৌন নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা ছিল না। শিক্ষা ছিল বিদ্যালয়ের একচেটিয়া, শিক্ষকদের কুক্ষিগত । 
ফলে গৃহের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে বিরাট এক কিম ব্যবধান 
রয়ে যেত। = : 


o 


A - শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব | 


(১৫) শিক্ষাকে প্রধানত বয়স্কজীবনের ভন্ প্রস্তুতি বলে মনে করা হত | কিন্তু 

শিশুর কাছে শিক্ষার এ ধরনের লক্ষ্য ছিল অবাস্তব, অস্পষ্ট ও সুদূর এবং তার 

, বর্তমান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার zer সে শিক্ষার কৌন যোগাযোগ শাকত না। 
প্রগতিশীল বা শিশুকেন্দিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 

(১) আধুনিক শিশুকেন্জিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতা । বহু 
বৎসরের কঠোর বিধিনিষেধের শৃংখল থেকে মুক্তি পেয়ে শিশু আজ নিজের ইচ্ছা 
ও পছন্দমত কাঁজকৰ্ করার স্বাধীনতা পেয়েছে। তার উপর কোনরূপ বাইরের 
শৃক্তির নিয়ন্ত্রণ বা উৎপীড়ন আন্ত আর নেই এবং তার স্বাধীন কাঁজকর্মে কোন 
রূপ বাধার স্থষ্টি করা হয় ন৷ প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায় যে ছেলে- 
মেয়েরা ইচ্ছামত চলাফেরা, পছন্দমত দলগঠন করা, পাঠ্যবস্ত নির্ধারণ, নানাবিধ 
বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করা, স্কুলের শাসনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা, সমবায় সমিতি গঠন 
করা ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস চালান ইত্যাদি নানারূপ কাঁজ করার স্বাধীনত| ভোগ 
করে। s : 

(২) শিশুকেন্দ্িক শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়ত৷। প্রাচীনপন্থী 
বিদ্যালরগুলিতে শিক্ষা, ছিল পুরোপুরি নিক্ধিয় ও পুথি-ভিত্তিক সেখানে 
সক্রিয়তার কোনরূপ স্থান ছিল না। বরং সেখানে সক্রিয়তাকে তীর শিক্ষার 
বিরোধী বলে মনে করতেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদের নানা! কারণে 
সন্ৰিয়তাকে শিক্ষার অপরিহার্ধ মাধ্যম বলে মনে করেন। জন ডিউইর মতে 
সক্তিরতা ছাড়া সত্যকারের কার্যকরী জ্ঞান আহরণ করাই যায় না। সে জন্যই 
কাজের মধ্য দিয়ে শেখাই’ হয়ে দাড়িয়েছে আধুনিক শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাব্যবস্থার 
মূলনীতি | কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট মেথড জন্মলাভ করেছে এই নীতি থেকে | 
এই নীতি থেকে জন্নেছে কৰ্মভিত্তিক শিক্ষার (Activity-centerd education) 
প্রচলন ৷ গান্ধীজীর প্রবতিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা হল শিল্প-কেন্তিক (Craft 
ceńtered) শিক্ষা এবং এটি কৰ্মভিত্তিক শিক্ষারই এরকারভেদ। আজকের 
শিক্ষাৰ্থী নিক্রিদভাবে কেবলমাত্র কানে শুনে বা বই পড়ে শৈখে না, সক্রিয়ভাবে 
বাস্তব পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সে শিক্ষালাভ করে । আধুনিক 
বিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করা হয় না, পরিবেশের সঙ্গে 
সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে জ্ঞান বা বিদ্যাকে 
গণ্য করা হয়। পরিবেশের সঙ্গে সাৰ্থক সঙ্গতিবিধানের উন্য যে লব অভিজ্ঞতা 
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ৰ প্রগতিশীল শিশুকেক্তরিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ২০১ 
একান্ত প্রয়োজনীয় সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার বিষয্নবস্তু । অর্ধাং এককথায় 
সক্রিয়তা ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নরণ tas 

C) fence শিক্ষার এইজন্ত «iur অভিজ্ঞতাকেই সৰ্বপ্ৰথম স্থান 
দেওয়া হয়েছে। "শিশু যে সমাজ থেকে এসেছে এবং বে সমাজে সে বড় হয়ে 
নিজের স্থান করে নেবে সেই সমাঁজের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর 
পাঠক্রমের প্রধান বিষয়বস্তু হবে। শিশুকে সমাজের উপযোগী করে তোলা 
এক কথায় যার নাম দেওয়া হয়েছে সামাজিকীকরণ (Socialisation) —za 
আধুনিক শিশুকেদ্দ্িক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য | এইজন্যই-আধুনিক বিদ্যালয়কে 


সমাজের প্রতিচ্ছবি বলে বর্ণনা করা হয়। স্কুলের পরিবেশট পূর্ণভাবে সমাজধর্মী ^o " 


করে তোলা হয় যাতে শিশুরা সেখানে বাঁন্তবজীবনের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা- 
গুলির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। স্কুল ব্যাঙ্ক, স্কুলের ডাকঘর, 
স্কুলের সমবায় সমিতি, স্কুলের সংবাদপত্র, ক্লাব, খেলার দল, কুষ্টিমূলক সংঘ, 
স্কুল পরিচালনায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময়, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুদের 
সমাজের উপযোগী করে তোলা হয়। » A 

(s) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে _ 
শৃংখলা পুরোপুরি অন্তর্গত, বহির্জীত নয়। শাসন, নিন্দা, প্রশংসা, পুরস্কার, 
ভীতিগ্রদর্শন ইত্যাদি কৃত্রিম পন্থাঁর সাহায্যে এখানে শৃংখলা রাখা হয় না। 
শৃংখলা শ্বতঃক্ষ,ত্ভারে শিশুদের স্বাধীন আচরণের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়। 

(৫) শিশুকেন্দিক শিক্ষায় ক্জনীমূলক প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া 
হয়েছে। বাধাধরা সুনির্দিষ্ট কর্মধারার মধ্যে শিশুর প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ না রেখে 
যাতে বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের মধ্যে দিয়ে তার আভ্যন্তরীণ স্জনীস্পৃহা অভিব্যক্ত হতে 
পারে তার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও উপকরণের আয়োজন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । কাঠের জিনিস তৈরী করা, ছবি আকা, মাটি বা গ্যাষ্টিসিন দিয়ে 
জিনিস গড়া, কার্ডবোর্ড দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাঁজের মধ্যে 
দিয়ে শিশুর সুষ্টিপ্রচেষ্টাকে মূৰ্ত হবার স্থযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। 

(৬) গতান্লগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর মানসিক দিকটির উত্কর্ষ-দাঁধনের C 
উপরই জোর দেওয়া হত, তার ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকগুলোকে অবহেলা করা 
হত। কিন্তু শিশুকেন্দিক শিক্ষাব্যবস্থার শিশুর ব্যক্তিসতার যতগুলি দিক আছে 
সব কটির সুষম বিকাশের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে । এক কথায় 
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২০২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব।- 
অপরিণত, অবিকশিত ও অসম্পূর্ণ মান্বশিশু যাতে সম্পূর্ণ শিশু (whole child) 
রূপে গড়ে উঠতে পীরে সেইটিই হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য । 

(3) আধুনিক শিশুশিক্ষ। একদিকে যেমন স্থচিন্তিত দার্শনিক তত্র উপর 
প্রতিষ্ঠিত তেমনই অপরদিকে সাম্প্রতিক গবেষণালন্ধ বিভিন্ন মনোধিজ্ঞানের তথ্যের 
সঙ্গে পূর্ন সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত। উদাহ্রণন্বরূপ আধুনিক মনোবিজানের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ws হল ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি । এই নীতির অঙ্তুসরণে 
শিশুকেত্দরিক শিক্ষাকে এমনভাঁবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী 
নিজের নিজের সামৰ্থ্য ও সম্ভাবনাকে পূৰ্ণভাবে বিকাশিত করার সুযোগ পেয়ে 
থাকে | তাছাড়া শিক্ষণ (learning), পরিণমন (maturation), মনে atal 

(retention) ভুলে যাওয়া (forgetting), প্রবৃত্তি (instinct), প্রক্ষোভ 
(emotion) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নবলন্ধ মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রচুর 
সাহায্য নেওয়া হয়েছে আধুনিক শিশুকেন্দ্িক শিক্ষাব্যবস্থায়। 

(e) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় অনুস্থত পদ্ধতিগুলিও সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক 
এখানে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াপ্ুলির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে 4- 
পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করা৷ হয়ে হয়ে'থাকে ৷ 

(৯) শিশুকেন্দ্রিক-শিক্ষীয় শিক্ষক-শিক্ষীর্থী সম্পর্ক সহজ, স্বচ্ছন্দ ও গ্রীতিময়। 
শিক্ষক আজ আর শিঙ্গীরাজ্যের অপ্রতিদ্বন্থী অধিপতি নন। তিনি এখন কেবল- 
মাত্র শিক্ষার্থীর সহকর্মী, সহায়ক, হিতৈষী পথ-প্রদর্শক মাত্র । 

(১০) শিশুকেন্দ্িক শিক্ষা আজ সম্পূর্ণভাবে শিশুর তিনটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত 
যথা, চাহিদা (need), "আগ্ৰহ (interest) ও সামৰ্থ্য (ability) | গতীম্গতিক 
শিক্ষাব্যবস্থা শিশু ছিল অবহেলিত, শিক্ষকই ছিলেন সর্বময় অধিশীসক । কিন্তু 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার শিশুর স্থান পুরৌভাগে ৷ এই নতুন শিক্ষা! পরিকল্পনার 
প্রাণ হল শিশুর চাহিদা, তার অবয়ব হল শিশুর সক্ৰিয় অভিজ্ঞতা এবং শিশুর 
আগ্রহ ও সামর্থ্য হল তার সংগঠক শক্তি। 

Q3) শিশুকেন্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবকে 
প্রশ্রয় না দিয়ে সহযোগিতার মনৌভাবকে উৎসাহ দেওয়| হয়ে থাকে। 
প্রতিযোগিতার মনোভাবের মধ্যে শিশুরা বেড়ে উঠলে হিংসা, স্বার্থপরতা 
পরশ্রীকাতরতা, নীচতা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক বৃত্তিগুলি সবল হয়ে ওঠে। 
সহযোগিতার মনোভাব তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালবাস! ও সঙ্ঘবদ্ধত| এনে থাকে । 
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(১২) শিশুকে: শিক্ষায় বিদ্যালয় এবং শিশুর পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
_ সম্পৰ্ক স্থাপন কর! হয়েছে। শিগুর কোন সমস্ত সমাধানের সময় বা তার সম্পর্কে 

cetus সিন্ধান্ত নেবার সময় তার পিতামীতার অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ 
করাটা আজকাল সব প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের নিয়ম । ^ s 

(১৩) পূর্বে শিক্ষাকে শিক্ষারথীর' ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলে মনে করা 
হুত। এর মূলে ছিল একটা ভুল ধারণ যে শিশু ও বয়স্কের মধ্যে কেবল আরুতির 
পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এখন শিশুকে শিশু বলেই মনে 
করা zx) তাঁর অভিজ্ঞতা, চাহিদা, বিকাঁশোন্মুখতাঁ ইত্যাদি সমন্তই বয়স্কদের 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্য বর্তমানে শিক্ষাকে জীবনধারণের সঙ্গে অভিন্ন 
বলে বর্ণনা কর! হয় । অৰ্থাৎ শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন । 


প্রশ্নাবলী 


1. Write an essay on—Child-sentric education. 
(B. T. 1957) 


০ 


Ans. (পৃঃ ১৯৪ পৃঃ ২০৩ ) ৯ 

2. Explain what is mant by the saying that modern eduza- 
tion is child-centred. (B. T. 1958) 

Ans. লী: ১৯৪-২০৩ ) 

3. Explain what is meant by *child-centred education' and 
consider the place of the teacher in modern education. 

(B. A. 1958) 

Ans. (পৃঃ ১৯৪০ পুৃঃ ২০৩-+পৃঃ ১৪৯-১৫১) 

4. Compare the features of the modern progressive educa- 
tion with those of the traditional education. 

Ans. (পৃঃ ১৯৭--পৃঃ ২০৩) 

5. What are the characteristic features that mark off New 
Teaching from the Old ? 3 
` (B. A. 1960) 

Ans. (পৃঃ ১৯৭--পৃঃ ২০৩ ) 

6. What do you understand by child-centred eduzation ? 
Discuss in this connection the place of teacher in modern 
education. ন (B. A. 196] ) 

Ans. (পৃঃ ১৯৪--পৃঃ ২০৩+পৃঃ ১৪৯--পৃঃ ১৫১ ) - 


) 
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সহপাঠক্রমিক কার্যীবলী (Co-curricular Activities 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষাব্যবস্থা মানসিক প্রক্রিয়ার চর্চাকেই প্রধান 
স্থান দিয়ে আসা হয়েছে। সকল প্রকার দৈহিক চৰ্চা বা শারীরিক সক্রিয়তাঁকে 


শিক্ষার পরিবেশ থেকে সযত্বে বাদ দেওয়া হরেছে। এই মনোভাবের wg 


মূলত দায়ী ছিল দেহ ও মন সম্বন্ধে এচলিত দার্শনিক সংব্যাখ্যান ৷ 
প্লেটো ও আ্যারিষ্টলের দৰ্শন অন্যায়ী যা কিছু জাগতিক তাই অবাস্তব ৷ 
একমাত্র ভাব বা চিন্তাই বাস্তবতার দাবী করতে পারে। ভারতীয় দর্শনেও 
প্রায় একই ধারণার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। চিন্তা বা অন্ুভূতিই এক- 
মাত্র সত্য এবং পাধিব অস্তিত্ব মাত্রেই নশ্বর । এই ধরনের দার্শনিক স 
থেকে জন্মাল মনের সম্বন্ধে একট! উৎকর্ষবোধ এবং দেহের সম্বন্ধে অমুংকর্ষের 
ধারণা। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টির প্রচুর প্রভাব দেখা গেল। বিদ্যায়তনে 
চিন্তন, মনন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক শক্তির চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হল 
এবং সকল প্রকার দৈহিক কার্ধকলাঁপকে শিক্ষায়তনের পরিপার্থ থেকে একেবারে 
নির্বাসিত করা হল। 
দৈহিক সঞ্চালন সম্পর্কে এই নিয়ধারণার জন্যই খেলাধূলাকে অত্যন্ত হ্যেজ্ঞান 
করা হত। খেলাকে অযথা সময়ের অপব্যবহার, নিছক চাপল্যের অভিব্যক্তি ও 
কর্মনাশা প্রক্রিয়া বলেই শিক্ষাবিদের! মনে করতেন। অনেক ইউরোপীয় ধর্মযাজক- 
“গণ ত খেলাকে শয়তানের প্রভাব বলে মনে করতেন | SI, অভিনয়,পাংস্কৃতিক 
সেন ইত্যাদিকেও নিতান্ত অপ্ৰয়োজনীয় ও মূল্যহীন বলে মনে করা হত | 
শিক্ষার মৌলিক তত্গুলির সংস্কার ও করমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদের 
এই ভমাত্মক শিক্ষানীতির অপকারিতা উপলব্ধি করতে স্থরু করলেন। বির 
মাত্ৰ মনের বিকাশকেই শিক্ষা বলে না, শিক্ষা ব্যক্তির জীবনসভার সমস্ত 
দিকগুলিকেই-দনিষটভাবে স্পর্শ করে। অতএব সার্থক শিক্ষার পাঠক্রমে কেবল- 
মাত্র মনের শভিগুলিরই উৎকধসাধনের ব্যবস্থা থাকবে না, থাকবে ব্যক্তির দেহ, 
অনুভূতি" সামাজিক আচরণ প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির সমানভাবে উন্নতিসাঁধন 
করার “আদৌজন। এই যুক্তির প্রভাবে বিদ্যালয়ের কার্ধীবলীর মধ্যে লিখন, 
পঠন ছাড়াও খেলাধূলা, সভা-সমিতি, অভিনয়, ভ্ৰমণ ‘ইত্যাদি নানা কাজ ধীরে 
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ংব্যাখ্যান 


J j 
সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকারভেদ ২০৫ 
মীৱে স্থান পেতে" 4e করল। এগুলি প্রথম প্রথম বিদ্যালয়ের নির্ধারিত 
পাঠক্ৰমের বহিভুৰক্ত ছিল বলে শ্রগুলিকে বহিপাঁঠক্রমিক (extra-curricular ) 
TSR নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল শিক্ষাবিদেরা 
ততই "T কাজগুলির মূল্য ও সার্থকতা উপলদ্ধি করতে সুরু" করলেন | 
এগুলিকে তাঁরা আর বহিপাঠিক্রমিক নাম দিয়ে অপাঁক্তেয় করে রাখার 
"পক্ষপাতী রইলেন না ৷ সেইজন্য এই কীজগুলির এবার নাম দেওয়া হল সহ- 
পাঠক্রমিক (co-curricular) কার্যাবলী । এর অর্থ হল যে এই" কাঁজগুলিকে 
আর বিগ্যালয়-অনুমৌদিত পাঠক্রমের বাহিরের কোন UH বলে মনে করা হবে না। 
এগুলিকে অন্যান্ পাঠিক্রমের সমগোত্রীয় অতিপ্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্ত বলেই মনে করা 
হবে । এককথায় বই পড়া, লেখা, অঙ্ক করা ইত্যাদি কাঁজগুলি সম্পন্ন কর! যেমন 
শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য, তেমনি খেলাধূলা, সভা-সমিতি, ভ্রমণ ইত্যাদি কীজ- 
গুলিও সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সমাঁনভাঁবেই অবশ্য কর্তব্য । এই নতুন নাম 
দৈওয়াতে এই কাঁজগুলিকে বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠক্রমের সঙ্গে সমান মৰ্ধাদা 
দেওয়া হল। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের! এই নতুন নামকরণেও সন্তুষ্ট নন | 
তার! বলেন যে একাভগুলিকে সহপাঠক্রমিক বলাতে এগুলির মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকার 
করা হল বটে কিন্তু পাঠক্রমের সমগোত্রীয় বলায় এগুলিকে যথাৰ্থ পাঠক্রমের অঙ্গ 
বলে বর্ণনা করা হল না । অতএব তীর! এগুলিকে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঁঠক্রমেরই 
অন্তৰ্ভুক্ত বলেই ধরে নিয়ে থাকেন। তবে প্রচলিত শ্রেণীর মধ্যে অনুষ্ঠিত 
পাঠক্ৰমের সঙ্গে শ্রেণীর বাইরে অনুষ্ঠিত এই কাজগুলির পার্থক্য বজায় রাখার জন্য, 
তারা এগুলিকে বহিশ্রেণীগত (extra-class) কাজ বলে অভিহিত করে থাকেন I 


সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকারভেদ 
বর্তমানে সহপাঠক্রমিক কাঁজগুলি সংখ্যা ও বৈচিত্রের দিক দিয়ে এত 
বিস্তার লাভ করেছে যে তাদের পূর্ণাঙ্গ একটা তালিকা দেওয়া এখন শক্ত, তবে 
আধুনিক স্কুল কলেজে যে কাজগুলি সাধারণত অনুচিত হয়ে থাকে ত তার একটা 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল। 
১। খেলা-ধুলা 
ক) মুক্ত পরিবেশে খেলাধূলা, যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিন্টন 
ইত্যাদি এবং "wi খেলাধূলা, যেমন ক্যারাম, টেবিল] Ré ইত্যাদি । 
| P" cut 
] 


২০৬ ও শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলতত্ব f 


(4) দৌড়-বাপ, বক্সিং, কুস্তি, সাইকেল রেস, ল/খেলা প্রভৃতি Ag- 
প্রতিযোগিতা | - < cn . 


| সভা ও সম্মেলন * “=; 


মাহিত্য-সভা, সামাজিক সম্মেলন, বিতর্কমভা, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান ইত্যাদি; 
৩ ৷ নৃত্য-গীত অভিনয় ৰ 
নাট্যাভিনয়, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, বধামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি 
Fe উৎসবানষ্টান। = 
Bi যৌথ-উল্তোগ R 
শিক্ষামূলক এবং কৃষ্টিমূলক প্রদর্শনী, মেল| ইত্যাদির ‘আয়োজন, উদ্যান-গঠন, 
"espere কর্রপ্রচেষ্টা, প্রজেক্ট ইত্যাদি ৷ 
€1 সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলী 
জনস্বাস্থ্যের রক্ষণ ও উন্নতির প্রচেষ্টা, জনশিক্ষা-গ্রসারের উঠে 
দূরীকরণ, গ্রামোন্নয়নে অংশগ্রহণ ইত্যাদি । 
৬! বিদ্যালয় পরিশাসন শি 
বিদ্যালয়ের আভ্যগ্তরীণ শাসনকাৰ্ষ নির্বাহ, সমবায় সমিতি পরিচালনা» 
প্রাচীরপত্র, সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশন ইত্যাদি 
3| ভ্রমণ ও প্রকৃতি-বীক্ষণ 
১ এঁতিহীসিক বা সংস্কৃতিমূলক স্থান পরিভ্রমণ, চড়ুইভাতি, স্কাউটিং 
গাইড ইত্যাদি ৷ 
সহপাঠক্রমিক কাজগুলির উপকারিতা 
এই সহপাঠক্রমিক কাজগুলির প্রয়োজনীয়তা zem আজ আর কেউ সন্দেহ 
পোষণ করেন না। এগুলির ক্রমবর্ধমান সমাদর এবং Gu অবয়বই 
: এণ্ডলির সার্থকতার eb গ্রমাণ। পাঠক্ৰমভূক্ কীভগুলি অপেক্ষা এগুলি যে 
কোন দিক দিয়ে একটুও কম মূল্যবান নয় 


একথা আজ সৰ্বজনস্বীকৃত এবং আজ 
সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই এগুলি অপরিহার্ধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। 


দ্যাগ, কুসংস্বার- 


গালস্‌ 


সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিশুর শিক্ষায় কেন অপরিহার্য তার কয়েকটি কারণ, 


নীচে দেওয়া হল। 


সহপাঠক্রমিক মিক কাজগুলির উপকারিতা ২০৭ 

১1 এগুলির বিষে শরীরের অঙ্গএরত্যলর চালনা হর, ফলে শিক্ষার্থীর এর 
» দৈহিক বিকাশ পূৰ্ণতা লাভ করে এবং তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হর । মনের স্বাস্থ্য 
দৈহের থাংস্থ্যর উপর নির্ভরশীল এবং সুস্বাস্থ্য ্থশিক্ষার অপরিহার্ধ উপকরণ | 

২। এই কাৰ্যগুলি শিক্ষার্থীর বিকাশোনুখ প্রক্ষোভ ভ (0০ গুলিকে "- 
অভিব্যক্ত হবার oua দিয়ে সেগুলির মধ্যে সংহতি আনে ফলে শিক্ষার্থীর 
অন্তভূতিগত সমন্বয় সাধিত হয় এবং মানসিক সাম্য অক্ষুণ্ন থাকে । 

vi শিক্ষার্থীর মধ্যে নিহিত বিশেষ বিশেষ শক্তি এবং সম্ভাবনাগুলি এই এ” 
কাৰ্যগুলির মধ্যে দিয়ে আবিষ্কৃত হবার সুযোগ পায় এবং শিক্ষক সেইমত শিক্ষার্থীকে 
তাঁর ভবিস্বাৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে যথাযথ পরিচালনা করতে পারেন। 

৪ | এই কার্ধগুল্ শিক্ষার্থীকে বাস্তবজীবনের 'অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করে দেয় এবং. তাঁর ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনকে 
সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে । 

* ৫। এই কাৰ্যগুলির মাধ্যমে শিকারী সহজাত সুজনীস্পৃহা তৃপ্তিলাভ করে E 
এবং নিজের সার্থকতাবোধের Fa ও মআত্ম-প্রৃতি্ঠালাভের প্রবৃত্তি পরিত্প্ত হয়। " 

vi এগুলি শিক্ষার্থীকে দল্গতভাবে কাজ করতে প্ররোচিত করে যেমন 
একদিকে তার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা, সহযৌগিতী, স্বার্থহীনতা, সহানুভূতি পি 
প্রভৃতি গুণগুলি জাগিয়ে তোলে তেমনই তাকে বাস্তবক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে 
প্রবৃত্ত করে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস, বিচারশক্তি, চিন্তনশক্তি সি 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করে তোলে I 

৭ |. শিক্ষার্থীকে বহু নতুন এবং কার্যকরী জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে P 
সাহায্য করে। কেবল লিখন পঠনের মধ্য দিয়েই যে জ্ঞান অর্জন হয় তা ভাবা টি 
ভুল। সহপাঠক্রমিক কাঁজগুলির মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থী বহু প্রয়োজনীয় s E 
কোঁশল আয়ত্ত করতে পাঁরে। 

৮ | এগুলির মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব থাকার জন্য এগুলি শিক্ষার্থীর à 
নিকট পরম আনন্দদায়ক হয়। বৈচিত্র্যহীন xen focis মাঝে 
মাঝে এগুলিকে বণ্টন করে দিলে লিখন-পঠনের কাজও যেমন ত্বরায়িত হয় তেমনই 
শিক্ষার্থীর মানসিক ক্লান্তিও কম হয়। 

৯ ভ্রমণ, স্কাউটিং, পিকনিক প্রভৃতি কাজগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন 
লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হয়, ফলে তার মনের সঙ্কীৰ্ণতা দূর হয়ে যায় এবং 


^ 


২০৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতন্ব fi 


Bl দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারণ ঘটে । ateis দৃশ্ঠাবলীর সংস্পশে আমার ফলে শিক্ষার্থীর ট 
কল্পনা শক্তি ও লৌন্দর্ববৌধ বিকশিত হবার স্থধৌগ পায়। » 
Oed ডিউইর মতে কোন প্রকৃত জ্ঞানই সত্যকার সহ্িয়তার 2&5 ছাড়া 
অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ তার ভাষায় শিখন আসবে কাজ করার মধ্যে 
দিযে এই সহপাঠক্রমিক কাঁজগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি পুরোপুরি 
সক্রিয় । অতএব এগুলি যে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের AR সোপান সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । ডিউইর মতে এগুলিই পাঠক্ৰমের প্রধানতম উপাদান | 
এক কথায় বলা মেতে পাৰে যে সহপাঠক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীর ব্যক্তি- 
সঙার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরম সহায়ক, তার জ্ঞান আহরণের কার্যকরী মাধ্যম 
এবং তাঁর মানসিক তৃপ্তির একটি বড় উপকরণ | 
এই সকল কারণের জন্যই আজ সব দেশেরই শিক্ষাব্যবস্থাতে এই সহপাঁঠ- 
ক্রমিক কাগুলির 'স্থান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়ে উঠেছে এবই্‌এগুলিকে বাদ দিয়ে 
বে fet শিক্ষা-পরিকল্পন! গড়ে তোল যার না তাও সৰ্বজনীনভাবে স্বীকৃত সত্য। 


€ 


t 


প্রশ্নাবলী 


Write a short essay on co-curricular activities, 


4 (B. T. 1951, 59. B. A, 1951, 55) 

Ans. (পৃঃ 398—598 ২০৮) 

2. Describe the uti curricular activities in 
Schools. Why are these a a-days called co-curricu- 
lar activities ? (B. T. 1958) 

Ans. (পৃঃ 328—558 ২০৮) এ 
^ 3. Write an 69989 on the place curricular activities 
in ecucational institution, A (B. A. 1959) 

ANS. (পৃঃ ২০৪--পৃঃ ২০৮) 
4. ^ Why are extra-curricular activities now generally çalled 
co-curricular ? Cite some types of s 


introduced in our schools. (B. A. 1960) 
Ans, (9j: ২০৪--পৃঃ ২০৮) 


lity of extra- 
ctivities now- 


of extra- 


^ 


nh 
^ 
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জিন জ্যাকুই রুশো (Jean-Jacques Rousseau) 


মাঝে মাঝে মানব ইতিহাসে এমন এক এক জন মনীষী জন্মগ্রহণ করেন 
যাদের চিন্তা ও ভাবধারা পরবর্তীকালের, মানব জাতির বহুবর্ষ পোষিত আদর্শ 
মতবাদ ও প্রথা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে দেয় রুশো ছিলেন এই শ্রেণীর 
একজন মনীষী । রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের যে নতুন ব্যাখ্যা রুশো দিয়ে 
ছিলেন তার সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়ারপে দেখা দিয়েছিল প্রসিদ্ধ ফরাসী গণবিপ্লব এবং 
আমেরিকার স্বাধীনতা গ্রাপ্তির আন্দোলন ৷ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে 
তারই দেওয়| গণ-স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত আজকে 
গণতন্ত্রের মূলভিত্তিটি রাষট্রবিজ্ঞানের We শিক্ষাবিজ্ঞানকেও রুশো প্রতিভার 
সোনার কাঠি স্পর্শ করে গেছল) বহু 'শতাবীর প্রচলিত শিক্ষার নীতি ও 
পদ্ধতিগুলির বিকৃত রূপ তীর 'মমুভূতিপ্রবণ মনের কাছে প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা 
পড়েছিল এবং সেগুলির অপূর্ণতা ও অন্তঃসারশৃন্যতা উদ্ঘাটিত করার জন্য রুশো 
কলম তুলে নেন। তীর লেখা ‘এমিল’ (Emile) নামে বইটিতে তিনি যে কেবল 
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেনই যে তা নয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক 
নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনীও উপস্থাপিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীনপন্থী 
চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে রুশোর বৈপ্লবিক আদর্শ ও মতবাদ নিতান্ত অবাস্তব 
বলেই মনে হয়েছিল এবং সে সময়কার শিক্ষাবিদের! তাঁর নবপরিকল্পনার কোন 
রূপ মূল্যই দেন fal কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের 
নবীন শিক্ষাবিদেরা রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত স্থসমৃদ্ধ ভাবসম্পদটির 
সন্ধান পান এবং গত একশ বছর ধরে সারা পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে রুণোর 
বিভিন্ন ‘ভাবধারাকে, ধিভিন্ন পন্থায় বাস্তব রূপ দেবার প্রচেষ্টাই একটা বড় অংশ 
অধিকার করে আছে। আজকের প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান 
বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই পাওয়া যায় রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনায় বীজের আকারে 
যদিও সেগুলিকে যথাযথ জলসিঞ্চন করে অঙ্কুরে: এবং অঙ্কুর থেকে মহীক্লহতে 


| পরিণত করার কৃতিত্ব পরবর্তীযুগের কুশোর অনুগামী সমর্থকগণেরই | 


1 


এ. 
২১০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


অসাধারণ গ্রাতিভা, স্থগভীর অন্তদৃষ্টি ও স্থতীক্ষ অনুভূতির অধিকারী হলেও 
ক্ষশোর লেখার মধ্যে প্রচুর MRI ও আত্মবিরোধিতা দেখা যায়। শিক্ষার 


» s 


নতুন পরিকল্পন! WA করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত প্রথা ও তত্বমাত্ৰকেই বিনা ” 


বিচারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। যা কিছু এতদিন মাঁনা হয়ে এসেছে সবই 
ভুল। সবই নতুন করে গড়তে হবে | পুরাতনের মধ্যে কোন ভাল নেই, গ্রহণ- 


যোগ্য কিছু নেই ৷ পুরাতন মানেই ভুল, অকেজো ও ক্ষতিকর | প্রচলিতের প্রতি * 


কাশোর এই যে চরম মনোভাব এর দুটি কারণ আছে। প্রথমত, রুশোর সময়ে 
শিক্ষাব্যবস্থা কৃত্রিমতা ও mfi teta দিক দিয়ে চরমে উঠেছিল । মধ্যযুদীয 
যাজক শিক্ষকগণের হাতে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আকার-সর্বন্ 
বিতর্কধমী ও অন্তঃসারশুন্ত৷ শিক্ষার নামে কেবলমাত্র কতকগুলি কৃত্রিম 
খাক্চাতুষ ও তকরুশলতাই শেখান হত। opes শিক্ষার আদর্শ থেকে সে শিক্ষা 
সরে এসেছিল অনেক ga শিক্ষার এই ক্ুত্রিমতা ও RaR রুশোর অনুভূতি- 
প্রবণ মনকে এতই ক্ষুব্ধ করেছিল ধে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মন্দ 
ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি।  , 

“দ্বিতীয়ত রুশোর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা 
তার এই চয়ম মনোভাবের জন্য অনেকটা দায়ী | 
উচ্ছাসগ্রবণতা ও পাথিব সাফল্যলাভের অযো 
ব্যক্তিগত জীবনটি আশাভদ্দের ব্যথা 


ও সামাজিক অসাফল্যও 
শারীরিক অস্থস্থতা, অতিরিক্ত 
গ্যতা ইত্যাদি কারণ রুশোর 
ও নৈরাশ্তে ভরে দিয়েছিল। এই 
প্রচলিত ও অনুমোদিত তারই বিরুদ্ধে 


তার মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তার সেই পরাঁজরকে পূরণ করার 
প্রচ্টোরূপেই দেখা দিয়েছিল প্রচলিত ও প্রবন্তি 


তত সমস্ত ব্যবস্থা ও রীতির বিরুদ্ধে 
তার এই ক্ষমাহীন নিরঙ্কুশ জেহাদের ঘোষণ| ৷, এই সব কারণে অনেকে Eds 
মতবাদের যথাৰ্থ মূল্য দিতে চাঁন না। কিন্ত WUÍNS, অতিরঞ্ন ও চরমতাকে 
বাদ দিয়ে রূশোর ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক 
fiw মৌলিক আ্গুলির অধিকাংশই aon, পরিফরনার বৰ্তমান এবং 
পরবর্তীযুগের বিভিন্ন দেশের শিক্ষানারকগণ রুশোঁর এই স্থসমৃদ্ধ ভ RR 
করে নিজের নিজের শিক্ষাব্যবস্থ। গড়ে তুলেছিলেন। এই জন্তু বিনা দ্বিধায় আমর 
রূশোকে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার জনক বলে বর্ণনা করতে প রি 
রুশো ১৭১২ সালে জন্মগ্ৰহণ করেন জেনেভা নামক 


f 
a " টী 


সহরে। রাষ্ট্রনীতির A 
T 
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উপর তীর প্রথম বই বেরোয় । ১৭৬২ সালে cuivis কনট্ৰাক্ট (3০০81 
Contract) নামে এবং এ বৎসুরেই শিক্ষানীতির উপর তিনি ‘এমিল’ (Emile) 
নামে বইখানি লেখেন। তার এই ছুটি বইতে যথাক্রমে রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি 
সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি আরও অনেক 
বই লেখেন । ১৭৭৮ সালে তার মৃত্যু হয়। 


'রুশোর শিক্ষাতত্ব 

রুশো মূলত দার্শনিক ছিলেন। তিনি শিক্ষার মৌলিক ততগুলি নতুন আদর্শে 
পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন | শিক্ষক বলতে থা বুঝি রুশো কোনদিনই 
তা ছিলেন না। কোনও স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি, কোনদিন শিক্ষকতাও 
তিনি করেন fal সেইজন্য শিক্ষার পদ্ধতি বা ব্যবহারিক দিকট! সম্বন্ধে 
রুশোর অবদান অকিঞ্চিংকর। কিন্তু শিক্ষাতত্বের বিভিন্ন সমস্ত] সম্বন্ধে রুশো 
সুচিন্তিত অভিমত এবং সম্পূৰ্ণ নতুন ধরনের সমাধান দিয়ে গেছেন। আমরা 
ফস্বেণগুলির এখানে আলোচনা করব । 


রুশোর শিক্ষামূলক মতবাদকে প্রক্লতিবাদ (Naturalism ) নাম দেওয়া 
হয়েছে । এ্রকৃতিবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ নয়। এটি শিক্ষার 
সংগঠন ও সমন্তাগুলিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা মাত্র। 
দাৰ্শনিক মতের দিক দিয়ে রুশো নিঃসংশয়ে ভীববাঁদী (Idealist) ছিলেন । তিনি 
আর সব ভীববাঁদীদের মতই সর্বাধিনায়ক এবং সর্বজনীন এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন ৷ 

রুশোর প্ররুতিবাঁদকে একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়, শিশুর শিক্ষা 
হবে প্রকৃতি অনুযায়ী (according to Nature) | কথাটি শুনতে যদিও সহজ 
ও সাধারণ বলে মনে হয় তবু বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা রুশোর মতবাদের 
গভীরতা ও গুরুত্বের পরিচয় পাঁব। 


“এমিল” ও প্রকৃতি "অনুযায়ী শিক্ষা C 
রুশো তার ‘এমিল’ বইটিতে এমিল নামে একটি ছেলের বাল্যকাল থেকে 


e 


. নিক্ষ| কি রকম হওয়া উচিত তীর পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। ৷ এমিল বইটি অর্থ উপন্যাস 
॥ অর্ধ আলোচনামূলক । এমিলকে তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে সরিয়ে এনে এবং 
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^ 
২১২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলতত্ব £ 


সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে এক আদর্শ-শিক্ষকের হাতে তুলে 
দেওয়া হল। APR সোন্দর্ব ও ভাঁবসম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্যে 


দিয়ে এমিল সেখানে তার শিক্ষা লাভ করল এবং সে শিক্ষা zer eia হল 


শ্রকুতি অন্বাঁয়ী I 
‘এমিল’ বইটির হুরুর পংক্তি কয়েকটিতে রুশো গ্ররুতিবাঁদের মৌলিক তত্বটির 
"পূর্ণ ‘বিবরণ পাঁওয়া যাবে। 


তাই ভাল কিন্তু মানুষের হাতে সব কিছুই বিরুত হয়ে যায়।” আমরা শিক্ষালাভ 
করি তিনটি উৎস থেকে__ 


প্রকৃতির কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে এবং বস্তুর 
কাছ থেকে | এই তিন শ্রেণীরশিক্ষার মধ্যে যদি পূৰ্ণ Rey না৷ দেখা দের 
তবে ব্যক্তির শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ক্ৰাটপূৰ্ণ থেকে যায় । যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিন 
প্রকারের শিক্ষা মিলে যায় তার শিক্ষাকেই সার্থক শিক্ষা বলা চলে। মানুষের 


XE থেকে যে শিক্ষালাভ করা যায়, সেগুলির উপর আমাদের নিযনতরক্ষমতা 
আছে কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে রক্ষা পাওয়া যায়, তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে । অতএব মাহ এবং 


বস্তুজগতের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে প্রকৃতির 
কাছে পাওয়া শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জ 


স্থায় ঠিক তার বিপরীতটি কর 
প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কাছ থেকে 


প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে 
অবহেলা করে, তাকে অবদমিত করে। 


প্রক্কতি'্র তিন অর্থ 


SUUS মতে প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাই হল আদৰ্শ ও সাৰ্থক শিক্ষা। কিন্তু 
eigo কথাটিকে রুশো তার ‘এমিল’ বইতে প্রচলিত সঙ্গীণ অর্থে গ্রহণ করেন 
নি। তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে তিনি প্রক্কুতি কথাটির ব্যবহার করেছেন | 
em ? à 

কৈ) . মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (Psychological Nature) 
(3) জীবতত্বমূলক প্রকৃতি (Biological Nature) 
C) বস্তজাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature) এ 


“প্রকৃতির স্জরকের হাত থেকে যা কিছু আসে, 


৩ 
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রুশোর মতে শিশুর শিক্ষ৷ এই তিন রকম প্ররুতি অনুযায়ী হবে ৷ 

মনোবৈজ্ঞানিক aef বলতৈ বোঝার শিশু যে সমস্ত প্রকৃতিগত শক্তি, 
সম্ভাবনা, চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, আবেগ ইত্যাদির অধিকারী সেগুলিকে ৷ রুশোর- 
মতে শিশুর শিক্ষা এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্টযগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জহ্ত রেখে পরি- 
কল্পিত হবে। সাধারণত শিশু একটু বড় হলেই পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা, 
ইত্যাদির চাপে তার এই প্ররুতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে 
যায় এবং তাঁকে কতকগুলি mm আচরণ ও অভ্যান শিখতে বাধ্য করা হয় । 
সেজন্য শিশু যাতে প্রকৃতিগত চাহিদ। ও সামর্থ্য, পছন্দ ও আগ্রহ মত শিখতে 
পারে তার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । এহজন্যই রুশো বলেছেন, 
‘একমাত্র অভ্যাস যা fuste আহরণ করতে দেওয়া যেতে পারে তা হচ্ছে, 
অভ্যাস আহরণ না করার অভ্যাস ৷’ 

জীবতত্বমূলক প্ররুতি বলতে রুশো বোঝাচ্ছেন সেই প্রকৃতিকে যা ব্যক্তিগত; 
প্রণীরূপে মান্য সঙ্গে নিয়ে জন্মেছে । কট, সমাজ, ইত্যাদি হু হবার আগে; 
মানুষ বাস করত যে অবস্থায় রুশ্টে তার,নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক অবস্থা 
(Natural State) এবং সে মানুষের নাম দিয়েছেন প্রারুতিক মান্য (Natural. 
Man)! এই প্রাকৃতিক xisxk রূশোর মতে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির: 
অধিকারী ছিল। কিন্তু সমাজ ইত্যাদি সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই বিশুদ্ধ 
প্রকৃতি বিকৃত ও কলুষিত হয়ে যায়। 


তেমনই শিশু যখন জন্মায় তখনও তার এই জীবতনত্বমূলক প্রক্কতি থাকে. 


অবিরুত ও বিশুদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু যে মুহূর্তেই নে সমাজের সংসর্গে আসে সেই 
মুহূর্ত থেকেই তার সেই প্রকৃতিও fume ও কলুষিত হতে WW করে। অতএব 


শিশুর শিক্ষাকে তার এই জীবতত্বমূলক প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ হল. 
যে শিশুকে সরিয়ে আনতে হবে সমাজের সংসৰ্গ থেকে, তাঁর অন্তর্বাপী এই সহজাত. 
যথার্থ প্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে এবং তার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে পরিচালিত. 
হতে দিতে হবে এই প্রন্ৃতির চাহিদার ছারা, অন্য কৌন বাইরের শক্তি বা wm. 


শাসনের ছারা নয়। t 


রুশোর এই জীবতত্বমূলক প্রকৃতির ধারণা থেকেই জন্মেছে তার মতবাদের" 
সমাজবিরোধী অংশটুকু । সেইজন্য যথাৰ্থ শিক্ষা দেবার জন্য এমিলকে, 
সমাজের পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে । এ থেকে অবশ্ এ সিন্ধান্ত; 
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করা ভুল হবে যে কুশোর শিক্ষীপরিকল্পনা পুরোপুরি সমীজবিরোধী। তিনি 
তদনীস্তন কলুষিত ও নীতিবিধ্বস্ত সমাজ যে শিক্ষার সম্পূর্ণ অস্পযোগী সে কথাই 
বলতে চেয়েছেন এবং শিশুর জীবনের প্রথম বৎসরগুলো সমাজের প্রভাবমুক্ত করে 
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্ত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার শেষে তাকে সমাঁজ- 
জীবনের জন্য প্রস্তুত হবাঁরও পরিকল্পনা রুশো দিয়েছেন ৷ "অতএব রুশোর শিক্ষা- 
তত্ব বাহৃত সমাজ-বিরোধী হলেও প্রকৃতপক্ষে নমাঁজবিরোঁী নয় | 
প্রকৃতির তৃতীয় অর্থ টি হল বন্তজাগতিক প্ররুতি। গাছপালা, নদী, পাহাড়, 
আকাশ-বাতান, রোদ-জল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি দিয়ে যে বস্তুজগতের মূর্ত প্ররুতি 
সেই প্রকৃতি অনুযায়ী হবে শিশুর শিক্ষা | এর অর্থ হল শিশুকে স্থযোগ দিতে হবে 
যাতে সে প্ররুতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনতে পারে। খোলা! মাঠে যুক্ত হাওয়ায় 
ঘুরে ফিরে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পশু পক্ষীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে সে 
যেন প্রকৃতির প্রশান্ত প্রভাব অনুভব করতে পারে। তার প্রাথমিক শিক্ষায় 
জীবনের অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলি আহ্রণে প্রকৃতিই হবে তার প্রথম ও প্রধান 
শিক্ষক ৷ এই চিন্তাধারায় স্বাভাবিক ভাবেই পল্লীজীবনকে নগরজীবনের চেয়ে 
অনেক উচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। কুশোর মতে সহর হল মানবজাতির কবর 
স্থান। 
এই হল রুশোর মতে শিশুর ত্ৰিবিধ প্রতি অন্গবারী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত 
পংব্যাখ্যান। এই শিক্ষাপরিকল্পনা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি অতি- 
গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অভিনব সিদ্ধান্ত গঠন করা যাঁর। সেগুলি হল এই | 
নেতিবাচক fmi (Negative Education) 
প্রাচীনকালে মনে করা হত যে শিশু যে প্ররুতি নিয়ে জন্মায় সে প্রকৃতি 
স্বভাবতই অসং। এই অসৎ আদিম প্রকৃতিকে নিমূল করে তাঁর জায়গায় 
ঈপ্দীত প্রকৃতি স্থাপন করাই হল শিক্ষার মুখ্য কাজ। অতএব প্রথম থেকেই 
কঠোর -শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের মধ্যে শিশুকে রাখতে হবে। কিন্তু কশোর 
মতে আদিমণ্প্রক্ৃতি ত অসৎ নয়ই, বরং সে প্রকৃতি অকলুধিত, অবিকৃত এবং পূর্ণ 


₹ ভাৱে সৎ্‌। অতএব শিশুর প্রথম জীবনের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা 


(Negative Education)| রুশোঁর মতে এই শিক্ষাকালে শিশুকে কোন 
সত্য বা সন্গুণ শেখান হবে না, কেবল তার মন যাতে কোন মন্দের দিকে না যায় 
বা কোন ভুল না করে সেদিকে পাহারা দিতে হবে। তার সমস্ত শিক্ষাই আনবে 


qase de [5 


০ এর 


; প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ব ১ 
তার প্রকৃতি, তার, বিভিন্ন শক্তি এবং তার স্বাভাবিক আগ্রহের বাধাহীন 
বিকাশের মধ্য দিয়ে d ৪ 

ace নেতিবাচক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শিশুর সৰ্বাঙ্গীন স্বাধীনতা d 
সে তার চাহিদামত কাজ করবে, কোন বাধা তাকে দেওয়া হবে ন্বা। কোন 
রুত্রিম উপায়ের সাহায্যে তাঁকে কিছু শেখান হবে না, তাঁর পছন্দমত জিনিস 
শেখবার তাঁর সম্পূর্ণ ্বাধীনতা থাকবে । শিশুকে জোর করে শেখাঁবার চেষ্টা 
করেই শিক্ষকেরা হিংসা, বিরক্তি, রাগ ইত্যাদি বুৰৃতিগুলিঈ তাঁর মধ্যে 
সৃষ্টি করে এসেছেন। শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেবার একমাত্র পন্থা হল তাকে 
কিছু না শেখান। আপাতদৃ্টিতে মনে হয় রুশোর নেতিবাঁচক শিক্ষা বুঝি 
শিক্ষার অভীবকেই বৌঝাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। নেতিবাচক শিক্ষার 
মধ্যেও প্রচুর শিক্ষা আছে, তবে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, 
এ শিক্ষা সে শিক্ষা নয়। রুশো নিজেই বলেছেন যে নেতিবাচক শিক্ষা বলতে 
আলন্তের কালকে বৌঝায় না। বরং ঠিক তার বিপরীত । এ সময়ে শিশু 
কোন জ্ঞান লাভ করে না বটে কিন্তু জ্ঞানলাভের উপকরণ যে বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয় 
সেগুলি সুগঠিত হয়, কোন যুক্তি বা বিষয় সে শেখে না বটে কিন্তু তাঁর জন্য তার 
এই শিক্ষাকালে কোন সদ্গুণ অর্জন করে না বটে [€ 
মন্দ গুণ থেকে তাঁর মনকে মুক্ত রাখে। সে কোন সত্য আহরণ করে না বটে 
কিন্তু কোনও মিথ্যাও- তার মনে প্রবেশ করতে পারে না। যখন সে বড় হয়, 
যখন তার bf সব পরিষ্ষুট হয়ে ওঠে এবং যখন তার বোঝার মত বরা হয 
তখন সে জ্ঞান, সত্য ও সৎকে নিজে থেকেই চিনে নিতে পারে, সেগুলিকে 
ভালবাসতে শেখে এবং তাঁদের পথেই স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যায় ৷ 
enefes ফলাফলের তত্ব (Theory of Natural Consequence) 

এই নেতিবাচক শিক্ষার মতবাদের দিক দিয়ে শিশুর শারীরিক শিক্ষা হবে 
মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে অবাধ সঞ্চালন, তাঁর মানসিক বা জ্ঞানমূলক শিক্ষা বলতে 
কিছুই থাকবে না, কেননা রুশোর মতে “শৈশব হল বিচারবুদ্ধির ঘুমন্ত অবস্থা ৷" 
তবে নৈতিক শিক্ষাতেও মানুষের কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। সেখানেও 
efe হবে একমাত্র শিক্ষক । রুশো এ exis নাম দিয়েছেন প্রার্কতিক ফলাফলের 
(Natural Consequence) তত্ব | এর অর্থ হল যে শিশুর কাজের ভাল মন্দ 
বিচার কৰে পুরস্কার শান্তি যা| দেবার তা arf দেবে, IS দেবে না ৷ রুশোর 


মন প্রস্তুত হয়ে ওঠে। শিশু 


5 


২১৬ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতন্ব 
মতে ভাল মন্দ কাঁজের বিচার প্রকৃতি নিজেই করে থাকে এবং সেই মৃত তাঁকে 
পুরস্কৃত বা শাঁস্তিদান গ্ররুতিই,করে থাকে | যেমন, বেড়াতে যাবার সময় শিশু 


পোষাক পরতে দেরী করছে, তাঁকে বাড়ীতে রেখে যাঁওয়। হোক । জলে বেশী, C 


ভিজছে, তাঁর bel লাগবে এবং তখন সে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে বাধ্য হবে । 
যদি সে বেশী খায় তার স্বাভাবিকভাবেই শরীর খারাঁপ হবে। এককথায় সমস্ত 


কাঁজেরই স্বাভাবিক ফলাফল শিশু ভোগ করুক এবং সেইভাবেই কোন্‌ কাজটা , 


ভাল, কোন্‌ কাজটা মন্দ তা সে PE | k 

রুশোঁর এই প্রাকৃতিক ফলাফলের তন্থটি পরে প্রসিন্ধ দার্শনিক ছার্ধাট স্পেন্সার 
( Herbert Spencer) বিশেষভাবে সমর্থন করেন । কিন্ত নান| দিক দিয়ে 
দেখা যায় যে এ তৰুটি পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত প্রকৃতির দেওয়া 
শান্তি সব ক্ষেত্রেই যে অপরিহার্য তা নয়। অনেকক্ষেত্রে এই শাস্তি এত পরে 
আসে যে শিশু অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে কোনরূপ কার্ধকারণের সম্পর্ক স্থাপন 
করতে পারে না। দ্বিতীয়ত অপরাধ এবং প্রাকৃতিক ফলের মধ্যে আন্গপাঁতিক সম্বন্ধ 
ঠিক থাকে না। অর্থাৎ লঘুপাপে গুরুদণ্ড এবং গুরুপাঁপে লবুদণ্ের দৃষ্টান্ত প্রকৃতিতে 
প্রায়ই দেখা যায়। তৃতীয়ত অনেক ক্ষেত্তে প্রাকৃতিক ফলাফলের উপর নির্ভর 
করাটা বিপঙ্জনকও হতে পারে, যেমন, শিশুকে জলে cesi থেকে নিবৃত্ত না করা 
হলে তার নিউমোনিয়া হতে পারে এবং জীবন সংশয়ও হবাঁর সম্ভাবনা থাকে | 
বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা 


রুশো এমিলের শিক্ষাকে তার বয়ন অন্্যায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ 
করেছেন এবং প্রত্যেকটি পর্যারের শিক্ষার স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ 
দিয়েছেন | যেমন 


' এক থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের ত্য়সের, শিক্ষা 


এ সময়ে শিক্ষা হবে প্রধানত শরীরমূলক। পিতা হলেন স্বাভাবিক শিক্ষক, 
মা স্বাভাবিক ধাত্রী। শিশুর প্রথম শিক্ষা আসবে এঁদের কাছ থেকেই। সাধারণ 
প্রচলিত যে সমস্ত বাধা বা বিধিনিষেধ শিশুর উপর আরোপ কর! হয়ে থাকে 
- সেগুলি থেকে"তাঁকে মুক্ত করাই হবে এই শিক্ষার মূলমর্স। শিশুকে আটমাট 

Caa পরিয়ে তার সহজ অন্বসঞ্চালনকে খর্ব করা, তার স্বাধীন চলাফেরাঁকে 
নানা নিষেধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা, তাঁকে বন্ধ ঘরের মধ্যে আটকে রাখা, তার 
স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রবণতাকে তৃপ্ত হতে না দেওয়| এবং কাজের ভালমন্দ 
বোঝার আগেই তাকে শাস্তি দেওয়া-ইত্যাদি যে সব্‌ অসংখ্য বাঁধা ও নিষেধ 


LP d 1. 


: ৩ 


Li 
: বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা ২১৭ 
শিশুর উপর আরোপ কর! হরে থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত রাখাই হচ্ছে এ 
সময়ের শিক্ষার একমাত্র কৰ্মহুচী | শিশুর স্বাস্ত্যের যত্ব নেওয়া এবং শরীরকে সবল 
“করাই হচ্ছে এ পর্যায়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । রূশোর মতে শরীর যত বল্রান 
হবে ততই শরীর মনের অনুগত হবে। Wee» থেকেই আসে যত দুর্নীতি। 
শিশু দুৰ্বল বলেই মন্দ হয়। তাকে সবল করে তোলা হোক, সে সৎও হয়ে 
* উঠবে | & 
এককথায় পাঁচ বছর বয়স পৰ্যন্ত শিক্ষা হবে নিছক শরীরমূলক । এ সময় 
তার মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের দিকে কোনরূপ মনোযোগ দেবার 
প্রয়োজন নেই । এমন কি শিশু যাতে বেশী কথা বলতে না শেখে তাও দেখতে 
হবে। কেননা অধিকংকথ| শেখ| হল চিন্তা করতে শেখার পরিপন্থী | 
রূশোর এ শিক্ষা পরিকল্পনা যে অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই d 
বিশেষ করে কথা বলতে শেখা যে শৈশবকালে উন্নত চিন্তা করার পক্ষে অপরিহার্য 
এ মনোবৈজ্ঞানিক সত্যটি রুশোর জানা ছিল না। 


* পাঁচ থেকে বার বৎসর বয়সের শিক্ষা 


এ সময়ের শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ছুটি নীতির দ্বারা শিশুর এ পর্যায়ের 
শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রথম নেতিবাচক শিক্ষা ও দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ফলাফলের 
তব । 

এই বয়সে শিশুকে কিছু শিক্ষা না দেওয়াই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা । 
গতানুগতিক প্রথায় শিশুর উপর নানারূপ ভাবধারা, আচরণ, বিশ্বাস চাপিয়ে 
দেওয়ার সনাতন প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে রুশো বলেছেন যে শিশুর মনকে 
তার সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে দিতে হবে । তাঁকে কিছু পড়াতে 
বা শেখাতে হবে না। সেষা শেখে তা নিজে থেকেই এবং নিজের চাহিদা 


" অনুযায়ীই শিখবে। প্রকৃতি চান যে শিশু মানুষ হয়ে ওঠার আগে যেন শিশুই থাকে। 


এক কথায় এ পর্যায়ের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে নিছক ইন্দিয় ও মানসিক বৃত্তি- 
গুলির অনুশীলন ও চর্চার মধ্যে | সে কিছু শিখবে না বটে, কিন্ত কি করে 
শিখতে হয় তাই শিখবে । ৷ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও ঘটনার সংস্পর্শে এলে 
শিক্ষার বিভিন্ন মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে নে পরিচিত হবে। এই হল কোর 


* নেতিবাচক শিক্ষার মূল কথা । আর এ সময়ে শিশুর নৈতিক শিক্ষা হবে 


১৫ 


TAS 
s Y 


২১৮ শি্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ 
প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্রের সাহায্যে । নৈতিক নিয়মকানুন ভাঙার জন্য মানুষের 
আরোপিত শাস্তি তার উপর প্রযোজ্য হবে না, প্রকৃতি নিজে তাঁর বিচার 


করবেন এবং দেইমত তাকে শান্তি দেবেন ৷ : 


“ বার থেকে পনেরো! বৎসর বয়সের শিক্ষা 


এ সময় থেকে সুরু হবে শিশুর অস্তিবাচক শিক্ষা (Positive Education) | 
এতদিন শিশু তাঁর জ্ঞান আহরণের মাধ্যমগুলিকে তৈরী করেছে। এখন থেকে 
স্থরু হবে তার সত্যকারের জ্ঞান আহরণের কাজ । 
কিন্তু সত্যকারের প্রয়োজনীয় ও মূল্যসম্পন্ন জ্ঞান কোন্টি তা৷ কিসের দ্বারা 

বোঝা যাবে? এ বিষয়ে শিশুর কৌতুহলই হবে একমাত্র পথনির্দেশক। বা 
শিখতে এবং জানতে শিশু স্বাভাবিক কৌতুহল অনুভব করবে সেইটি শেখা এবং 
জানা হবে শিশুর পক্ষে সব দিক দিয়ে কাম্য । বিজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য লাভ করার 
ইচ্ছা থেকে শিশু জ্ঞান আহরণ করবে না, তার নিজস্ব উন্নতিবোধের স্পৃহাই হবে 
তাঁর জান আহরণের মুলে শক্তি। = 

০ গতানুগতিক শিক্ষায় প্রচলিত পাঠক্রমে এমন অনেক কিছু থাকে যা শিশুর 
স্বাভাবিক রুচি-বিরোধী এবং যা তার কৌতুহল OPES নয়। রুশোর এই মতবাদ 
অনুযায়ী সে সবগুলিকে পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। রুশো এ পর্যায়েও 
বিশেষ কোনও বই পড়ার নির্দেশ দেন নি। তার মতে ‘রবিনসন GA হল 
একমাত্র বই যা শিশুকে পড়তে দেওয়া যেতে পারে। আত্মনির্ভরতা, প্রকৃতি 
অনুযায়ী জীবনযাপন, প্রচলিত জ্ঞানের অনারতা৷ ইত্যাদি বিষয়গুলি এই বই থেকে 
শিশু শিখতে পারবে | 


নিছক জ্ঞান আহরণ করারও রুশো তীব্র সমালোচনা করেছেন। জ্ঞান 


মাত্রেই সত্য নয়, আবার প্রয়োজনীয়ও নয়। এমন অনেক জ্ঞান আছে যা ভুলে 
'ভরা। ফলে যত বেশী জ্ঞান আহরণ করা যায় তত বেশী ভূলও আহরণ করা 
হয়। আঁকার সত্যমাত্রেই প্রয়োজনীয় নয়। কেবলয়াত্র সেই সব সত্য য| 
= শিশুর কাছে প্রয়োজনীয় তাই শিশু শিখবে | 

এ সময়ে শিশু কোনও একটা শিল্পও শিখবে। এই শিল্প শেখাটির অর্থ 


উপার্জনের জন্য নয় বা জ্ঞানলাভের জন্যও নয়। শ্রমমূলক কাজের প্রতি 


সাধারণের যে বিরূপ মনোভাব আছে তা দূর করাই হল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য | 


4 ^ 
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বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা ২১৯ 
পনেরো খেকে হুডি বৎসর বসের শিক্ষা 
» এতদিন এমিলের শিক্ষা tense E M M তার 
দেহ, ইন্দরির ও মস্তিফেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবার স্থরু হবে তার হৃদয়ের 
শিক্ষা। এতদিন কেবলমাত্র নিজের চাহিদাতৃপ্তি, নিজের উন্নতি, নিজের 
বিকাশসাধনই ছিল তার শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু এখন থেকে সুরু হল 
সমাজের আর দশজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের শিক্ষা এবং এ শিক্ষায় অপরের প্রতি 
ভালবাসাই হবে প্রধানতম শক্তি। 


দেখা যাচ্ছে যে রুশোর শিক্ষা পরিকল্পনা অন্যারী সামাজিক শিক্ষার স্থরু 
হবে পনেরো বংসর বয়স থেকে । এর আগের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিমুখী__ 
শিশুর নিজস্ব চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী । কিন্তু পনেরো বছর বয়স থেকে তাঁকে 
সমাজের উপযোগী করে তোলার জন্য সমাজমূলক শিক্ষা দেওয়া ue হবে,। 
অতএব রুশোর শিক্ষা-পরিচালনাকে সমাজ-বিরোধী বলা চলে না। তীর শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্যে শিশুকে রিলিস দেবার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাই আছে। 


শিশুর রক্ষোভের qup fes হবে এ পর্যায়ে শিক্ষার ১ 
বৈশিষ্ট্য | যা ছিল আত্মপ্রেম, তা এখন অপরের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগে 
পরিবর্তিত হবে । ফলে প্রথম দেখা দেবে বিবেক, ভালবাসার পাশাপাশি উদয় 
হবে দ্বার এবং তা থেকে জন্ম নেবে শিশুর ভাল-মন্দর জ্ঞান। এই ভাবে We - 
হবে শিশুর নৈতিক শিক্ষা 1 


এই নৈতিক শিক্ষা ধৰ্মমূলক শিক্ষার সঙ্গে একযোগে দেওয়া হবে। শিশু 
সহানুভূতি ও প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সামাজিক একতা শিখবে ৷ 
নিছক কথার মধ্যে দিয়ে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কোন মূল্য নেই। ব্যক্তিগত 
সংযোগ, qie ইত্যাদি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর প্রকৃত নৈতিক 
শিক্ষ। আসবে | রুশোঁর মতে সব নৈতিক শিক্ষাই কাজ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যায়। সেইজন্য শিশুকে ভাল কাঁজ করতে উৎসাহ দিতে 
হবে যাতে সে ভাল মন্দ নিজে থেকে চিনতে পারে । 


২২০ শিক্ষাবিজ্ঞানের seres 


মেয়েদের শিক্ষা 


পুক্ৰযদের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর অভিমত যথেষ্ট প্রগতিশীল হলেও মেয়েদের 
শিক্ষা সম্বন্ধে রশোর মতবাদ সেই পুরাতনপন্থীাই । তীর মতে মেয়েদের জন্মই 
হল পুরুবদের জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য, অতএব তার শিক্ষাও হবে সেই লক্ষ্যের 
সঙ পুর্ণ সামন্ত রেখে। শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী তার শিক্ষা wp fn 
সম্বন্ধে কুশোর এই যে মৌলিক নীতি তা কোনবূপেই এখানে প্রযোজ্য হচ্ছে না । 


রুশোর শিক্ষানীতির সার-সংক্ষেপ i 
শিক্ষা সম্পর্কে রুশোর যে অভিনব চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত. হলাম 
সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিক: 


Rate কূপে আমরা নীচের শিক্ষানীতি- 
গুলি গঠন করতে পারি। " ন 


; মানসিক শক্তি-সামৰ্থ্য, 
ME VN drea, a, আবেগ অন্তভূতি ইত্যাদি | 
যা প্রকৃতিগত তাই শিশুর শিক্ষার পক্ষে মঙ্গলকর, যা রুত্বিম তাই তার পক্ষে 


(খ) শিক্ষা একটি স্বাভাবিক, স্বতংক্ফূত 
বায় ন|। শিক্ষা হল প্রকৃতপক্ষে শিশুর সহজ, আভ্যন্তরীণ বিকাশ অতএব বাইরে 
থেকে শাপনশৃথলার সাহায্যে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর 
স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রকৃতিগত শক্তিপ্ুনির সি মধ্য নিউরন 
‘দেয়, শিক্ষকের বা অন্য কোন বহিশক্তির চাপে দেখা fad 

CD) শিক্ষা-নিছক তথ্য বা জ্ঞান অর্জন নয়। 
পুষ্টি ও উৎকৰ্ষসাধন। শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, 
পরিপূর্ণ বিকাশই হল যথাৰ্থ শিক্ষা | 


প্রক্ৰিয়া, তা কৃত্রিম উপায়ে হুষ্ট করা? 


শিক্ষা প্রকৃতিদত্ত শভিগুলির 
মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়াপ্তলির 


s ‘শিক্ষায় রুশোর অবদান ২২১ 
(3) শিশুর শিক্ষার প্ররুতি নির্ধারিত হবে শিশুর নিজের চাহিদা ও ইচ্ছার 


বারা, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতির চাহিদার দ্বারা নয় à 


১ (৬) শিশুর প্ৰকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হলে' শিশুকে অন্ধ৷ করতে হবে 
এবং যেহেতু প্রকৃতির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য, ররেছে সেহেতু, শিশুক, 
নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু এবং তার স্বাতন্ত্যকে শ্রদ্ধা 
করাটাই রুশোর শিক্ষাতবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য | 

(চ) প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিক্ষ। দেবার আগে শিশুকে ভাল করে জান| 
উচিত। রুশোর মতে শিশুকে ভাল করে না জেনে কোন কিছুই তাকে শেখান 
উচিত নয়। 

(ছ) শারীরিক সক্রিরতা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা শিক্ষার কর্ণস্থচীর প্রধানতম 
se | ^ 

(s) শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহের aa l 
ভাষাসুলক ও সাহিত্যধৰ্মী শিক্ষার পরিমাণ কমিয়ে ইন্দ্ৰিয়ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী 
শিক্ষার পরিমাণ বাড়াতে হবে d 

(বা) are শিক্ষা আসবে শিশুর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, নিছক বই 
পড়ে বা শিক্ষকের বক্ত ত শুনে নয়। রুশো বলেন, যে আমাদের প্রথম শিক্ষক হণ 
আমাদের হাত পা আর চোখ । এদের পরিবর্তে বইকে শিক্ষক করার অর্থ হল 
আমাদের অপরের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করতে শেখাঁন। এইজন্য শিশুর শিক্ষাকে 
ব্যাপক এবং বহুমুখী করতে হবে যাতে সে সকল প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
পারে এবং যাতে তার অন্তনিহিত সভভাবনাগুলি পূর্ণ বিকাশলাভের স্থযোগ পায়। = 


শিক্ষায় রুশোর অবদান 


রুশোর মতবাদের মধ্যে স্ববিরোধিতা, অতিরঞ্জন এবং বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্বেও 
তিনি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃত্যকাঁরের একটা বিপ্লব এনে গেছেন এ বিষয়ে কোনরূপ 
দ্বিমত থাকতে পারে না। বর্তমানে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা বলতে আমরা = 
যা বুঝি তার বিভিন্ন ভাবধারার গঙ্গোত্ৰী যে রুশোর নতুন মতবাদ সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তারই ভাবসম্পদকে আশ্রয় 
করে পরবর্তী যুগের শিক্ষাবিদের! গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক শিক্ষার স্থরম্য সৌধটি। 


২২২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব C 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান, এই উভয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নীতি ও পদ্ধতির 
নিরূপণে পরবর্তী যুগে রুশোর মতবাদ অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

ors শিক্ষাতত্তের মূলকথা ছিল মানুষের ত্ৰিবিধ প্রকৃতি অনুযায়ী তার 
িক্গাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি অর্থাৎ তাঁর সহজাত 
প্রবৃত্তি, প্রবণতা, প্রক্ৃতিদত্ত শক্তি, সামৰ্থ্য ইত্যাদির বাধাহীন বিকাশই হবে enne 
শিক্ষা ! তার ফলে শিশুর এই অন্তঃপ্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে, তাঁর চাহিদা 
“ছন্দ আগ্রহ ইত্যাদির সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হতে হবে। রুশোর এই মতবাদ 
থেকে জন্ম নিয়েছিল যাঁকে আমরা! বলতে পারি শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলন । 
তাঁর চিন্তাধারার এই শীখাটির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে 
পেষ্টালৎসী, ক্রয়েবেল ও হা্বাটের শিক্ষাপ্রচেষ্টা। 3 

বহি্জাগতিক epe অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ থেকে থেকে দেখা দিয়েছে 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রারৃতিক ঘটনা ও তথ্যাবলীকে শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু 
করে তোলার ব্যাপক আয়োজন | প্রকৃতিকে কেবলমাত্র কতকগুলি জড়বস্তু এবং 
প্রাণীর সমষ্টি মনে করলেই চলবে না, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তনিহিত 
সর্বজনীন স্থত্ৰগুলিকে আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করাই হল প্রকৃতিকে সত্যকাঁরের 
জানা ৷ রুশোর দেওয়া প্রকৃতির এই নতুন সংব্যখ্যান পরবর্তীযুগের বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান ও গবেষণার অন্সপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং শিক্ষার কর্মস্থচীর মধ্যে 
প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পর্ধবেক্ষণকে অপরিহাধ SUC অন্তভূক্ত করেছিল। 


রুশো প্রাক্লতিক মান্গষের তত্ব থেকে দেখা দিয়েছে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের 
মতবাদ।, মান্গষের আদিম প্রকৃতি, তার প্রকৃতিদত্ত অশ্গভূতি ও নীতিবোধ, তার 
আত্মসচেতনতা ইত্যাদিকে অবিকৃত রাখতে হবে সমাজে প্রচলিত কৃত্রিম শিক্ষা 
ও নিয়ন্ত্রণের প্রভাব থেকে । এই ভাবধারা থেকে জন্ম নিয়েছে রশোর সমাজ- 
বিরোধী শিক্ষার পরিকল্পনা! । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে রুশোর নি 


সহানুভূতি দয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর 
খ্যজিম্বাতন্ত্য পূ্ণভাবে বিকশিত হবে। 
রুশোর এই ‘বিভিন্ন ভাবসম্পদকে ভিত্তি করে ন 


নী fiw, চেষ্টা জন নি MES e স্যালজম্যান 
(Salzmann) এবং ক্যাম্পে(Campe) পরীক্ষণমূলকভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন । 


পরবর্তীযুগে পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হাৰ্বাট আরও ব্যাপকভাবে রুশোর নতুন 


n V 


= ' শিক্ষায় শোর অবদান ২২৩ 
ভাঁবধারাগুলি শিক্ষায় প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলেন এবং তার কলে নতুন নতুন 
শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি গড়ে উঠ্তত লাগল । উনবিংশ প্রাতীবীর শেষের দিকে 

এবং বিংশশতাবীর স্থরুতে রুশোর নতুন মতবাঁদের মূল্য ও গুরুত্ব শিক্ষাবিদেরা 
আরও বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলেন এবং ইংলণ্ড, ইটালি, ফ্রান্স, হু, 
আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন প্রগতিশীল বিদ্যালয় গড়ে উঠতে 
* লাগলে I 

বর্তমানে যাঁকে শিশুকেন্দ্রিক (Child-centred) শিক্ষা নীম দেওয়া হয়েছে 
তাঁর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটি কোন না কৌন রূপে রূশোর মতবাদে 
নিহিত ছিল এবং মন্টেসরি, ফ্রান্সিস্‌ পার্কীর, ভবন ডিউই, কিলপ্যাটিক প্রভৃতি 
শিক্ষাবিদগণের দীর্ঘ সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলে আজ সেই সুপ্ত বীজগুলি এক একটি 
বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। 


G 


"প্রশ্নাবলী 

1, Describe in brief the major educational ideas of 

M Rousseau and their influence on the development of education 
in later period. 

Ans. (পৃঃ ২১১ পৃঃ ২২৩) 

2. Critically estimate ^ Rousseau's contribution to 
education. 

Ans. (পৃঃ ২২০-_পৃঃ ২২৩) 

3. Rousseau is the father of modern education—how far 
do you support this statement ? 

Ans. (পৃঃ ২২০ পৃঃ ২২৩) 

4. Describe after Rousseau the education of the child, in 
different stages. Comment on his concept of Negative 
Education. 

Ans. (পৃঃ ২১৬ পৃঃ ২১৯) 


^ ov 


টান . 
জোহান হিনরিক পেগ্নালৎশী (Johann Heinrich Pestalozzi) 


শিক্ষা্গতে নতুন প্রগতিশীল ভাঁবধাঁরার জন্ম দেবার পূর্ণ কৃতিত্ব রুশোঁর 
হলেও সেগুলিকে বাস্তবে কপ দেবার মৃত শক্তি বা পরিকল্পনা তার ছিল ন৷ । < 
" ক্ষশো নিজে exe ছিলেন না এবং তার সংগঠনমূলক কোন গুণও ছিল al | 


3 সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ও 
পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা সত্বেও গভীর অন্ত, KIIR এবং ange PINE 
জ্ঞানের সাহায্যে পেষ্টালৎংসী শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠনের প্রচুর উন্নতি সাধন 
করেন এবং তীর সেই শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার অপরিণত ও অসম্পূৰ্ণ 
আন্দোলনই পরবর্তী যুগের নবীন শিক্ষা পরিকল্পনায় এক্ট বিরাট শক্তি রূপে 
পা্রগণিত হয়েছিল। 

১৭৪৬ সালে ইউরোপের GRA নামক শহরে পেষ্টালংসীর 


জন্ম হয়। তিনি 
প্রথম জীবন থেকেই রুশোর আদর্শে অনুপ্রাণিত 


হয়েছিলেন। কুশোর আত্মবিরোদী 


পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ব ২২৫ 


আবেগপ্রবণ উক্তিগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে--একথা পে্টালংসী 
. ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি প্রথমে রুশোর এমিল (Emile) বইতে বণিত 
শিক্ষার আদৰ্শ অনুযায়ী তার একটি ছেলেকে মানুষ করতে স্থরু করলেন । পরে 
১৭৭৪ সালে নিউহফ্‌ নামক একটি জায়গায়, দরিদ্র ও অবহেলিত ছেলেমেয়েদের 
জন্য পেষ্টালৎসী একটি স্কুল খুললেন । অর্থের অভাবে তীর স্কুল না চললেও তিনি 
শিক্ষার উপর পর পর অনেকগুলি বই লেখেন। এই বইগুলিতে তিনি তীর 


শিক্ষাসংক্রান্ত মতবাদগুলিকে সবিস্তাঁরে বর্ণনা করেছিলেন । তাছাড়া পেষ্টালৎসী_: 


পঁচিশ বৎসরের উপর ধরে স্থইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন -শহরে শিক্ষকতা করে 
কাটিয়েছিলেন। স্থদীৰ্ঘ শিক্ষকতা এবং তার প্রগতিশীল শিক্ষীতত্ব পেষ্টালংনীকে 
শিক্ষার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়ে গেছে । 
পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ব 

রুশোর মত পেষ্টালৎসীও শিক্ষার গতানুগতিক সংকীর্ণ লক্ষ্যগুলিকে বাতিল, 
করে দিয়েছিলেন ৷ তিনি নিজে একজন পরম ধর্মাস্থ্রাগী ব্যক্তি হয়েও ধর্মীচরণকে 
শিক্ষার লক্ষ্য বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে শিক্ষা হল শিশুর সমস্ত শক্তি 
এবং মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং e বিকাশ । অতএব এব fes 
শক্তি ভওঁ'বিভিন্ন বৃত্তিগুলির প্রকৃতি ভাল করে জানতে হবে । এককথায় শিশুর 
প্ররৃতিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে এবং তাঁর মেই প্রকৃতি অনুযায়ী 
শিক্ষাকে নিয়ন্ত্ৰিত করতে হবে। শিশুর প্রকৃতিকে ভালভাবে জানা মানেই হল 


শিশুর মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া এবং সেই মনোবৈজ্ঞানিক" 


আদর্শের উপর ভিত্তি করে শিশুর শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলাই সার্থক শিক্ষ। 
দানের প্রথম সোপাঁন। শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তোলার যে 


আদর্শের পেছনে পেষ্টালৎসী বলতে গেলে একর্ূপ তার সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ _ 


করেছিলেন_-এই হল সেই আদর্শের মূলকথ|। পেষ্টালৎসীর শিক্ষীতত্বের 
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান 
উপকরণ বলে মনে করতেন। লেওনার্ড ও গারটুড (Leonard & Gertrude) 
নামে তীর প্রসিদ্ধ বইটিতে তিনি একটি নতুন শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়েছেন । তার 
সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা ccce যে শিশুরই নৈতিক ও মানসিক:বিকাশই 
সাধন করবে তাই নয় সেই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও অনুক্লপ সংস্কীরও পরিবর্তন 
আনবে । গারটুড ছিল একজন অজ্ঞ সাধারণ গ্রাম্য নারী। কিন্তু সে নিছক 


Im 


২১৬ শিক্ষাবিজ্ঞীনের মূলতত্ব 


অন্তদৃষ্টি সাধনা ও পরিশ্রমকে সম্বল করে তার নিজের ছেলেমেয়েদেরই যে কেবল 
সার্থক শিক্ষা দিয়েছিল তা নয়, তার নতুন শিক্ষাদৰ্শের প্রভাবে তার অলস ও 
পানাসক্ত স্বামী লেওনাঁডও বদলে গেল এবং দেখতে দেখতে তার এই নতুন 
ভাএখারার প্রভাবে তার quib গ্রামখানির প্রত্যেক অধিবাঁসীর মধ্যেই মানসিক 
ও নৈতিক উন্নতি দেখা দিল। সমাজের উন্নয়নে এবং পুনর্গঠনে শিক্ষার এই 
অপরিহার্যতা পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-তত্বের মূল কথা। 

এ থেকেই এসেছে পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যট । শিক্ষা কোন 
বিশেষ শ্রেণী বা! দলের জন্মা নয় । শিক্ষা সর্বজনীন, প্রত্যেকের আজন্ম অধিকার । 
TAN যা চেয়েছিলেন একটি ছেলের জন্য-_-এমিলের জন্য, পেষ্টালৎসী তা চাইলেন 
বিশ্বের সব ছেলেমেয়ের জন্য, তা সে দরিদ্র, নীচ বা ক্ষীণবুদ্ধিই হক না কেন। 


পেষ্টালংসীর এই শ্রেশীধর্মনিবিশেষে সর্বজনগণের জন্য শৰ্বজনীন শিক্ষার দাবীও 


থে সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষটিভঙ্গীৱ পরিচায়ক সে. 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ 

পেষ্টালংসীর শিক্ষাতত্বের চতুৰ্থ ইবশিষ্ট্য হল শিশুর স্বাভাবিক Rsk- 
এক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া। রুশোর অনুকরণে তিনিও প্রচলিত শিক্ষাপ্রথার 
Sia সমালোঁচন| করেন এবং স্বাভাবিক বিকাশ cafa অনুযায়ী শিক্ষাকে 
নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেন। তার মতে শিশু যে প্রকৃতিদত্ত শক্তি, আগ্রহ, 
সম্ভাবনা ও বিকাশোন্মুখতা নিয়ে জন্মায় সেগুলিকে আমরা শিক্ষার নামে হত্যা 
করি। সত্যকারের শিক্ষা হবে এগুলিকে পূর্ণ ও বাধাহীনভাবে বৰ্ধিত হতে 
দেওয়া | পেষ্টালৎসীর মতে আদর্শ শিক্ষা হল শিশুর মানসিক, নৈতিক, দৈহিক, 
প্রভৃতি দিকের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ। কিন্তু এই বিকাশ কখনও নিছক বই 


ই পড়ে বা 
তথ্য আহরণ করে আসে না। শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুসংহত 
কার্ধাবলীর মাধ্যমেই এই ঈদ্দীত বিকাশ দেখা দিয়ে থাকে। 

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্বের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত 
আবহাওয়ার আমূল পরিববর্তন সাঁধন। গতাশ্গগতিক বিদ্যালয়ের কৃত্ৰিম, 
রুক্ষ, বিধিনিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ শিক্ষার পরিবেশকে তিনি সম্পূর্ণ 
“বদলে দিয়ে সেখানে প্ৰীতি, ভালবাসা ও সহান্‌ভূতির এক মধুর 
আবহাওয়ার স্বষ্টি করেন। তীর মতে শিক্ষক শিক্ষার্থী মধ্যে যদি 
বোঝাপড়া ও সহযোগিতার সম্পর্ক না থাকে তবে সেখানে দি 


ক্ষ ব্যর্থ হতে বাধ্য । 
শিক্ষার- পরত্রিবেশের মধ্যে এই যে একটা সহজ NE n ও গ্রীতিময় 


: 4 s 


, ' পেস্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি ২২৭ 
আবহাওয়ার স্থষ্টি এইটি বোধকরি নবশিক্ষীর আন্দোলনে পেষ্টালৎসীর সব চেয়ে 
মূল্যবান অবদান | : "dd. 


° 


পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি 


রুশোর মত পেষ্টালংসী নিছক শিক্ষার কতকগুলি তত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি 
সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেগুলির কার্যকারিতা বিচার করেছিলেন | রুশো 
পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির তীব্ৰ সমালোচনা করে বহু নতুন নতুন সমস্তার সৃষ্টি করে- 
ছিলেন কিন্তু সেগুলির সমাধানের কোন চেষ্টা করেন fad পেষ্টালৎসী শিক্ষাতত্ব- 
গুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য নিজে শিক্ষকর্তীকে বরণ করে নিয়েছিলেন 
এবং সেগুলিকে কার্ষৌপযোগী করে তোলার কাজেই সারাজীবন নিয়োগ করে 
ছিলেন। তীর এই'স্থতীত্র উদ্দীপনা, সীমাহীন অনুপ্রেরণা অনলদ সাধনা এবং 
আত্মোৎসর্গ ই তাঁকে সারা বিশ্বের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল । নিজে শিক্ষাব্রত 
_গ্রহণ করে পেষ্টালৎসী দেখলেন যে শিক্ষার ছুটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই 
পাঁওয়৷ প্রয়োজন । “প্রথমটি হল কৌন্‌ কোন্‌ জ্ঞান ও ব্যবহারিক শক্তি শিশুর 
পক্ষে আহরণ করা প্রয়োজন, "এবং দ্বিতীয়, কি পদ্ধতিতে সেই জ্ঞান ও শক্তি 
শিশুকে অর্জন করতে সমর্থ করা যায়। এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পেছনেই 
তিনি তীর সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন। 


বস্তুভিত্তিক পাঠ (Object Lesson) 

পেষ্টালংসী তার দীর্ঘ পরীক্ষণের ফলরূপে একটি নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির 
উদ্ভাবন করেন । তার নাম দেন তিনি বস্তভিত্তিক পাঠ দান (Object Lesson) 
৮7৮55 দেওয়া হবে? 

, কোন মূৰ্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে দেওয়া হবে । এর ফলে বস্তুটি সমন্ধে শিক্ষার্থী 
যে জ্ঞান লাভ করবে তা বাস্তবধর্মী ও স্থায়ী হবে। তাছাড়া শিশুর পর্যবেক্ষণ 
কশলতাও এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পাঁবে। পেষ্টালংসীর আগে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ 
কৃমেনিয়াসও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু তার সে 
পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করা। পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক 
পাঠদানের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হল যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর সমগ্র মনের 
বিকাশ সাধন করা যাবে । পেষ্টালৎসীর ভাষায়, শিশু শিখেছে মানেই শিশু মনের 
দিক দিয়ে বেড়েছে এবং সে বাড়ে তার নিজের কাভের মধ্যে দিয়ে তার অনুভূতি 


২২৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নিছক কথার মধ্যে দিরে নয় ॥ এক কথার বাস্তব- 
জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর মানসিক.বৃদ্ধি ঘটে থাকে। 

পেষ্টালংসীর শিক্ষা-পদ্ধতির সমগ্র পরিকল্পনাটাই এই ধারণার উপর 
প্রতিদ্লিত। তাঁর মতে শিক্ষা, হল মনের ছেদহীন বিকাশ এবং তা আসে মনের 
এমন কতকগুলি বিশেষ দিকের চর্চা থেকে যার ফলে মন সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ও 
প্রগতিশীল পন্থায় কাজ করতে পারে। মনের এই বিশেষ দিকগুলির চর্চাকে 
এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যেন শিশুর বৃদ্ধির বে কোন স্তরেই তার 
মানসিক বিকাশও ete stet হয়ে ওঠে । এই চাও নির্ভর করবে কথা বা 
ভাষা শিক্ষার উপর নয় মূর্ত বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর শিক্ষার এই মৌলিক ব্যাখ্যান 
থেকেই পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠ্দীনের পদ্ধতিটি জন্মলাভ করেছে। 

বিভিন্ন পাঁঠ্যবিষয় শিক্ষণে পেষ্টালংসী তার এই প 
ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষায় পেষ্টালংসী গণিতের উপর জোর দিয়েছিলেন, 
বিশেষ করে মানসিক গণিতের উপর । গণিতও শেখান হত মৃত বস্তুর মধ্য দিয়ে, 
এবং পেষ্টালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থার ফলে "he শিক্ষার পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছিল। অঙ্গন ও লিখনের উপরও পেষ্টাল 
লিখা ও আকা উভয়ক্ষেত্রেই শিশু সরলৱেখ! ব্রেখ প্রভৃতির সমাবেশের 
সাহায্যে কুশলতা অজন করত। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বানান করে অক্ষর 
শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিকে বাঁদ দিয়ে তার স্থানে উচ্চারণ করে শব্দাংশ শিক্ষার 
পদ্ধতি অনুকরণ করা হত এবং তাঁর ফলে ভাষা শেখাটা অনেক বেশী সহজসাধ্য 
ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতিও তিনি একইভাবে 
পরিবতিত করেছিলেন। সাধারণ ও সহজ us সাহায্যে ভৌগোলিক সত্তা- 
গুলিকে ধীরে ধীরে গঠন করে তোলা এবং মান্ষের সঙ্গে সেই সত্তাগুলির সম্পর্ক 
নিরূপণ করাই ছিল তার ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতি । 
প্রকূতিবীক্ষণ_ এবং কৃষিকাৰ্য শেখার অপরিহার্য অঙ্গ 
পেষ্টালংসীর মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধাতি থেকেই প্রকৃতিবীক্ষণকে 
পাঠিকমের অঙ্গীভূত করার আন্দোলন জন্ম নিয়েছে | সঙ্গীত এবং শরীরচচর্ণকে 
বিদ্যালয়ের কার্ধাবলীর প্রয়োজনীয় অংশ বলে মনে করা হত। পেষ্টালৎসীর 
পদ্ধতির মৌলিক নীতিগুলি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হল। 


(ক) পর্যবেক্ষণ সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি এবং ভাষা শে 
সাহায্যে মূৰ্তবস্তর সঙ্গে ভাষাকে গ্রন্থিবন্ধ করতে ইবে। 


হৃতির প্রয়োগ করে 


'খানোর সময় পর্যবেক্ষণের 


MAT বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ।' 


পপ, * ৮ শত 


শিক্ষক-শিক্ষণ ২২৯ 


(খ) শেখার সময় আর বিচার এবং সমালোচনা করার সময় এক 
নয়। c j 

(5) শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশে যথেষ্ট সময় দিতে: হবে খাতে sf শু ভালভাবে 

বিষয়টি শিখতে পারে I 

(x) শিক্ষণ সব সময়ে সাঁধারণ ও সহজ বস্তু দিয়ে সুরু হবে এবং ধীরে ধীরে 
শিশুর বুদ্ধি অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানসন্মত ধারায় এগোবে । 

(e) শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর বুদ্ধি, কেবল কতকগুলি একতরফা মতবাদ 
শেখান নর | শিক্ষক অবশ্যই শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্যকে শ্রদ্ধা করবেন d 

(5) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে জ্ঞান বা বিদ্যা দেওয়া নয় তার 
বুদ্ধির ক্ষমতাকে ঝঁড়ান ও বিকীশিত করা । তাছাড়া শিশুর মানসিক শক্তির সঙ্গে 
তার জ্ঞানকে সুসমন্বিত করতে হবে d 

(g) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। 

(s) শিক্ষাদান সব সময়েই শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্যের অধীন হবে | 
লিক্ষক-শিক্ষণ 

যে যুগে উচ্চকণঠস্বর ও কঠোর নী বজায় রাখার ক্ষমতাকেই শিক্ষক বৃত্তির 
প্রধানতম গুণ বলে মনে করা হত, সে যুগেই পেষ্টালৎসী শিক্ষকদের শিক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ৷ তিনি উপলদ্ধি করলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতির 
সাফল্য নির্ভর করছে পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। সেইজন্য তিনি তাঁর 
সময়ের অনেকখানি ব্যয় করতে স্থরু করলেন উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করার জন্য d 
বিভিন্ন দেশ থেকে তার কাছে শিক্ষকেরা আসতে স্থরু করলেন শিক্ষাগ্রহ্ণের জন্য। 
বহুদেশ সরকারী বৃত্তি ও অৰ্থসাহায্য মঞ্জুর করলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের 
পাঠালেন পেষ্টীলৎসীর কাছ থেকে শিক্ষা পাবার জন্য । দেখতে দেখতে পেষ্টালংসীর 
শিক্ষায়তন হয়ে দাড়াল সর্বজনীন কৌতূহল ও বিস্ময়ের বস্তু এবং শিক্ষক থেকে 
সুরু করে সাঁধারণ মানুষ পর্যন্ত দলে দলে সেখানে ভিড় করতে লাগল সে 
সময়কার সর্বাধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির রূপটি দেখবার জন্য । নবাগত শিক্ষণকামী 
শিক্ষকদের দল বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় এই নবযুগের শিক্ষকটির অভিনব শিকী৭খতি 
দেখত এবং তীর প্রগতিশীল ও শিক্ষাপরিকল্পনার মৌলিক তত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করে 
দেশে ফিরত। 

পেষ্টালনী কেবলমাত্র তীর আবিষ্কৃত পদ্ধতিই যে তাদের শেখাতেন তা 


২৩০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
নর, তাদের শেখাতেন কেমন করে শিশুর প্রকৃতিকে চিনতে হবে, কেমন করে 
সেই প্রকৃতির বিকাশোস্মুখতা অনুযায়ী তাঁর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং 
কেমন করে পরীক্ষণের সাহায্যে আরও উন্নততর শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে 
হবে এবং অভিজ্ঞতার পরীক্ষণাগারে সেগুলিকে যাচিয়ে নিতে হবে। 

দেখতে দেখতে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পেষ্টালংসীর ছাত্র, শিষ্য ও অনুগামী 
সমর্থকদের দল গড়ে উঠল | তারা নবীন উৎসাহে পেষ্টালংসীর নীতি ও পদ্ধতির 
প্রয়োগ করতে সুরু করলেন এবং তাদেরই প্রচেষ্টা থেকে গড়ে উঠল নতুন এক 
শ্রেণীর শিক্ষায়তন যেখানে প্রথম শিশুকেন্দড্রিক শিক্ষার XÉS" দেখা দিরেছিল। 
পেষ্টালৎসীর ছাত্র ও অনুগামীদের মধ্যে জাৰ্মানবাসী ফলেনবার্গ (Fallenberg) 
হাৰ্বাট (Herbart), ফ্রয়েবেল (Froebel), জেলার (Zeller), সেলডন 
(Sheldon) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এঁদের মধ্যে হাৰ্বাট ও ফ্ৰয়েবেল 
পরবর্তী শতকে নবশিক্ষা ব্যবস্থার অধিনায়করূপে দেখা দেন। 


পেষ্টালৎদীর শিক্ষানীতির সংক্ষিপ্তদার * 


পেষ্টালংসীর শিক্ষা সম্পফিত বিভিন্ন 
নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই, যথা 

(ক) শিক্ষা হল শিশুর প্ররূতিদত্ত সমস্ত শক্তি ও 
অতএব জ্ঞান আহরণ, ধর্মাহ্ান বা সামাজিক 
ইত্যাদি শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। 

(খ) শিক্ষা যে কেবলমাত্র শিশুর পূর্ণবিকাশই আনে তা 
পুনঠিন ও নৈতিক মানের উন্নয়নেরও প্রধানতম উপকরণ হল 


চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা 


বৃতিগুলির স্থযম বিকাশ | 
রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া 


নয়, সমাজের 
শিক্ষা। 


(ঘ) শিক্ষা হল শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও? 
এবং সে বিকাশ, আসবে শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্তিয়ার 
স্ার্ধাবলীর মাধ্যমে 1 

(ঙ) টিন পৰিবেশ কৰিম ওকণোৰী Le ছিত হবে ন| ৷ 
বিদ্যালয় হবে গৃহেরই প্রতিচ্ছবি এবং গৃহের মধ্যে বেমন স্বচ্ছন্দ ও গ্রীতিময় 
আবহাওয়া থাকে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াও হবে তার অনুরূপ । 


বশিষ্টপুলির বিকাশ প্রজিয়| 
সঙ্গে সামধ্তস্তপূৰ্ণ TRIS 


৫ 
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, o শিক্ষায় পেষ্টালংসীর অবদান “২৩১ 


(চ) cem সমস্ত শিক্ষার মূলে, অতএব শিশুয় ইন্জিরগুলির যথাযথ 
বিকাশ এবং তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষ্মতার উংকর্ষ-সাধমই শিক্ষার লক্ষ্য । 

. (m) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক পারস্পরিক" আদান প্রদান ও সহান্ভুতির 
| উপর প্রতিষ্ঠিত হবে ৷ যি Le Ads cs 
| শিক্ষায় পে্ঠালৎসীর অবদান ৷ 
. ক্লশোর মত প্রতিভা বা. বৈপ্লবিক ভাবধারা পেষ্টালংৎসীর ছিল না। তীর 
| অনুগামী হার্বাটের মত পাণ্ডিত্য ফ্রয়েবেলের মত দাৰ্শনিক গভীর অনুভূতিও 

তার ছিল না। নতুন তত্ব বা চিন্তার দিক দিয়ে রুশোর চেয়ে একটি নতুন কথাও 
। তিনি বলেন নি। তিনি যা লিখে গেছেন তাঁর মধ্যেও প্রচুর স্ববিরোধিতা ও 
i অসামঞ্জস্য বৰ্তমান ৷ যে মনোবিজ্ঞানকে তিনি শিক্ষার ভিত্তি করার ao নিয়ে- 
৷ ছিলেন দে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিংকর ছিল। এমন 
} কি বহক্ষেত্রে তীর ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানবিরোধী । কিন্ত 
! তা’ সত্বেও পেষ্টালংসীকে আমর! আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম কীরু- 
শিল্পী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না। 
y তার প্রথম কারণ হল তিনিই প্রথম রুশৌর শিক্ষাতত্বের বৈপ্লবিক fata- 
| গুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার toi করেন। ইতিপূর্বে বেসডে প্রভৃতি রুপোর 


l ; অনুরাগীর| রুশোর আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন করলেও পেষ্টালংসী হলেন প্রথম 
৷ শিক্ষক যিনি প্রগতিশীল শিক্ষার রূপটিকে বিশ্বের সামনে সাফল্যের সঙ্গে তুলে 
॥ ধরলেন এবং সৰ্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর স্বীকৃতি ও সমাদর আদায় করলেন। 


দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাবীর স্থত্ৰপাঁতে মানব- 
চিন্তার রাজ্যে বহুমুখী পরিবর্তন এসেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রুশো, ভলটেয়ার 
হেগেল প্রভৃতির নতুন ভাঁবধারার সৃষ্টি, মনোবিজ্ঞানে ডেকার্ট, লক, হবস্‌ প্রভৃতির 

. আধুনিক দৃষ্টিভঙ্ীর প্রবর্তন, মানবতাবাদী শিক্ষকদের প্রাচীন সংকীর্ণ শিক্ষা 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ইরাসমাস্‌, কমেনিয়াস, রুশো প্রভৃতি 
প্রগতিপন্থী শিক্ষাবিদের শিক্ষার নতুন আদর্শ প্রচার ইত্যাদি ঘটনাগুলি শিক্ষা- 
জগতে একটা আমূল পরিবর্তনকে আসন্ন করে তুলেছিল। কেবলমাত্র উপযুক্ত 
মাধ্যমের অভাবেই সেই বিপ্লবটি এতদিন বিলম্বিত ছিল। পেষ্টালৎসী সেই, 
অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যমরূপে দেখা দিলেন এবং তাঁর মধ্য দিয়েই শিক্ষা! জগতের 
এই বহুমুখী পরিবর্তনের রুদ্ধ শক্তিট আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই কারণেই 
স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


২৩২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
তৃতীয়ত, পেষ্টালংসী কেবল নতুন শিক্ষার আদর্শ বা তত্ব উপস্থাপন করেই 
নিবৃত্ত হন নি, তার সুদীর্ঘ অনলস জীবন দিয়ে সেগুলির তিনি কার্ধকারিতা 
বিচার করেছিলেন । শিক্ষাবিষরে তার মতামত ও নির্দেশ সবই বাস্তব 
পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সেগুলি গভীরভাবে বিছ্বৎসমাঁজের অন্তর স্পর্শ 
Sess পেষ্টালৎ্সীর এই পরীক্ষণ তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর 
RAU বহু শিক্ষাবিদকে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে পরীক্ষণ করতে অনুপ্রাণিত 
করেছিল এবং বর্তমানে শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে যে পৃথিবীব্যাপী নানাবিধ, 
গবেষণা চলছে তার মূলে আছে পেষ্টালৎসীর এই শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা | 
চতুর্থত, পেষ্টালৎ্সীই প্রথম শিশুশিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিদ্কার 
করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তী যুগে শিক্ষীর পদ্ধতি সংস্কারের 
আন্দোলনের জন্ম হয় এবং বহু প্রগতিশীল পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। 
পঞ্চমত, শিক্ষার রুক্ষ কঠোর পরিবেশের মধ্যে তিনি এক নতুন গ্রীতি 
আবহাওয়ার "P করে শিক্ষ সম্বন্ধে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীটির আমূল পরিবর্তন 
করে দিয়েছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালবাসা ও ARS যে oci 
শিক্ষার পক্ষে অপরিহাৰ্ষ--আধুনিক শিশুকেক্রিক শিক্ষার এই মৌলিক তথাটুক 


সবশেষে, শিক্ষাকে যনোভিত্তিক করার প্রচেষ্টাই পেষ্টালংসীর শিক্ষাক্ষেত্রে 
সব চেয়ে বড় অবদান। emu মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পেষ্টালৎসীর বিশেষ; 
কোন পরিচয় না থাকলেও এবং বহুক্ষেত্রে ভুল মনোবৈজ্ঞানিক তত্র উপর 
তার মতবাদ এবং পদ্ধতিকে প্রতিঠিত করলেও পেষ্টালৎসীর প্রচেষ্টাই যে 
পরবর্তীযুগের শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক জন্ম দিয়েছিল সে. বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাৰ্বাট, ফরয়েবেল, মন্টেসরি 
প্রভৃতি শিক্ষাবিদের! শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা 
করেন এবং আজ সেই সব প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফলঙ্কপে দেখা দিয়েছে আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান্সম্মত শিক্ষাব্যবস্থা । বস্তুত প্রগতিশীল শিক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষার 
সাম্প্রতিক লৌধরচনার যাঁলমশলা দিয়ে যান FI পেষ্টালৎসী হলেন প্রথম 
PH যিনি সেই মালমশল| দিয়ে শিলুকেন্দ্ৰিক শিক্ষার সে সৌধের, 


পেস্টালৎসীর শিক্ষায় অবদান o ২৩৩ 


ভিত্তি স্থাপন করেন। পূর্ণ সৌধগঠনের কৃতিত্ব পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের হলেও 
পেষ্টালৎসীকে প্রথম ভিত্তিস্থাপকরূপে আমরা সব সময়েই মনে রাখব | 


EI 
` 


প্রশ্নাবলী 


l. {The modern education breathes the spirit of Pestalozzi” 
— Discuss. 
Ans. (পৃঃ ২২৫-পৃঃ ২৩৩ ) 
2. Critically estimate Pestalozzi’s contribution to 
education. * 
Ans. (পৃঃ ২৩০-_পৃঃ ২৩৩ ) 
3. Discuss the new method of teaching introduced by 
Pestalozzi. 
Ans. (A: ২২১০ পৃঃ ২২৩), 
Ma Pestalozzi is the originator of the movement of 
psychologising education.” How far is this statement true ? ° 


Ans. (পৃঃ ২২৭ পৃঃ ২৩৩) 


y 


ge 


জন্‌ ক্রেডারিক হার্ট (John Frederic Herbart) 


শিক্ষার জগতে রুশো দেখা দেন রুদ্ররূপী বঞ্ধার মৃতি নিয়ে। সেই সময়কার 
ধৰ্মীয় শিক্ষকগণ শাসন-সর্বশ্ব এবং অস্তঃারশূন্য শিক্ষার যে ব্যবস্থ| গড়ে তুলেছিলেন 
FEN তা প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ে| করে ফেললেন, কিন্তু রুশো সুজনধর্মী 
ছিলেন না। প্রাচীন নিয়ম-সৰ্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেই তার কাজ শেষ 
হয়ে যাঁয়। নতুন করে গড়বার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি । 
এই ধ্বংস SIS উপর শিক্ষা-দৌধকে নতুন করে গড়ে তোলবার ভার যাদের 
উপর পড়েছিল জন হার্বাট হলেন তাদের একজন ৷৷ ক্ষশোর নতুন আদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দেবার জন্য পেষ্টালংসী যে প্রচেষ্টা করেছিলেন সেই প্রচেষ্টাই জন 
হার্বাটকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বস্তুত জাৰ্মান শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে তিনিই 
প্রথম পেষ্টালৎসীর শিক্ষাগ্রচেষ্টাকে আভনন্দন জানান। আবার তিনিই প্রথম 
পেষ্টালৎসীর নীতি ও কার্ধের সমালোচনা করেন । 
এর প্রথম কারণ হল, হাৰ্বাট বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে পেষ্টালংসী এমন কি 
রুশোর চেয়ে ও উন্নত ছিলেন। রুশো যুক্তি বা বিচারবৃদ্ধিকে স্বীকার করেন নি, 
মনের আবেগ গ্রক্ষোভ ইত্যাদিকেই বড় করেছিলেন। পেষ্টালৎসীর কাছেও 


. যুক্তির আবেদনের চেয়ে মনের আবেদন অনেক বড় ছিল। সেই দিক দিয়ে রুশোর 


মাপকাঠিতে পেষ্টালৎসী ছিলেন একজন আদৰ্শ শিক্ষক । কিন্ত হাৰ্বাট ছিলেন 
একটি শিক্ষাপ্রাঞ্চ, স্থলংহত-চিন্তাসম্পন্ন এবং সমালোচনাধর্মী-মনের অধিকারী । 
সেইজন্য শিক্ষার ক্ষেত্র হার্বাটের যা কিছু অবদান সবই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, মনের কাছে নিছক আবেগধৰ্মী আবেদন নয়। 


^ হার্বাটের শিক্ষাতত্তু 


বাতিল করে দেন। তীর মতে মন একটি 
একক পদার্থ তাকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তিতে ভাগ করা যায় না। তেমনি 


রুশোর দেওয়া শিক্ষার লক্ষ্যের সমাজ-বিরোধী সংব্যাখ্যানকেও হাৰ্বাট সমর্থন 
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* e 


* হার্বাটের শিক্ষাতত্ব a ২৩৫ 


করেন নি। তীর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে বর্তমান সামজিক সংগঠনের মধ্যে 
শিশু যাতে দার্থকভাবে, বাঁচতে পারে তার জনয প্রস্তুত করা । অতএব আমাদের 
মনোযোগ দিতে হবে কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর নয়, প্ররুতির উপর নয়, এমন কি 
মনের ক্ষমতার উপরও নয় । মনোযোগ দিতে হবে চরিত্র এবং সামাজিক ২- 
নীতিবোধের বিকাশের উপর | তার মতে ধর্ম (virtue) কথাটির দ্বারাই শিক্ষন 
সমগ্র উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করা যায়। pirmame, যদিও উপযুক্ত . 
জ্ঞান থেকেই ধর্ম দেখা দেয়। 

পেষ্টালংসীর শিক্ষাতত্বের ভিত্তি ছিল নিছক ভালবাসা, সততা, স্বজনপ্ৰীতি। 
কিন্তু হাৰ্বাট ছিলেন দৰ্শনশাস্বের অধ্যাপক এবং নিভুলি দাৰ্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানের উপর তীর শিক্ষাতত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'ার্শনিক মতবাদে তিনি 
কাঁণ্টের স্বগোত্রীয় ছিলেন। তীর মতে বহু স্বতঁন্ত বাস্তব (reals) দিয়ে আমাদের 
এই বাস্তবতা (reality! গঠিত। ব্যক্তিগত আত্মা বা অহম্‌ এই ধরনের একটি 
বান্তব। প্রত্যেক বাস্তবেরই ধৰ্ম হল যে অন্যান্য বাস্তবের প্রতিকূল প্রভাব থেকে 
নিজের স্বতন্ত্র প্ৰকৃতিটি অক্ষ রাথা। বস্তুত ত বিভিন্ন বাস্তবগুলির পরস্পরের উপর 
ক্রিয়া afke থেকেই অভিজ্ঞতার পুষ্টি হয় । এই প্রতিক্রিয়ার যে ফল বা 
প্রভাব অভিজ্ঞতায় থাকে তাঁর নাম ভাব বা, জ্ঞান (Idea)| অতএব হার্বাটের 
মতে ভাব বা জ্ঞান আত্মার সঙ্গে,পরিবেশের সংঘাতের ফলে uA হয় । এই বিভিন্ন 
ভাব ও সংবেদন্গুলি জন্মের পর থেকে আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে 
এবং আমাদের পরবর্তী সমস্ত শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই জ্ঞান বা ভাবগুলির 
মধ্যে যেগুলি আবার আমাঁদের সচেতনতার কেন্দুস্থান অধিকার করে সেগুলির 
প্রভাব আমাদের উপর সব চেয়ে বেশী। আবার কোন কোন জ্ঞান বা ভাব 
আমাদের সচেতনতার সীমারেখার নীচে চলে যাঁর, সেগুলি আমরা ভুলেই যাই। 
আমাদের অজিত সমস্ত জ্ঞানগুলির মধ্যে সততই সংগ্রাম চলেছে মনের কেন্দ্রস্থান 
অধিকার করবার জন্য। হার্বাটের মতে ছুটি বৈশিষ্ট্য কোন-বিশেষ জ্ঞানকে 
সচেতনতার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে সাহায্য করে। একটি হল সাদৃশ্য, অপরটি 
বৈসাদৃশ্য | নানা কারণে আমাদের জ্ঞান বা ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে 
(combination) আবদ্ধ হয় এবং কোন্‌ বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দেব এবং 
কোন্টির উপর দেব ap তা নির্ভর করে এই সম্মেলনের উপর। হার্বাট'এই' 
নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন আত্মবীক্ষণ (apperception) এবং ভাবের 
যে সন্মেলনটির নির্বাচন (combination) আত্মবীক্ষণে সাহায্য করে তার নাম 


e 


3o» শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলডত্ব 
তিনি দিয়েছেন আত্মবীক্ষিত «a2 (apperceptive mass) | এক কথার আমরা 
যখন কোন বসন্ত প্রত্যুক্ষণ করি তখন সেই বস্টকে আমরা প্রকৃতপক্ষে 
আত্মবীক্ষণ করি। - 
সার্টের এই আত্মবীক্ষিত বস্থপুপ্রের মতবাদটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ 
এবং এই মতবাদ থেকে পরে শিক্ষার যে পদ্ধতি-তত্ব্বট (methodology) গড়ে 
গে তা সব দেশের শিক্ষ| গরত্রিয়াকে বহু বংসর ধরে প্রভাবিত করে এসেছে | 
R মতবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোন্‌ «uf প্রতি মনোযোগ 
C এবং কোন্‌ বস্তুটির প্রতি দেব না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আত্মবীক্ষিত বস্তু- 
পুঞ্জের উপর। অতএব নতুন কৌন ভাব বা জ্ঞান আয়ত্ব করার কাজে ব্যক্তির 
মানসিক পটভূমিকীর প্রকৃতি এবং সংগঠনই সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় শক্তি অর্থাৎ 
এক কথায় নতুন জ্ঞান আমরা! পুরোনো জ্ঞানের মাধ্যমে শক্ষা করে থাকি । 
হার্বাটের পাঁচটি সোপান 
এই যুক্তি থেকেই বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হাৰ্বাটীয় fastest: জন্ম লাভ E 
সেটি হল যে শিশুর পুরোনো শিক্ষা যতদুর তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ঠিক সেইখান 
থেকেই তার নতুন শিক্ষা স্থরু হবেণ AEN কিছু শেখবার আগে শিক্ষক ভাল 
বরে দেখে নেবেন যে শিশুর পূৰ্বলন্ধ অভিজ্ঞতা*সেই নতুন জ্ঞান ব| তথ্য গ্রহণ 
করার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা। হাৰ্বাটের প্রসিদ্ধ আকারমূলক পাঁচটি সোপান 


(Five Formal Steps) তার এই আত্মবীক্ষণের তত্ব থেকেই জন্মলাভ করেছে = 


এবং সম্পর্ভাবে পুরোনো থেকে শতুনে বা জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে যাওয়ার 
শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীচে এই সোপান পাঁচটির ‘সংক্ষিপ্ত বর্ণন! 
Grex] হল। 
51 প্রস্ততীকরণ ( Preparation ) 
এই ধাপে শিক্ষক এমন একটি বিষয় নিয়ে তার পাঠ "PP করেন যাঁর স্বরূপ 
সন্ধে শিশুর মধ্যে পূর্ব থেকেই ARER জ্ঞান রয়েছে। 
২। উপস্থাপন ( Presentation ) 
এই ধাপে শিক্ষক নতুন বিষয়বস্ত শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করেন। 
৩ ৷ অন্তযঙ্লস্থাপন (Association) বা তুলনাকরণ (Comparison) 
এই ধাপে শিক্ষক প্রথম দুধাপের বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনা করেন এবং তাঁদের 
মধ্যে কোথায় কোথায় সাদৃহ্য ও কোথায় বৈসাদৃস্ঠ আছে তা দেখিয়ে দেন । 


M um যি. 


|] 
হার্বাটের পাঁচটি সোপান ২৩৭ 


এই ভাবে অনুবন্স্থাপন বা তুল্নীর সাহায্যে শিক্ষক পুরাতন জ্ঞান ও নতুন 
জ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয় এনে দেন ৷ 


হার্বাটের মতে এই ধাঁপাট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । কেননা ফত ভীলভান্ে শ্িক্ষকপ 


এই অনুষঙ্গ স্থাপন করতে পারবেন, তত শিক্ষার্থীর আত্মবীক্ষণ uys ও স্থায়ী হবে । * 


° 


81 সামান্যীকরণ:(Generalisation) é 
* 
এই সোপানে শিক্ষার্থী যে সব তথ্য বা ধারণ। শিখল «শিক্ষক সেগুলি সাধারণ 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শেখান । অর্থাৎ সেগুলির অন্তনিহিত মৌলিক তত্বগুলিকে 
বেছে নিয়ে সেগুলি থেক্লে সামান্য সত্য গঠন করতে তিনি শিক্ষার্থীকে সাহায্য 
করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধাপে শিক্ষাদান কাঁজটির শেষ হল। 


৫ । * অভিযোজন (Application)- 


পূর্বের ধাপে শিক্ষার্থী সে সব সামান্য সত্য বা মৌলিক তত্ব আহরণ করল 
সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে কতকগুলি নতুন্‌ সমস্তা সমাধান করতে শিক্ষার্থীকে 
দেওয়া হয়। এই ধাপে শিক্ষার্থীর অজিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়৷ 


হার্বাটীয় শিখন-সৌপানের সমালোচনা 


হার্বাটের শিক্ষাদানের এই পাঁচটি সোপান শিক্ষক মহলে বিশেষ জনপ্ৰিয়তা 
লাভ করে এবং পৃথিবীর বহুদেশের শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের সময় এই পাঁচটি সোপান 
wea করতে cus ceu) বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা 
দানকাঁলে হার্বাটের আত্মবীক্ষণ তত্ব এবং শিক্ষাদানের পাচটি সোপান শিক্ষাপদ্ধতির 
প্রধানতম অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু গত কয়েক দশক থেকে নানা কারণে 
হার্বাটায পাঁচটি সোপানের মূল্য বেশ কমে এসেছে। বহু আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ 
এই পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করেন এবং এর গুরুতর অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। এর বিরুদ্ধে সৰ্বপ্ৰধান সমালোচনা হল এই যে শিক্ষাদান 
কখনও Siro ঢালা সুনির্দিষ্ট সোপান ead করে এগোয় না। শিক্ষাদান স্বতঃ- 
qó স্বাভাবিক প্রক্রিরা। অনেকটা নির্বাধ স্রোতশ্বিনীর মত শিক্ষকের 
যন থেকে জন্মলাভ করে এবং নিজস্ব গতিপথ ধরে এগোয়। তাঁকে নির্দিষ্ট 


ঢ় 


২৩৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
কোন ছাঁচে ফেলার ‘চেষ্টা করলে তার সাঁবলীতা ও স্বচ্ছন্দ গতিকেই খর্ব করা 
হবে ৷ j 
S দ্বিতী্পত, শিক্ষাদান একটি নিরবছিন্ন একক প্রক্রিয়া, একে টুকরো টুকরো 
' করে বিভাগ করলে সে বিভাজন কৃত্রিমই হবে | 
তৃতীয়ত, সাধারণভাবে প্রচলিত ক্লাসে পড়ানোর যে সময় পাওয়া যায়, 


তাতে পাঁচটি সোপান অনুকরণ করবার চেষ্টা করলে কোন পাঁঠদানই সম্পূৰ্ণ হবে না৷ 


বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে অর্থাৎ দ্বিতীয় সোপানে এতটা সময় কেটে যায় যে পরের 
সৌপানগুলি অনুসরণ করার সময়ই থাকে ন|। এই জন্য আঁধুনিককালে অনেকে 
পাঁচটি সৌপানকে কেটে ছেটে তিনটিতে দাড় করিয়েছেন, যেমন প্রস্ততীকরণ, 
উপস্থাপন ও অভিযোজন | এতে অবশ্য হার্বাটায় সোপানকে কিছুটা বজায় রাখা 
হল কিন্তু হা্বাটীয় শিক্ষাদানের মূলতত্বটিকে বাদ দেওয়া হল। হার্বাটের তৃতীয় 
ও চতুর্থ ধাপে অঙ্বনস্থাপন ও সামান্থীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে আত্মবীক্ষণ 
গঠিত হত সেটিই হার্বাটের মতে শিক্ষার প্রধান সহায়ক, কিন্তু এক্ষেত্রে সেই দুটি 
ধাপ বাদ দেওয়াতে হার্বাটের শিক্ষাতত্বের অনেকখানি বাদ চলে গেল। হার্বাটের 
সবচেয়ে বড় বিরূপ সমালোচনা করেছেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ ও 
দার্শনিক জন ডিউই | তিনিও হার্বাটের মত শিক্ষাগ্রহণের পাচটি সৌপাঁনের 
উল্লেখ করেছেন। যথা, (১) সক্রিয়ত| (Activity), (২) সমস্ত| (Problem), 
(৩) তথ্য (Data), (8) বিকল্পন (Hypothesis) ও পরীক্ষণ (Testing) | 
ডিউই হলেন সক্রিরতামূলক শিক্ষার প্রধানতম সমর্থক। তীর দেওয়! শিক্ষা 
সোপানগুলির প্রথম সোপানে শিক্ষার্থী একটি কৰ্ম সম্পাদন করে, দ্বিতীয় সোপাঁনে 
সেই কর্মটি করতে করতে সে একটি সমস্তার সম্মুখীন হয়, তৃতীয় সোপাঁনে সে 
সমস্যাটি সমাধান করার বিভিন্ন পশ্থাগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে, চতুর্থ সৌপাঁনে 
সে বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধানগুলি থেকে একটাকে বেছে নেয় এবং শেষ ধাপে সে 
এ নির্বাচিত সমাধানটা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখে যে সেটা কার্যকরী কিনা। 


== হার্াটের পাঁচটা সোপান ও ডিউইর পাঁচটা সোপানের মধ্যে আপাতসাদুশ্য 


থাকলেও, মূলগত পার্থক্য প্রচুর ডিউইর পদ্ধতিতে সমস্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়াটিই সুরু 


হয়েছে একটা সমস্যা থেকে, কিন্তু হীর্বাটের পদ্ধতিতে কোথাও কোন সমস্তার 
উপলব্ধি নেই। হার্বাটের দ্বিতীয় সোপানে নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা 
হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে সমস্ত| সমাধান করার কোন চাপ থাকে না, 
কেবলমাত্র আছে নিছক নতুন, তথ্যের আহরণ। ডিউইর দ্বিতীয় সোপানেও 
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কৃষ্টিযুগ তত্ব ২৩৯ 


কতকগুলি নতুন তথ্য আহরণ,করা হর বটে কিন্তু সে তথ্য আঁহরণ করেই কাঁজ 
শেষ হয় না। সেগুলিকে আহরণ করা হয় সয়স্যা সমাধানের জন্য ॥ হাৰ্বাটের 
পদ্ধতিতে যে সব তথ্য পূর্বে আহরণ করা হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে মিল করে. নতুন 
তথ্যগুলি আহরণ করা হয়, কিন্তু ডিউইর পদ্ধতিতে নতুন তথ্য আহরণ করা , 
হয় সম্পূৰ্ণ প্রাস্দিকরূপে (incidentally) কৌন বিশেষ একটা কার্য সমাধান 
"করার মাধ্যমে। শেষ ধাপেও এই ছুটি পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। 
হাৰৰাটীয় অভিযোজনে পূর্বের ধাপগুলিতে শেখা বিশেষ একটা নীতি বা 
ধারণার কতটা! শিক্ষার্থী শিখল তারই পরিমাপ করা হয় তীর মধ্যে অজানা বা 
অনিশ্চিত বলতে কোন কিছু থাকে না। কিন্তু ডিউইর পরীক্ষণ নামক ধাপটাতে 
একটা বিশেষ বিকল্পের কাৰ্যকারিত| পরীক্ষা করা হয় এবং তাঁর ফলাফল সম্বন্ধে 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলেই অনিশ্চিত থাঁকেন। ফলে এই অবস্থায় কেবলমাত্র 
উপ্‌দেশ দেওয়া বা পরিচালনা করা ছাঁড়া শিক্ষক বেশী কিছু করতে পারেন না। 
কিন্তু হার্বাটায় পদ্ধতিতে শিক্ষকের কাছে শিক্ষণীয় বস্তটির সবটুকু আগে থেকেই 
জানা থাকে বলে তিনি ক্লাসেতে অধিনায়করূপে বিরাজ করতে পাঁরেন। কিন্তু 
ডিউইর পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষার্থীদের সহায়ক, উপদেশদাঁতা ও সহকর্মী মাত্র 1০ 


কৃষ্টি-যুগ (Culture-Epoch) wu 


পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রেও হাৰ্বাট তীর আত্মবীক্ষণ-তন্বের প্রয়োগ 'করেছেন। 
তার মতে পাঠক্রমে এমন ভাবে বিষরগুলিকে সাঁজান হবে যাতে শিক্ষার্থী পরিচিত 
বিষয়বস্তু থেকে অপরিচিত বস্তুতে যেতে পারে। পাঠক্রমের বিষয়বস্ত নির্ণয়ে 
হেগেলের মত হার্বাটও ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হাৰী 
প্রসিদ্ধ Fea তত্বের (Culture-Epoch Theory) প্রবর্তন করেন এবং 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তৰটার প্রথম প্রয়োগ করেন। এই তত্বটীর অর্থ হল যে সুদীর্ঘ 
ক্ৰমবিবর্তনের পথে মনুষ্যাজাতি যে জব বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাঁর মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হয়েছিল এবং যে সব বিভিন্ন ৰৃষ্টিমূলক যুযা বা স্তর মানবের সম্মিলিত’ 
-— নির্ধারিত করেছিল, সেই বিচিত্র কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতাই শিশুর শিক্ষায় 
পুনরাবৃত্তি করাই তার যথোচিত বিকাশের পক্ষে RTA | এই জন্য জাতির 
বিবর্তনের বিভিন্ন pipis স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর পাঁঠক্রমে কাঁধাবলীর 
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২৪০ শিক্ষাবিজ্ঞানের যুলতত্ব 
সম্নিবেশ করাই হার্বাটের মতে পাঠক্রম রচনার মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থা । হার্বাটের 
এই নীতি কালক্রমে বহু শিক্ষাবিদকে প্রভাবিত করে এবং বহুদেশের পাঠক্রম 


রচনার, মূলনীতিরূপে ,গৃহীত্‌ হয় বর্তমানে এ তত্ব্টী একরকম পরিত্যক্ত হয়েছে 
- বললেই চলে। 


হাৰ্বাট ছিলেন একজন বাস্তববাদী । ভাববাঁদীদের (Idealist) মতে শিক্ষা. 


আসে মানুষের অভ্যন্তর থেকে, বাইরের Wu জগতের উপর নির্ভরশীল নয়। 
কিন্তু uibs মতে .বাঁইরের বস্তু জগতের সঙ্গে আত্মার পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়ার ফলনূপে শিক্ষা দেখা, দেয় এর ফলে স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে 
শিক্ষার্থীর সামনে যে ধরনের বাইরের জগতের বস্তু উপস্থাপিত করা যায় সেগুলির 
নির্বাচনের উপর নির্ভর করে শিক্ষার elfe ও ফলাফল । অর্থাৎ শিক্ষার্থীর 
বাইরের বস্তু বা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেন। হার্বাটের এই সিদ্ধাস্তটী যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একথা বলা বাহুল্য । এতে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী 
এইটিই প্রমাণিত হয়। হার্বাটের এই তত্বাটর অনেকেই তীব্র সমালোচনা 
করেছেন। তীদের মধ্যে তত্বটির দ্বারা শিক্ষার্থী স্বাধীনতাকে ক্ষ করা হয়। 
এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। কিন্তু এ ধরনের বিরূপ সমালোচনা 
সত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকায় হার্বাটের মতবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল | 


' হার্বাটের wise 
হার্বাটের আত্মবীক্ষণ তত্বের ( 
শিক্ষামূলক অনুসিদ্ধান্তটি হল আগ্রহের ত্ত্বটি (Theory of Interest) | 
₹ চিরকালই সব শিক্ষাবিদ দেখে এসেছেন যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুর আগ্রহ 
তৈরী করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। আগ্রহ ও প্রচেষ্টা (effort) এ দুটিকে তারা 
শিখন প্রক্রিয়ায় দুটি সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন বস্তু বলে যনে করে এসেছেন। তাঁদের মতে 
প্রথমটি হল অধিকতর কার্যকরী কিন্তু শিশুর খেয়ালী প্রকৃতির জন্য এটি সব সময় 
পাওয়া শক্ত । আর দ্বিতীয়টি কম কার্যকরী কিন্ত শিক্ষক ইচ্ছা করলে নাঁনা উপায়ে 
শিশুর মধ্যে প্রচেষ্টা wf] করতে পাঁরেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন 
বিশেষ পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ নেই তখন তিনি শিশুকে চেষ্টা করতে বাধ্য 
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Theory of apperception) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
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করেন। অৰ্থাৎ প্রচলিত মতান্ত্যায়ী আগ্রহের অভাবকেই পুরণ করা হয় প্রচেষ্টা = 

দিয়ে| কিন্তু হাৰ্বাট আগ্রহের একটি নতুন তু উপস্থাপিত করলেন। তীর মতে 
" শিক্ষার্থীর খেয়াল ব। খুসী থেকে আগ্রহ জন্মায় না। শিক্ষার্থীর সামনে যে সু 

ভাঁব বা বস্তু উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির প্রত্যেকটিই শিশুর মনে স্থান. 

করে নেবার জন্য চেষ্টা করে এবং তাঁর ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বা প্রতিক্রিয়া 
' দেখা দেয়। শিক্ষা হল এই ভাব বা বন্তগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত 
ফল। অতএব শেখার আগ্রহ বা প্রেষণা (motivation) নির্ভর করে এই 
প্রতিক্রিয়ার উপর এবং যখনই উপস্থাপিত বস্তু বা ভাবের mcr শিক্ষার্থীর পুরাতন 
বস্তু বা ভাবের সাদৃশ্য থাকে তখনই সেই বস্তু বা ভাবটির প্রতি শিশুর আগ্রহ 
জন্মায়। অতএব আজিহ্‌ হল শিক্ষার্থীর মনে পুরাতন ভাব বা ধারণা কতৃক নতুন 
ভাব বা ধারণা গ্রহণ করার প্রবণতা বা প্রচেষ্টা । অতএব প্রাচীন শিক্ষাঁবিদেরা যে 
আগ্রহকে শিক্ষার একটি বাহ্যিক উপাদান বলে মনে করতেন সেটা একান্তই 
ভুল। হাৰ্বাটের মতে শিক্ষার সৰ্বপ্ৰথম প্রয়োজনীয় উপকরণ হল আগ্রহ । 
আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা হয়ই না এবং হলেও তা হয় অত্যন্ত দুৰ্বল ও ক্ষণস্থায়ী | 
হাৰ্বাট আগ্রহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, স্বতঃপ্রস্থত ও আরোপিত যেখানে 
শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি নিজে নিজেই নতুন ভাবকে গ্রহণ করে নেয় 
সেখানে আগ্রহ হল স্বতঃপ্রস্থত। আর যেখানে উপদেশ শিক্ষণ ইত্যাদির ছার! 
শিশুর মধ্যে নতুন শিক্ষাগ্ৰহণ করার আগ্রহকে uU করা হয় সেখানে আগ্রহ হল 
আরোপিত । হাৰ্বাটের মতে স্বতঃপ্রস্থতই হোক আর আরোপিত হোক আগ্রহ 
ছাঁড়া শিক্ষা হয় না। 

হার্বাটের পূৰ্বগামী শিক্ষাবিদগণের তুলনায় যদিও হা্বাটের আগ্রহতত্বটি 

যথেষ্ট নতুন ও উন্নত, তবু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আমেরিকান 
শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই oa সমালোচনা করেছেন। হার্বাটের এই 
আত্মবীক্ষণমূলক আগ্রহতত্থের বিরুদ্ধে ডিউইর প্রধান আপত্তি হল যে হার্বাট যে 
ভাবে বিভিন্ন ভাব বা ধারণার অন্তঃসংঘাত থেকে আগ্রহের জন্ম ইয় বলে বর্ণনা 
করেছেন তাতে আগ্রহ একটি যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া আর বেশী কিছুতেই দাড়ায না! 
অতএব এ অবস্থায় আগ্রহ একটি সত্যকারের স্বতঃপ্রস্থত বস্তুও হতে পাঁরে না, 
আবার শিক্ষণ বা উপদেশ দিয়েও তাকে ze করাও যায় না। তাঁর ফলে আগ্রহ 
শিক্ষার প্রেষণারূপে কখনই কাজ করতে পারে না। 


ধুআগহের সর্বানিক ww দিয়েছেন জন ডিউই। তীর মতে ভিতরের 
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^ অহংসত্তার উপর বাইরের পরিবেশের প্রতিক্রিয়া থেকে আগ্রহ জন্মায় না। 
হার্বাটের প্রদত্ত বর্ণনান্্যায়ী শিক্ষার্গীর অহংসভা একটি গতিহীন qu কিন্ত 
Ream শিক্ষার্থীর, অহংসতা ক্রিয়াশীল এবং গতিময়। বাইরের বস্তু 
যেমন সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর অহংসত্তাকে প্রভাবিত করে তেমনই শিক্ষার্থীর 
অহংসত্তাও সক্রিয়ভাবে পরিবেশের শক্তির প্রতি সাড়া দেয়। যখন কোন 
একটি বহির্জগতের বস্তুকে গ্রহণ করতে ব্যক্তির অহংসত্ত৷ স্বেচ্ছায় স্বতঃগপ্রণোদিত 
ভাবে এগিয়ে আসে তখনই শিক্ষার্থীর সত্যকাঁরের আগ্রহ দেখা দিয়েছে বলা 
হয়। অর্থাৎ ডিউইর মতে শিক্ষার্থীর অহংসত্তার স্থতপ্রণোদিত ভাবে বহিরা- 
গমনের নামই আগ্রহ । এই অহংসত্তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার পক্ষে যে বস্তু 
বা ভাবধারা অন্তকুল তারই প্রতিই শিক্ষার্থী আগ্রহ অনুভব করে। অতএব 
আগ্রহ বস্তু বা ভাবের সংঘাতের উপর নির্ভর করে না, করে শিক্ষার্থীর সত্তার 
চাহিদার একতি ও তার পূর্ণতার উপর। আগ্রহ সকল সময়েই স্বতঃপ্রণোদিত, 
কখনও কৃত্রিম উপায়ে P] বাইরে থেকে আরোপিত হতে পারে না। আর 
যখন আগ্রহ সষ্ট হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় প্রচেষ্টা । অতএব প্রচেষ্টা 
আগ্রহের বিরোধী নয়, সহায়ক ও সম্পূরক । আগ্রহ যেমন বাড়ে, প্রচেষ্টাও সেই 
অনুপাতে বেড়ে যায়। 


হাবাটের ‘অনুবন্ধতত্ত, (Doctrine of Correlation) 


হার্বাটের শিক্ষাপদ্ধতির মূলকথা হল এই যে পাঁঠ্যবিষয়টিকে এমনভাবে 
উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন সেটিকে বিন! আয়াসে 
গ্রহণ করে নিতে পারে এবং মনের পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতাপুণ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে 
এক করে নিতে পারে। আগ্রহের প্রয়োজনও এই একই কাঁরণে। আগ্রহ 
কেবল যে শিক্ষার্থীর পাঠে মনোযোগই আনবে তা নয়, আগ্রহ এই 

- শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অঙ্গীভূত করতে সাহায্য করবে | 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে শিক্ষককে দুটি জিনিষের প্রতি মনোযোগ দিতে 
হবে। প্রথম, উপযুক্ত পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন এবং দ্বিতীয় সেই পাঠ্যবিষয় 
উপস্থাপনের উপযুক্ত পদ্ধতির অনুসরণ | 

উপযুক্ত পাঠ্যবিষয নির্বাচন প্রমঙ্গে হার্বাট রষ্টি-যুগ তত্র (Culture Epoch 
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Theory) অবতীরণা করেন? তাঁর মতে শিশুর খিভিন্ন বয়সের পাঠ্যবস্ত 
, নির্বাচিত করতে হবে মানবজাতির অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের 
সঙ্গে সামগ্রস্ত TA SANE" oc, 
আর সেই পাঠ্যবিষয় শেখানোর উপযুক্ত পদ্ধতির অনুসরণ প্রসঙ্গে হাৰ্বাট * 
আর একটি তত্বের অবতারণা করেন। সেটি হল অনুবন্ধ তত্ব (Doctrine of 
Correlation) | এই তত্বটির অর্থ হচ্ছে যে পাঁঠ্যবিবয়গুলি যদিও বিভিন্ন ও 
স্বতন্ত্ৰ তবু এগুলির মধ্যে যে মৌলিক এক্য এবং আঙ্গিক cup বর্তমান 
এটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে ৷ অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেন 
পাঠ্যবিষয়গুলির আকু রিগত বিভিন্নতা সত্বেও সেগুলিকে একটি একক সত্তার 
বিভিন্ন অংশ বলে মনে করে আয়ত্ব করতে পারে । CSS পদ্ধতিতে পাঠদানের 
সময় বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় ।.এ পদ্ধতিরই একটি 
বিশেষ প্রকারের নীম কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Concentration Method)| এই 
পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্ৰীয় বিষয়কে (core subject) মধ্যে রেখে তার সঙ্গে 
অন্যান্য পাঁঠ্যবিষয়গুলিকে গ্রস্থিবদ্ধ' করা” হয়। এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি হাৰ্বাট 
ও তীর অন্গাঁমীদের মতে হয় সাহিত্য হবে, নয় ইতিহাস ও সাহিত্যের মিঙ্িত 


একটি পাঠক্রম হবে । (৬৪-৭১ পাতা দ্ৰষ্টব্য ) É 


হার্বাটের শিক্ষায় অবদান 


(ক) হার্বাটই প্রথম শিক্ষাকে সত্যকারের দর্শনমূলক ও মনৌবিজ্ঞানমূলক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। রুশো বা পেষ্টীলৎসী যা wee করেছিলেন, 
হাৰ্বাট তাঁর বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন । 

(থ) হার্বাটই:গ্রথম শিখনপ্রত্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন এবং শিখনের 
সার্থক ও কার্যকরী পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। : 

(গ) হার্বাটের সবচেয়ে বড় দীন হল পদ্ধতিতব্বের ক্ষেত্রে | ইতিপূর্বে শির 
পদ্ধতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে । কিন্তু স্যকার বাস্তব-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্দতি 
কেউ দিতে পারেন নি। হার্বাটই প্রথম উপযুক্ত শিক্ষীপদ্ধতির অপরিহীর্ধতীর 
চিন্তিত ও স্থনিদিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন 


উপর জোর দেন এবং একটি সু 
করেন। আজকের স্থসমৃদ্ধ চিন্তাধারা ও প্রগতিশীল পরীক্ষণ ও গবেষণার বিচারে 
০ ° ০ s 
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 হার্বাটের পদ্ধতির মধ্যে অনেক ক্রটি পাওয়া গেলেও শিশ্দীপদ্ধতি সম্বন্ধে তার 
সুচিন্তিত মতামত, স্থদীর্ঘ পরীক্ষণ ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে 
fa ssaa (methodology) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত 
করে গিয়েছে। ডিউই, কিলপ্যট্রিক প্রভৃতি পরবর্তীযুগের শিক্ষাবিদ্গণের পদ্ধতি- 
মূলক গবেষণায় হার্বাটের সমৃদ্ধ চিন্তাধারা অঙ্গুপ্রেরণা ও উপকরণ দুইই জুগিয়ে- 
ছিল। 

(ঘ) হাৰ্বাটের আঁগ্রহ-তত্বও শিক্ষায় তীর একটি বিশেষ অবদান । আধুনিক 
প্রগতিশীল শিক্ষায় আগ্রহকে শিক্মাদানের প্রধানতম ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া 
হয়েছে। শিক্ষায় আগ্রহের গুরুত্ব ও অপরিহার্ঘত৷ সম্বন্ধে হাৰ্বাটই প্রথম 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগ্রহের স্বরূপ বিশ্লেষণে হার্বাটের ত্রুটি থাকলেও 
তিনিই প্রথম শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করার নির্দেশ দিয়ে যান। তীর পরবর্তী- 
কালে যে সব শিক্ষাবিদ দেখা দেন তীরু প্রত্যেকেই হার্বাটের এই আগ্রহের 
তত্বটিকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন 


$ 


প্রশ্নাবলী 
l. Discuss the major Contribution of Herbart in Edu- 
cation, 
2. “What Rousseau and Froebel felt, Herbart put them 
into effect." Discuss. 


3. Discuss Herbarts contribution to methodology of 
education and evaluate the mer 


y it of the Five Formal Steps 
. of teaching invented by him. 


«5, Write notes on Correlation, A i 
4 ? ১ erception and 
Apperceptive Mass, Culture Epoch Theory, _ 


জেড়রিক ক্রয়েবেল (Freidrich Froebel) 


শিক্ষাকে মনৌবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার আন্দোলনে যে কয়জন শিক্গাবিদকে 
পুরোগাঁমী বলে ধরা হয় তাদের মধ্যে ক্রয়েবেল হলেন, একজন । হার্বাটের মত 
ফ্রয়েবেলও ছিলেন জাৰ্মান এবং তাঁরই সমসাময়িক 1 তিনি পেষ্টালৎসীর এক- 
প্রকার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং কয়েক বৎসর তার কাছে থেকে তীর অভিনব 
শিক্ষাব্যবস্থা ‘সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বস্তুত ভ্রয়েবেলের শিক্ষা সংস্কারের 
পেছনে সম্পূৰ্ণ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল পেষ্টালংসীর শিক্ষার নবীন আদর্শ | 
. স্রয়েবেল জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮২ সালে। তিনি প্রথম যৌবনে নাঁনা ধরনের 
কাজ বিক্ষিপ্তভাবে করতে করতে faeta আকস্মিকভাবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন 
এবং উপলব্ধি করেন যে শিক্ষকতাবৃত্তিই তার যথার্থ উপযোগী বৃত্তি । এর পর 
১৮০৮ সালে তিনি cete সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন এবং তীর কাছ থেকেই 
fim শিক্ষাসম্র্ক তীর প্রথম অভিজ্ঞতা হয়। 
পেষ্টালখসীর নতুন শিক্ষীব্যবস্থায় ক্রয়েবেল যথেষ্ট প্রভাবিত হলেও তিনি 
তার ছারা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারেন fag এর কারণ ছিল ফ্ৰয়েবেলের 
গভীর দার্শনিক অনুভূতি । মানবের অস্তিত্ব, জীবন, কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে তীর 


e 


নানাবিধ কাজই ছিল স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য৷ যদিও স্কুলটির আদর্শ যথেষ্ট উন্নত 


ও আধুনিক ছিল, তবু অর্থের অভাবে ছুটি ১৮২৬ সালে উঠে যায়। স্কুলটি - 


উঠে গেলেও এ দীর্ঘ দশবতসরে ফ্রয়েবেলের 'শিক্ষাতত্ব সম্বন্ধে একটি fae 
affi মতবাদ গড়ে ওঠে এবং ১৮২৬ সালে তীর প্রসিদ্ধ বই ‘দি এডুকেশন অফ 
ম্যান’ ( The Education of Man ) বেরোয় I 
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: E 
২৪৬ , শন T 
আরও কয়েক বংসর কেটে বার । gaa ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে 

সমগ্র স্কুলের শিক্ষীব্যবস্থাটাই উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নর এবং সেজন্য 
প্রয়োজন ÁR বা অভিশৈশব স্তরের ছেলেমেয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন 

করা। তাঁর ফলে ১৮৩৭ সালে ক্রয়েবেন ব্লান্‌কেন্বাৰ্গের একটি ছোট সহরে তিন, 
. থেকে আঁট বছরের ছেলেমেরেদের জন্য স্কুল স্থাপন করলেন। স্কূলটির তিনি নাম 

দিলেন কিগুারগার্টেন (Kindergarten ) «| ছেলেমেয়েদের বাগান। আজ 


এই কিগারগার্টেন নামটি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের শবমালার অঙ্গীভূত হয়ে , 
উঠেছে। 


ফয়েবেলের শিক্ষীতজ্ব 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মাণীতে কান্ট, হেগেল, ফিক্টে গ্রভৃতি 
কয়েকজন অতিবিখ্যাত দার্শনিকের আবিভীব হয়। এদেশে দার্শনিক মত্বাদ 
ফ্ররেবেলের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রবেশলাঁভ করে। 


চপ 
আত্মসক্রিন্নতার (Self-activity) তত্ব ও খেলা 


. হেগেলের দার্শনিক ততের মূলকথা হল সর্ববস্তর চিরন্তন এক্য'বাঁ অভিন্নতা ৷) 

দৃশ্যমান জগৎ, যদিও অসংখ্য বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নিয়ে গঠিত, তবু সেগুলি 
সমস্তই একটি সৰ্বব্যাপী পরমসত্তার অঙ্গীভূত। { ফ্ৰয়েবেলের শিক্ষাতত্বও সুরু হয় 
"vut এই চিরন্তন এঁক্য বা অভিন্নত| দিয়ে |^ মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল তাঁর 
অস্তরবাঁসী এই স্বগীগ় একতাকে উপলব্ধি করা এবং তাকে বিকশিত কর| ৷ 
অতএব শিক্ষার লক্ষ্যও তাই। এর জন্য কোন বাইরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই |) 
শির অন্তৰগত বা সহজাত প্রতিই পূৰ্ব থেকেই এই ল্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে 
থাকে, কেননা তার অপরিহার্য ধর্মই হল এচেষ্টামূলক স্বয়ংজিিয়তা | বস্তুত শিশুর 
AU pre আছে একথা বললে কমই বলা zler নিজেই হল সক্ৰিগ্নতা 
তাকে a করার জন্য কোনরূপ বাহক প্রচেষ্টা বা উত্সাহদানের প্রয়োজন 
নেই, কারণ সে নিজেই এবং স্বাভাবিকভা সক্রিয় "Y 


A 


1 


, আধ্যাত্মিক একতা , ২৪৭ 


(শিশুর এই আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার প্রতি শ্রদ্ধার জন্যেই ফ্রয়েবেল হলেন 
প্রথম শিক্ষাবিদ যিনি শিশুর খেলার শিক্ষামূলক গুরুত্ট| প্রথম উপলব্ধি করতে o 
পেরেছিলেন ৷) ফ্রয়েবেলের আগে খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের! “বিভিন্ন 
প্রকৃতির অভিমত পোষণ করতেন। একদল খেলাকে SUI বাইরে নির্দোষ 
চিন্তবিনোদনের মাধ্যম বলে মনে করতেন এরং এর মন্দ বা ভাল কোনরূপই মূল্য 
দিতেন না ৷ আবার যাঁরা ছিলেন অতি গোড়া শিক্ষাবিদ্‌ তাঁরা খেলাকে অলস 
ব্যক্তির প্রতি শয়তানের প্রলোভন বলে মনে করতেন এবং সব দিক দিয়ে খেলাকে 
বর্জন করার বিধান দিতেন 1 লক | ( Locke ), বেসডউ ( Basedow ) প্রভৃতি 
শিক্ষাবিদের! শিক্ষীব্যবস্থায় খেলার প্রবর্তন করার’ প্রস্তাব করেছিলেন বটে, 
কিন্তু তারা কোন অপ্রীতিকর বা নীরস বিষাঁবস্ত শেখবার সময় শিশুকে Grm 
করার _উপকরণরূপেই খেলাকে গণ্য করতেন। এক কথায় ফ্রয়েবেলের আগে 
সমস্ত শিক্ষাবিদের খেলাকে অবহেলা করেই এসেছেন এবং খেলার কোনও 
শরিক্ষামূলক দিক বা সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা তার! একেবারেই ভাবেন fii 

(ফ্ৰয়েবেলই প্রথম খেলাকে দার্শনিক যুক্তির দ্বার সমর্থন করেন। খেলাকে 
তিনি শিশুর আত্ম-সক্রিয়তার অভিব্যক্তি রা স্বাভাবিক প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন। 
তিনি" বলেন যে আঁত্মোপলন্ধিধাভের যে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ব্যক্তির মধ্যে দেখ! 
দেয় খেলা হল তারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি ফ্ৰয়েবেলের এই যুক্তির দারা প্রমাণিত _ 
হচ্ছে যে খেলা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য ৮ অতএব তার v 
শিক্ষামূলক গুরুত্ব অপরিসীম | 


আধ্যাত্মিক একত। ( Divine Unity ) 


(ফ্ৰয়েবেলের দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের সাৰ্থকতা হচ্ছে বিশ্বের 
অন্তৰ্নিহিত আধ্যাত্মিক একতাকে ( Divine unity ) উপলব্ধি করায়। আবার 
এই আধ্যাত্মিক. একতাঁকে উপলব্ধি করা এবং নিজের অন্তরস্থিত আত্মা. বা 
পরমসতাকে উপলব্ধি করা একই কথা। এই পরম আত্মোপল্িই হচ্ছে প্রকৃত 
শিক্ষা ৷) ফ্রয়েবেলের মতে শিশুর আভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশের তাড়না ষত মী 

বাহিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ ( Connectedness ) স্থাপন করতে সমৰ্থ 
হয় তত তার এই আত্মোপলন্ধি বা শিক্ষা ত্রায়িত হয়, ততই সে তার জীবনের 


২৪৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলতত্ব 
মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক সর্বময় একতাকে প্রকাশ করতে পারে। ফ্ৰয়েবেল এরই 
নাম দিয়েছেন “অন্তরকে বাহির করা এবং বাঁহিরকে অন্তর করা” ( Making 
inner outer and outer inner.) | (খেলা হল এমন একটি মাধ্যম যাঁর মধ্যে 
দিয়ে maei অভিব্যক্তির ইচ্ছা বাইরে রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব 
“= খেলা হল শিশুর শিক্ষা বা আত্মোপলব্ধির প্রধানতম উপকরণ | 
কেবলমাত্র সক্রিয়তার সাহায্যেই যে খেলা শিশুর পরমসভীকে জাগিয়ে 
তোলে তা নয়, শিশুর অন্তরগত আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক (symbol) রূপেও 
খেলা কাজ করে থাঁকে। ) এই থেকে ফ্রয়েবেলের শিক্ষীব্যবস্থায় প্রতীক 
ব্যবহারের প্রথাঁটির প্রচলন হরেছে। তাঁর কিণ্ডারগাঁটেনে তিনি এমন সব 
খেলাঁর উদ্ভাবন করেন এবং এমন সব খেলার সামগ্রীর প্রচলন করেন যেগুলি 
শিশুদের কাছে প্রতীকরূপে বিশেষ অর্থবোধক হয়ে দীড়ায়। 
m. 
graad (Unfoldment) sw z 


(এই আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি বা ‘মাত্মোপলন্ধি কয়েকটি ক্রমবিকাঁশের 
স্তরের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়। ফ্রয়েবেল এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন উন্মোষণ 
— (unfoldment) | শিশু ভবিষ্যতে যা হবে তা শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই 
নিহিত থাকে এবং শিশু তার সেই ভবিষ্যৎ পরিণতিতে পৌঁছয় ভিতর থেকে 
এই বহিমুর্থী ক্রমবিকাশের' মাধ্যমে । এককথায় যা ভিতরে ছিল মুদিত 
(enfolded) অবস্থায় তা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে উন্মেধিত (unfolded) | শিশুর 
্যক্তিসতীর বিকাশ, তাঁর শিক্ষা-_সবই এই উন্মেষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমার্থক ৷ 
অর্থাৎ এককথায় শিক্ষাই হল উন্মেষণ। 

শিক্ষাকে উন্মেষণ রূপে বর্ণনা করার ফলেই ফ্রয়েবেল উদ্ভিদজীবনের বুদ্ধির 
সঙ্গে শিশুর বৃদ্ধির তুলনা করেন। ফ্রয়েবেলের পূর্বে কমেনিয়াদও একই ধরনের 

কথা বলেছিলেন কিন্তু ফর়েবেলই এই তত্বটীকে বিশেষভাবে পৰিপুষ্ট করেন এবং 
গৌর প্রসিদ্ধ কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় এই তত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন ৷ 
(ক্ষার এই উন্মেষণ তা পুরোপুরি ভাববাদ (idealism) দার্শনিক তের 
উপর প্রতিষ্ঠিত।) প্রসিদ্ধ গ্রীক দাৰ্শনিক খ্যারিস্টটলের মতে বিশ্বের সব কিছুর 
বিকাশ বা বিবর্তন উদ্দেশ্যমূলক এবং বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট (1০01081০91)। অৰ্থাৎ 


্য়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি ও কিণ্ডারগার্টেন ২৪৯ 


সমন্ত বিকাশেরই চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তার অঙ্কুরের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত 
অবস্থায় নিহিত থাকে । ফ্রয়েবেলের শিক্ষার উন্নোষণ তত্বটাও অনুরূপ ব্যাখ্যার 
উপর প্রতিষ্ঠিত শিশুর ভবিস্তৎ পরিণতির সুনির্দিষ্ট ও হুসমপূর্ণ রূপটা তারমধ্যে 
নিহিত থাকে, যেমন থাকে পূর্ণ-পরিণত আমগাঁছটির রণ রূপটি তার ছোট 
বীজটির মধ্যে অদৃশ্য অবস্থায় অন্তনিহিত। 
", (ফ্রয়েবেলের এই উন্মেষণ তন্বটির পরে বহু শিক্ষাবিদ বিরূপ সুমালোঁচনা 
করেছেন । প্রথমত, এই তত্ব অনুসারে শিশুর বিকাশে পরিবেশের কোন প্রভাবই 
নেই, সব কিছুই বংশধার! কতৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে| যেহেতু শিশুর চরম 
পরিণতি তার মধ্যে জন্ম থেকেই নিহিত থাকে, সেহেতু পরিবেশের কোন শক্তিই 
তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন'আনতে পারে না। কিন্তু একথা পরীক্ষণলন্ধ তথ্যের 
সম্পূর্ণ বিরোধী । শিশুর বিকাশে ও তাঁর পরিণতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্ৰণে বংশধারা 
ও পরিবেশ উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ । 

দ্বিতীয়ত, এই তত্তে পরিবর্তনের কোন মূল্য স্বীকার করা হচ্ছে না। যাঁকে 
আমরা পরিবর্তন বলে মনে করেছি প্রকৃতপক্ষে সেটি পূর্বনির্ধারিত একটি ঘটনা 


মাত্ৰ । তার মধ্যে কোন নতুনত্ব! বা অনিশ্চয়তা নেই। আর পরিবর্তন যখন ' 


নেই, তখন অগ্রগতি বলে কোন বস্তই নেই। সবই পৃথিবীতে ঘটছে পূর্বনিদিষ্ট 
অপরিবর্তনীয় ঘটনার ধারা অনুসরণ করে, সত্যকারের নতুন বা অপ্রত্যাশিত 
কিছুই ঘটছে al | 

তৃতীয়ত, উন্মেষণ তত্বে বিশ্বাসী হলে শিক্ষার কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা 
থাকে না। শিশুর পরিণতি পূর্বনির্দিষ্ট ও স্থিনীকৃত। অতএব শিক্ষা দেওয়া 
হোক আর ন| হোক, শিশু তার লক্ষ্যে ঠিক গিয়ে পৌছবে। 
গ্রয়োজনীয়তা ai থাকলে শিক্ষকেরও প্রয়োজনীয়তা নেই। পূর্ব থেকেই anfi 
ও স্থিরীরুত বিকাশ প্রক্রিয়ার তাঁর সক্ৰিয়ত| কতটুকু আর থাকতে পারে ? এই 
শেষ দিদ্ধান্তটুকু কিন্তু ফয়েবেল ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি এবং বহু দাৰ্শনিক 
যুক্তির দ্বার! তিনি শিক্ষায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয়ত| প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। 


ফয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি ও কিগারগার্টেন 


' পেষ্টালৎসীর বন্তভিত্তিক পাঠের (Object Lesson) ‘পদ্ধতিটিই ক্রয়েবেল 
নিজের প্রয়োজনমত পরিবতিত করে গ্রহণ করেন। পেষ্টালংসী বহুবিধ re 


১ 
u s] 
০ 


২৫০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 

শিশুর সামনে উপস্থাপিত করতেন যাতে শিশু সেগুলির সংস্পর্শে এসে তাঁর 
ইণঞ্জিয়শক্তির চৰ্চা করতে পারে। ,/কিন্ত ফ্রয়েবেল বহু বস্তুর পরিবর্তে কতকগুলি 
facts ধূরনের এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক মূর্ত বস্তুর প্রবর্তন করেন। এগুলিই হজ 
. তীর প্রসিদ্ধ উপহার (gift) এবং কাঁজ (occupation) নামে খ্যাত। 
ফ্ৰয়েবেলের উপহীরগুলি আকারের দিক দিয়ে বিশেষ কতকগুলি গুণসম্পন্ন এবং 
সেগুলির আকুতি বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতীকরূপে শিশুর কাছে প্রতীয়মান হয় 1) 
যেমন কিণ্ডারগাঁটেনে বল কেবলমাত্র খেলার সামগ্রীকপে শিশুকে দেওয়। হয় না, 
কিংবা গোলারুতির ধারণ| দেবার জন্যও দেওয়া হয় না, দেওয়| হয় তার মনে 
"Pl সর্বব্যাপী একতাঁর ধারণ! জন্মাতে । তেমনই কিউব ব| ঘন-আকুতির qu 
দেওয়া হয় ‘বলে’র ঠিক বিপরীত ধারণাটি জন্মাতে এবং এ দুই বিপরীত ধারণার 
মিল ঘটিয়ে তৃতীয় ধারণার সৃষ্টি করার জন্য দেওয়া হয় বেলনাকারের বস্তু 
(cylinder) | কিগুাঁরগার্টেনের বৃতাকারে ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত হওয়ার 
বিখ্যাত প্রথাটিও এ সর্বব্যাপী একতার- ধারণা দ্বার জন্যই গ্রবর্তিত। — 


/ফ্রয়েবেলের শিক্ষীপদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হুল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমাঁজধর্মী 
সহযোগিতা আনা। পেষ্টালৎসীও স্কুলে বাড়ীর আবহাওয়! v2 করে শিক্ষায় 
সামাজিক দিকটার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন | কিন্তু ফয়েবেলই প্রথম স্কুলকে 
সমাজধর্মী করার চেষ্টা করেছিলেনখ তাঁর আধ্যাত্মিক একতার ধারণার দ্বারা 

* অনুপ্রাণিত হরে ফ্রয়েবেল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক mf করে 
তাদের মধ্যে একতা৷ আনার পরিকল্পনা করেছিলেন | তীর মতে শিশু একা হলেও 
সে আর দশজনের মত একটা বিরাট সত্তার অন্তর্গত অংশবিশেষ এটুকু জানা 
শিশুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । তার ফলে যৌথকৰ্ম, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি 
ফ্ৰয়েবেলের কিওাঁরগার্টেনে অপরিহীর্ধভাঁবেই অন্ততুক্তি হয়েছিল এবং এই থেকেই 
এক আধুনিক ও অতি গুরত্বপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি জন্মলাভ করেছে।) আধুনিক 
কালের বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার মতবাদটি দার্থকভাবে রূপ 

_ পেয়েছে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগাঁটেন শিক্ষা ব্যবস্থায়। 


[বলাবাহুল্য সবিতা বা ফ্ৰয়েবেলের ভাষায় বলতে গেলে আত্মদত্তিয়তা তীর 
শিক্ষাপদ্ধতির আর এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। যেহেতু এই আত্মসক্রিয়তা 
স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে শিশুর খেলা ও ম্বতঃপ্রণোদিত কাজের মধ্যে 


a 


e 


ফ্ৰয়েবেলের শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ ' ২৫১ 
দিয়ে, সেহেতু চলাফেরা, খেলা, গান, ছবি আকা, গল্প বলা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ, 
শিশুর দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তৰ্গত ছিল। ? e 

তার কিণ্ডারগাঁটেনে তিন রকমের উপকরণ ব্যবহৃত হত, মাদার প্লে 
( Mother Play ), TÁR গান এবং উপহার ও কাঁজ। উপহার ও কাজের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্থজনীশক্তি বাড়বে D উপহার হল বল, কিউব, সিলিণ্ডার 
ইত্যাদি । এগুলির আকুতি অপরিবর্তনীয় এবং এগুলি শিশুর সঞ্চালনমূলক 
অভিব্যক্তিকে সাহায্য করবে । কাজগুলি হল পরিবর্তনশীল আকারের বস্তু যেমন 
মাটি, বালি, কাৰ্ডবোঙ ইত্যাদি । কিগারগার্টেকে অবশ্য সবচেয়ে প্রভাবশালী 
উপকরণ হল গল্প। এগুলি শিশুদের মনু থেকে স্থরু করে তাদের" ভাষা, 
গান, খেলা সকল বস্তুকেই প্রভাবিত করে। .. 

(ক্রয়েবেল হাতের কাজের উপরও প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তীর কিণ্ডার- 
গাটেনের পাঠক্রমে হাতের কাজ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল | 
রুশো হাতের কাঁজকে সমর্থন করেছিলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং 
পেষ্টালংসী সমর্থন করেছিলেন ইন্জিরচর্গার জন্য । ফ্রয়েবেল সমর্থন করেছিলেন 
(হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে fpa সুজন আকাঙ্খা! তৃপ্তি পাবে বলে। 

(পেষ্টালংসীর মত ফ্ৰয়েবেলও প্রকৃতিবীক্ষণকে ( Nature Study ) শিক্ষার 
অন্ধ করেছিলেন। পেষ্টালংসী করেছিলেন প্রকৃতি সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা 
বাড়বে বলে। কিন্তু ফ্রয়েবেল প্রন্কৃতিবীক্ষণকে সমর্থন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে 
যে শিশু তার নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং আধ্যাত্মিক wer f? লাভ করবে 
প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে ৷) 


ফন্মেবেলের শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ 


(১) শিক্ষার লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি, বা এককথায় 
আত্মোপলন্ধি। 

(২) এই আত্মোপলন্ধি আসে শিশুর অন্তনিহিত সভার, ক্রমবিকাশ বা 
ক্রম-উন্মেষণের মাধ্যমে I 

(৩) আবার এই ক্রম-উন্মেষণের স্বাভাবিক মাধ্যাম হল আত্মদজিত 
এবং আত্মদক্রিয়তার স্বাভাবিক রূপ হল খেল৷ ৷ অতএব খেলা শিক্ষার অপরিহার্য 
a l 


২৫২ শিক্ষাবিংস্তানের মূলতত্ব 


(৪) অনেক বস্তু ও কাজ আছে যেগুলি এই আধ্যাত্মিক একতাঁর গ্রতীক- 
দরূপ । এই ধারণা থেকেই ফ্ৰয়েরেলের কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় প্রতীকমূলক «ua 
ব্যবহার ক্ষরা হয়ে থাকে । = i 

(৫) সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুরা দলবদ্ধ হয় এবং তার ফলে 
তারা আধ্যাত্মিক একতা উপলব্ধি করতে পারে | 


শিক্ষায় ফুয়েবেলের অবদান 


বর্তমানে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কিণ্ডারগাৰ্টেন 
প্রথার অপরিসীম জনপ্রিয়তা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্ৰয়েবেলের সুগভীর প্রভাব 
সন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের দিয়ে থাঁকে। বস্তুত প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার 
নাৰি এবং তাঁর উপরের স্তরের জন্য ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগাঁটেনকে আদর্শ শিক্ষা- 
পরিকল্পনা রূপে প্রায় সব দেশেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্ত শিক্ষায় ফ্রয়েবেলের 
প্রকৃত অবদান কেবলমাত্র কিণ্ডারগাটেন প্রথার উদ্ভাবনেই সীমাবদ্ধ নয়। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের সবচেয়ে বড় অঁবদান হল যে তিনিই প্রথম শিক্ষার 
একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন |” ইতিপূৰ্বে রুশো শিক্ষার নান! 
সমন্তার ব্যাখ্যায় দার্শনিক তত্বের অবতারণা করে|ইলেন। কিন্তু ফ্ৰয়েবেলই 
প্রথম সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াটাকে একটি দাৰ্শনিক তত্র দারা ব্যাখ্যা করেন | 
এককথায় তিনিই প্রথম শিক্ষাশ্ৰয়ী দর্শনের (Educational Philosophy) 
জনক । তার পরবর্তী” কালে স্থপ্রসিন্ধ দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউইর হাতে 
এই নিক্ষাত্রয়ী দর্শন ARAR লাভ করে। 
দ্বিতীয়ত, শিক্ষায় সক্রিয়তার অপরিহার্যত৷ ফ্রয়েবেলই প্রথম ঘোষণা করেন। 
পেষ্টালৎসীর শিক্ষাবযবস্থাতেও সক্রিয়তা অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল, কিন্ত শিক্ষার 
AFE উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে fms] যে একমাত্র মাধ্যম একথ| 
ফ্রয়েবেলই প্রথম বলেন। তার দার্শনিক সংব্যাধ্যান অনুযায়ী শিশুর "QE 
সম্ভাবনা সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না। 
তৃতীয়ত, শিশুর খেলার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রয়েবেল ৷ 
ভার গভীৰ অন্তদৃষ্টির সাহায্যে তিনি বুঝেছিলেন যে শিশুর ক্রমবিকাশের 
দ্বাভাবিক ও স্বত্ত মাধ্যম হল খেলা। ফ্ৰয়েবেলের এই সিদ্ধান্তটি শিশু শিক্ষার 
সৰ্বত্ৰ সর্ববাদীসম্মতরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে | 


শিক্ষায় ফ্ৰয়েবেলের অবদান , ২৫৩ 


চতুর্থত, শিক্ষার Hec সমাজধ্মী করারও আধুনিক পরিকল্পনা 
ফ্রয়েবেলের খিক্ষাতৰ থেকে জন্মলাভ করেছে । বহুর মধ্যে এককে' উপলব্ধি 
করাই হল ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার প্রধানতম- লক্ষ্য" এবং সে'উপলিন্ধি আসে 
শিশুর সামাজিক সচেতনতার মধ্যে RAI ফ্রয়েবেলের' এই মতবাদ থেকেই 
বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার প্রসিদ্ধ আন্দোলনটি জন্মেছে । 

পঞ্চমত, ফ্রয়েবেলই পাচ থেকে আট বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকধণ করেন এবং পরবর্তী বয়সের শিক্ষাকে কার্যকরী করতে 
হলে শৈশবের শিক্ষাকে যে স্থদৃঢ় করতে হবে এই প্রয়োজনীয় সত্যটি সম্বন্ধে 
তিনিই প্রথম সকলকে অবহিত করেন। 

abe, ফ্ৰয়েবেল শিক্ষায় PAO ও বহিশক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূৰ্ণৰূপে দূর করার 
নির্দেশ দিয়েছেন। শিশুর শিক্ষা গাছের বৃদ্ধির মত স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিত। 
ফ্রয়েবেলের এই আদর্শ থেকেই এসেছে, শিক্ষায় শিশুকে স্বাধীনতাদানের আধুনিক 
মতবাদ | : 

সপ্তমত, ফ্ৰয়েবেল তীর “কিণ্ডারগাটেনে শিশুর শিক্ষাকে নিছক পু.থিবিদ্যার 
আহরণে সীমাবদ্ধ না রেখে গান, খেল|, হাতের কাজ, গল্প বলা ইত্যাদির মধ্যে 
দিয়ে হ্থসমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে রূপান্তরিত করেন। এর ফলেই বর্তমানে 
এক সহজ, গ্রীতিকর ও সার্থক শিশুশিক্ষার পরিকল্পন| গড়ে উঠেছে। 

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ব ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক ক্রটি ও অসম্পূর্ণতীও ছিল। 
প্রথমত তীর মতবাদ পুরোপুরি ভাববাদীমূলক হওয়ায় শিক্ষার উপকারিতা, 
অভিনবত্ব ও স্থজনক্ষমতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় নি। তার উন্মেষণতত্বের 
(Theory of unfoldment) ব্যাখ্যা অনুযায়ী বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন 
ক্ষমতাই নেই | ফলে শিক্ষার দানও হয়ে দীড়ায় অকিঞ্চিংকর | দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেল 
শিক্ষায় প্রতীকের (symbol) ব্যবহার প্রবর্তন করাতে তার শিক্ষানীতিটিই mcm 
দুর্বোধ্য ও অলৌকিক রহস্তময় হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, ফ্রয়েবেলের শিক্ষা 
পদ্ধতি কেবলমাএ অল্পবয়স্ক শিশুদের faci যোজা, উরে fits 
ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ চলে না। 


জম fem (John Dewey) 


রুশোর পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন 
ডিউইর মত এত ব্যাপক ও স্থায়ী অবদান আর কোন মনীষীরই নেই । তবে 
রুশোর মতবাদ প্রধানত প্রতিষ্ঠিত ছিল অনুভূতি ৪ আবেগের উপর, ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা! বা! সুপরিকল্পিত: পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল ali 
কিন্তু ডিউইর মতবাদ জন্ম নিয়েছিল উন্নত দাৰ্শনিক চিন্তা, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার এবং বহু বৎসরের বাস্তব পরীক্ষণের সন্মিলিত ফলরূপে। রুশোর 
সমালোচন! ছিল অসংঘত, আবেগপ্রবণ এবং বহু ক্ষেত্রে স্ববিরোধী । কিন্ত 
ডিউইর সমালোচনা ছিল সুচিন্তিত, স্থিরমন্তিফ্কপ্ৰহ্ধত ও যুক্তিনির্ভর। রুশো 
সমালোচনা করেছিলেন নিছক ধ্বংসের উদ্দেশ্যে, তার মধ্যে স্বজনের কোন 
পরিকল্পনা ছিল না, কিন্ত ডিউইর সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ক্রটিপূর্ 
শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তার স্থানে নতুন eis শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি করা৷ 
বস্তুত কঠোর প্রতিবাদ ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার আঘাতে রুশো গতানুগতিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকে, চুর্ণবিচূর্ণ করে যে RAA রেখে গেছলেন ডিউই অসীম 
অধ্যবসায় ও গভীর যত্বের সাহায্যে তার উপরেই গড়ে তুলেছেন আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থাম স্থরম্য অট্টালিকাটি। 

আমেরিকার বালিংটন শহরে ১৮৫৯ সালে জন ডিউই জন্মগ্রহণ করেন ৷ 
ছাত্রাবস্থায় বিবর্তনবাদ হাক্‌সলে এবং ডারউইনের মতবাদের দ্বারা তিনি বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত হন প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনীষী স্ট্যানলী হল, চালপ পিয়াস” 
প্রভৃতির কাছে তিনি দর্শন্তত্ব অধ্যায়ন করেন এবং তীর পরবর্তী জীবনের 
দার্শনিক ভাবধারার বীজ তাদের হাতেই প্রথম উপ্ত হয়। পড়াশোনা শেষ করে 
প্রথমে মিচিগান এবং পরে চিকাগো! বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
Faal ১৮৯৬ সালে তিনি প্রথম পরীক্ষণমূলকভাবে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন এবং তীর স্ত্ৰী আ্যালিসের সহায়তায় সাত বৎসর স্কুলটি চালান। এই 
"cs ডিউই তীর নিজস্ব শিক্ষানীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ করে সেগুলির 
কার্ধকারিতার বিচার করেন। এই স্কুলটি ল্যাবরেটরী স্কুল ( Laboratory 
School) নামে পরিচিত fga |. ১৯০৪ সালে ডিউই চিকাগে| বিশ্ববিদ্যালয় 


ডিউইর শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন ‘ ২৫৫ 


ছেড়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সময় তিনি শিক্ষা ও দর্শনের 
উপর কতকগুলি বই লেখেন | ০১৯১৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই ডেমোক্তাসী' 
„gte এডুকেশন Democracy and Education) বেরোর | ১৯২২ E. 

বেরোয় তার mia মনোবিজ্ঞানের উপর হিউম্যান নেচার «phe set. 

(Human Nature & Conduct) নামে সারগ্ভ গ্রন্থটি । আমেরিকার শি S 
পুনর্গঠনে ডিউইর দান অসীম । শিক্ষাঘটিত তত্ব থেকে সুরু করে শিক্ষায়: মনো- 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ, শিক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষার সকল প্রকার সমস্ত সঙ্বন্ধেই 
fex? affs ও স্নিৰ্দিষ্ট সমাধান দিয়ে গেছেন। যদিও তীর মতবাদ প্রত্যক্ষ 
ভাবে আমেরিকার শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে তৰু বর্তমানে তার স্থচিস্তিত শিক্ষা- 
নীতিগুলি পৃথিবীর সমন্ত শিক্ষাবিদেরাই গ্রহণ করেছেন এবং সবই 
সেগুলিকে প্রয়োগ কর! হচ্ছে। ৯৯৫৩ সালে ডিউইর মৃত্যু হয়। 


ডিউইর শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) 


দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে ডিউই প্রথমে স্থরু করেন ভাববাদী হেগেলের 
সমর্থকন্ধপে । পরে তিনি গ্রয়োগবাদী (Pragmatist) হয়ে ওঠেন | এদিক দিয়ে 
তিনি প্রসিদ্ধ দাৰ্শনিক উইলিয়াম জেমস ও চালপ পিয়ার্সের নিকট বিশেষভাবে 
খনী। ভিউই দর্শনের একটি সম্পূৰ্ণ নতুন সংজ্ঞা দেন ৷ তার মতে পৃথিবীকে আমর। 
কি ভাবে জানি ভ| faf করা দর্শনের কাজ নয়, দর্শনের কাজ হল আমর কি ভাবে 
পৃথিবীকে নিত এবং উন্নত করতে পারি ভাই দেখা৷ আরও বিশদভাবে বলতে 
গেলে ডিউইর মতে__গণতন্র শিল্প এবং বিজ্ঞান_বর্ভমান পৃথিবীর এই তিনটি 
প্রধান শক্তির পারম্পরিক সম্পর্ক থেকে যে সামাজিক সংঘাতের Roxy তারই 
পর্যবেক্ষণের নাম দর্শনশান্তর | 


দর্শন ও শিক্ষার সম্পৰ্ক 


দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয়েও ডিউই সম্পূৰ্ণ নতুন দৃষ্টিভগীর পরিচয় 
দেন। তীর মতে শিক্ষা, ও দর্শনের মধ্যে একটা wmm সম্পর্ক আছে। 


ডিউই বলেন ষে ব্যক্তির চতুল্পাৰ্শ্বের প্ৰকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি জ্ঞানমূলক 


ও প্রক্ষোভমূলক মনোভাব তৈরী করাকেই, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলা চলে । 


২৫৬ শিক্ষাবিভ্ঞানের মূলতত্ব 


আর শিক্ষা যদি তাই হয় তাহলে দর্শন হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার সাধারণ তত্ব ব| 
নীতি। দর্শনের কাজ হল শিক্ষার বর্তমান লক্ষ্যগুলির সমালোচন| কর! এবং বৰ্তমান 
সামাজিক পরিস্থিতির চাহিদার উপযোগী করে সেগুলিকে পুনর্গঠন করা। 
খর্থাৎ এককথায় শিক্ষ! হল সেই গবেষণাগার যেখানে বিভিন্ন দাশনিক তত্বগুলিকে 
বাস্তবে পরীক্ষা করা হয়। 


চিন্তন ও সত্য 


ডিউইর দার্শনিক মতবাদ ডারউইনের বিবর্তনবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়। এ্যারিস্টটল থেকে স্থরু করে হেগেল পর্যন্ত সকলেই ধরে নিয়েছেন যে স্থষ্টির 
প্রথম থেকেই মান্য বুদ্ধি এবং চিন্তন শক্তির অধিকারী ৷ তাহলে চিন্তনের চৰ্চাই 
হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনতত্বের অনুরণে ডিউই এই সিদ্ধান্তে 
এলেন যে মান্য চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়েছে ক্রমবিবর্তনের মধ্যপথে এমন একটি 
দিনে যখন জটিল এবং বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সঙ্ধতিবিধানের উদ্দেশ্যে তার পক্ষে 
চিন্তন বা বুদ্ধির ব্যবহার EURO জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠল। এই সিদ্ধান্ত 
থেকে ডিউই আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তত্বে গিয়ে পৌছলেন। 
শিক্ষায় চিন্তন অপরিহার্য, কিন্ত যেহেতু চিন্তন কাজটা ভাল সে জন্য নয়, 
যেহেতু চিন্তন জটিল ও বিপদসম্কুল পৃথিবীতে আমাদের সমস্তা সমাধানের উপকরণ 
এবং আমাদের উন্নত সঙ্গ তিবিধানে সহায়ক সেইজন্যই। চিন্তন ছু'রকমের-__মনন- 
মূলক ও কল্পনামূলক। কল্পনামূলক চিন্তন আমাদের স্ঘতিবিধানে বা সমস্ত৷ 
সমাধানে সাহায্য করে না। কিন্ত মননমূণক চিন্তনই (Reflective thinking) 
আমাদের সত্যে পৌছবার প্রধানতম উপকরণ। ডিউই এই মননমূলক চিন্তনেরই 
আর একটি নাম দিয়েছেন অনুসন্ধান (Enquiry) | নতুন কোন জ্ঞান আহরণ 
করছে, কোন অজানা সত্যে পৌছতে, কোন সমস্তার সমাধান করতে এই মননমৃদ্ক 
চিন্তন ৰা অনুসন্ধান অপরিহীর্য। 
 চিন্তনের এই তত্ব থেকে আসে ডিউইর সত্য (Truth) q জ্ঞানের 
( Knowledge) নবতম ব্যাখ্যান | ভাববাদী দার্শনিকদের মতে সত্য চিরস্থায়ী, 
অপৰিবৰ্তনীয় এবং সর্বজনীন। অর্থাৎ অতীতে যা সত্য ছিল, অ বর্তমানেও সত্য 
“নং ভবিষ্যতেও তা সত্য খাকবে। তেমনই মাহুষে মাহুযে দেশে দেশে সত্য 
বদলায় না। যা তোমার কাছে সত্য, তা আমার কাছে সত্য, যাদের দেখিনি, 


` 


=- TA 


ডিউইর জক্রিয়তা তত্ব ২৫৭ 
জানি না তাদের কাছেও সত্য। সত্য ও জ্ঞান অপরিবর্তনীর হওয়াতে শিশুদের = 
সত্য বা জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও সহজ বলে এতদিন বিবেচিত হয়ে 
এসেছে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া এবং আমাদের অজিত সত্য ও জ্ঞান- 
গুলি বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের হাতে তুলে দিলেই হয়। 
প্রয়োজন কেবল সহজ ও স্থবোধ্য করে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাতে 
শিশুদের অপরিণত মন সেগুলিকে গ্রহণ করতে অনুবিধ| বোধ না করে। এই 
ধারণ। থেকেই প্রচলিত শিক্ষাববস্থায় বক্তৃ ও আলোচনার সাহায্যে শিক্ষা 


দেওয়ার প্রথা বহুদিন ধরে চলে এসেছে । 
ডিউই জানালেন যে সত্য বা জ্ঞান অপরিবর্তনীয় নয়, সর্বজনীনও নয়। 


বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সত্যের রূপও বিভিন্ন এবং সত্যকে যদি জানতে হর তাহলে 
তাকে নিজের প্রচেষ্টায় আহরণ করে নিতে হবে, কারও কাছ থেকে তৈরী বস্তরূপে 
অর্থাৎ শিক্ষক শিশুকে সত্য হাতে তুলে দিতে পারবেন না, 


তা পাওয়া যাবে না। 
নিতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞত| ও 


শিশুকে নিজেকেই নিজের সত্য আবিষ্চার করে 
প্রকৃত সমস্য। সমাধানের মধ্যে দিয়ে ! 


ডিউইর জক্রিয়তা-তন্ব 


এই থেকেই দেখা দিয়েছে ডিউইর প্রসিদ্ধ সক্রিয়তার vq (Theory of 
Activity) | ডিউইর মতে "Wl সমাধান ব| সত্য-আহরণের প্রধানতম মাধ্যম 
হল পরীক্ষণ (experiment) এবং চিন্তা বা ধারণার বাস্তবে প্রয়োগ । এই জন্যই 
forza মতবাঁদকে গ্রয়োগবাদ (Pragmatism) <i পরীক্ষণমূলকবাদ (Experi- 
mentalism) বলা হয়ে থাকে | 
জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখ। দেয় তখনই যখন 
ব্যক্তি কোন সমস্তার (Problem) সন্মুখীন zx) সমস্ত! মানেই হল ব্যতির 
পূব অৰ্জিত জ্ঞান বা ধারণাগুলির দ্বারা যখন তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক 
সঙ্গতিবিধান করা৷ আর সম্ভব হচ্ছে না এবং তার ফলে নতুন জ্ঞান বা সত্য 
আহরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 

এখন সমস্ত! দেখ| দেয় তখনই যখন কোন কাজ করতে করতে হঠাৎ বাধ! 
বা বিঘ্নের o হয় এবং তার ফলে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত আসে 
সক্ৰিয়ত| (Activity) থেকে | সমস্তার হৃষ্ট হলে ব্যক্তি তখন তার সমাধানের 


কোনও সত্য বা 


২৫৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতন্ব 


, WS মনে মনে নান! সম্ভাব্য উপায়ের চিন্ত। করে। সমস্ত৷ সমাধানের এই স্তরকে 
আমন্',তথ্য-সংগ্রহ (Data) বলে বর্ণনা করতে পারি। 
এই বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধান থেকে ব্যক্তি তখন বিশেষ একটি সমাধানকে বেছে 
নেয়। এই স্তরকে আধৰ| প্রকল্পন (Hypothesis) নাম দিতে পারি। এটিকে 
Remi বলা হয় এইজন্ত যে অনেকগুলি বিকল্প তথ্য ব| সম্ভাব্যের মধ্যে থেকে 
যেটিকে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে মনে করে সেটিকে সে বেছে নেয়। 
কিন্তু কেবল একটি সমাধানকে বেছে নিলেই চলবে না, দেখতে হবে সেই 
সমাধানটি সত্যকারের কার্ধকরী কি না। এর জন্য প্রয়োজন সেই তথ্য aj 
ধারণাটির পরীক্ষণ (Testing) ‘যদি পরীক্ষণের ফলে দেখা যায় যে ও তথ্য al 
ধারণাটি সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম, তাহলে বুঝতে হবে যে এ তথ্য বা ধারণাটি 
fei ^n এবং সমস্তার সমাধানও সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। আর যদি দেখা বায় যে এ 
তথ্য বা ধারণার দ্বারা সমস্তার সমাধান করা গেল ন| তাহলে ওটিকে বাতিল করে 
আর একটি তথ্য বা ধারণ। গ্রহণ করতে হতে এবং সেটিকেও অঙ্গরূপভাবে পরীক্ষা 
করে দেখতে হবে যে সত্য সত্যই সেটি সমস্তারু সমাধানে কার্যকরী কি না। এই 
ভাবে ব্যক্তি যখন পরীক্ষণের দ্বারা কোন তথ্য বু ধারণার কার্যকারিতা প্রমাণিত 
করতে পারে তখনই ডিউইর মতে সে প্রকৃত জ্ঞান ব| 
সত্য আহরণ করার আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। 
বল| বাছুলা পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটিও পুরোপুরি সক্রিয়তামূলক। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে যে সত্য আবিষ্কার ব সমস্যা সমাধানের সুরু হয়েছে সক্রিয়তা থেকে এবং 
তার শেষও হুল সক্রিয়তায়। 


সত্য আহরণের পাঁচটি সোপান 


অতএব ডিউইর সমস্তা-সমাধান ব সত্য আহরণের পাঁচটি সোপান হল 


১। সক্তিয়ত| (Activity): ব্যক্তি কোন কাজ সম্পন্ন করতে করতে 
 ২। সমস্ত (Problem) £ হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হলে সমস্ত দেখা দেয়। 


সত্য আহরণ করতে গারল। 


। তখন তার সমাধানের জন্ত 
« €| তথ্য (Data) £ সে নান| তথ্য ও ধারণা মনে মনে সংগ্রহ 
করে এবং 
5! গ্রকল্পন (Hypothesis): পরে তার মধ্যে থেকে একটি তথ্য বা 
বারণাকে সে বেছে নিয়ে 


€ | পরীক্ষণ (Testing : সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তার কাধ- 
কারিতার বিচার করে। 


ডিউইর সক্তিয়তা-তত্তের বৈশিষ্ট্য _ ২৫৯ 


ডিউইর দেওয়া সত্য আহরণের পাচটি সোপানের শেষ হয়েছে পরীক্ষণে। বল৷ 
বাহুল্য পরীক্ষণও সক্ৰিয়তামূলক অর্থাৎ বাস্তব কর্মের ভেতর*দিয়ে তথ্য বা ধারণার 
কার্ষকারিতার পরীক্ষা করা! হয়। এক কথায় সত্য আহরণের প্রচেষ্টার সুরু 
সক্রিয়তায় এবং শেষও সক্ৰিয়তায়। হার্বাট"ও শিক্ষণের পাঁচটি সোপানের উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু ডিউইর পাচটি সোপানের সঙ্গে হার্বাটের দেওয়। পাঁচটি 


সোপানের বিরাট পাৰ্থক্য আছে !* 


ভিউইর সক্রির়তা-তত্বের বৈশিষ্ট্য 


ইতিপূৰ্বে শিক্ষায় সক্রিয়তার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু খিক্ষাবিদই 
তাদের অভিমত দিয়ে এসেছেন। জ্যারিস্টটল, কুইন্টিলিয়ান থেকে Ww করে 
কমেনিয়াস, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি বহু শিক্ষাবিদ শিক্ষায় সক্ৰিয়তাকে অঙ্গীভূত করার 
সপক্ষে মত দিয়ে গেছেন ফ্রয়েবেল শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অপরিহার্য বলে বর্ণন। 
করে গেছেন । কিন্তু ডিউইর মত সক্রিয়তার এত বড় মূল্য বোধ করি আর কেউ 
দেন নি। ডিউইর পূর্বের শিক্ষাবিদের! সক্ৰিয়তাকে সমৰ্থন করেছেন হয় শারীরিক 
পুষ্টি বা উন্নতির জন্য, কিংবা আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির বিকাশের জন্য, কিন্ত ডিউই 
সক্ৰিয়তাকে সমর্থন করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বড় কারণে। তার মতে 
সক্রিয়তা হল সত্যে পৌছবার একমাত্র এবং অপরিহাধ মোপান। যেহেতু সত্য 
আহরণ এবং সমস্ত| সমাধান আমাদের বেঁচে থাকা এবং সভ্যতার বিকাশের eu 
অবশ্য প্রয়োজনীয় সেহেতু সক্রিয়তাও আমাদের ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক উভয় 
প্রকার অস্তিত্বের জন্য অপরিহাধ। 

ডিউইর দেওয়| সক্ৰিয়তার এই নতুন তত্বটি সত্যই যুগান্তকারী। এর দ্বারা 
সক্ৰিয়তার একট! সম্পূৰ্ণ নতুন ব্যাখা। ও গুরুত্ব দেওয়া হল। সত্য অপরিবর্তনীয় 
ও চিরস্থায়ী ত নয়ই। বরং সত্য পুরোপুরি সক্ৰিয়তার উপর নির্ভরশীল । সক্রিয়তার 
মাধ্যমে পরীক্ষার দ্বারা যদি সত্যের কার্যকরি বা যাথার্থা প্রমাণিত হয় তবেই 
সেসতা প্রমাণগ্রাহথ । অর্থাৎ সত্য স্বয়ং প্রমাণিত নয়, সত্য মাত্রেই প্রমাণিতব্য। 
এদিক দিয়ে ভিউইর সঙ্গে প্রাচীন সোদিস্ট নামে গ্রীক শিক্ষাবিদদের বেশ মিল 


আছে। 


২৬০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 

সত্য আহরণের জন্য যখন সক্রিয়তা অপরিহার্য তখন শিশুর সার্থক শিক্ষ! 
পরিকনপন। সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হবেই। পশিশুর সমস্ত শিক্ষা, জ্ঞান, ধারণা, 
তথ্য-সংগ্ৰহ সবই সম্পন্ন হবে সক্ৰিয়তার মাধ্যমে। ডিউইর এই প্রগতিশীল 
সক্রিয়তার তব থেকেই উদ্ভুত হয়েছে শিক্ষাকে সক্ৰিয়তাভিত্তিক করার বর্তমানের 
পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন | 


" শিক্ষাই ক্ৰমবিকাশ (Growth) 


" প্রাচীন ভাববাদীদের মতে গত্যকারের পরিবর্তন বলে কোন বস্তু নেই। যাকে 
আমরা পরিবর্তন বলি বা পরিবর্তন বলে মনে করি প্রকৃতপক্ষে সেটি বাহিক বা 
আকারগত পরিবর্তন, সত্যকারের কোন অস্তিত্বগত পরিবর্তন নয়। অতএব 
পৃথিবীতে কোন কিছু আসলে বদলায় না, য| বদলায় তা কেবলমাত্র আকারে। 
কিন্ত উইলিয়াম জেমস্‌ প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োগবাদীদের মতে সৃষ্টি চিরপরিবর্তন- 
শীল এবং মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য 1 
পৃথিবী নিয়তই বদলাচ্ছে, বাড়ছে, নতুন হচ্ছে।। এই দার্শনিক মতবাদটি থেকে 
জন্মেছে জন ডিউইর শিক্ষার ক্রমবিকাশের saf (Theory of Growth) | 

এই তত অগঘাযী শিক্ষা হল বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশেরই নামান্তর | শিশুমাত্রেই 
নিয়ত বুদ্ধিশীল--তার শরীর, মন, আগ্রহ, জ্ঞান, কৌশল, আচরণ সব দিক দিয়েই 
' সে প্রতিনিয়ত বাড়ছে । এই ছেদহীন, বিরামহীন বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশই হল তার 
শিক্ষা। শিক্ষা নিছক কতকগুলি fü তথ্য বা জ্ঞানের আহরণ নয়, শিক্ষা 
একটি সতত সক্রিয় প্রক্ৰিয়া বিশেষ, যে প্রক্রিয়া ব্যক্তির সত্তার ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে অভিন্ন অতএব প্রচলিত সংব্যাধ্যান অনুযায়ী শিক্ষার যে নানা লক্ষ্য 
ধরা হর সেগুলি সবই ভুল। আত্মোপলব্ষি, ভবিশৎ-প্রস্তুতি, বৃত্তি-শিখন, 
চরিত্র-গঠন প্রভৃতি যে বহুবিধ শিক্ষার লক্ষ্যের কথ| শিক্ষক, পিতামাত৷ 
প্রভৃতি বনে থাকেন সেগুলি নেহা২ সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ । প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার 
কোন gA ও স্থিৱীকৃত লক্ষ্য থাকতে পারে না। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া 
বিশেষ এবং কোন প্রক্রিয়্ারই কোন, নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে পারে না। প্রক্ৰিয়া 
মাত্রেরই লক্ষ্য পরক্রিয়াটিকে আরও চালিয়ে যাওয়া। যেমন, ‘চলা’ নামক প্রক্রিয়ার 
লক্ষ্য হল আরও ‘চল|’। তেমনই শিশুর fuss প্রক্রিয়ার কোন দূরবর্তী 
লক্ষ্যও থাকতে পারে না, বৃদ্ধির লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি । আবার শিক্ষা আর বৃদ্ধি 


2 ৰ 9. 
শিক্ষার সামাজিক দিক ও গণতন্ত্ৰ ২৬১ 
লমাথক, অতএব শিক্ষার লক্ষ্যও হল আরও শিক্ষা । এই লক্ষ্য ছাড়া কোন সংকীৰ্ণ 
নিদিষ্ট লক্ষ্য শিক্ষার উপর আরোপ করা সঙ্গত নয়। fies সামনে শিক্ষার বে. » 
সব urs অস্পষ্ট ও কাল্পনিক লক্ষ্য প্রায়ই অভিভাবকের! ধরে থাকেন ডিউই 
28 ) ZA ৰা 
সেগুলির তীব্ৰ সমালোচন| করেছেন। D 


শিক্ষার সামাজিক দিক ও গণতন্ত্ৰ 


টিউইর শিক্ষাতত্বের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার সামাজিক দিকটির 
উপর বিশেষ গুরুত্বদান। ব্যক্তির বৃদ্ধি ব| ক্ৰমবিকাশ যদিও মূলত ব্যক্তিগত 
প্রক্রিয়া, তবু এ প্রক্রিয়া সমাজের ভিতরেই ঘটে থাকে । সমাজ ছাঁড়। ঘটে না 
বা ঘটতে পারেও না। বস্তুত শিশুর শিক্ষ। ঘটে থাকে সমাজের EIN 
অধিবাসীদের সঙ্গে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান ও ক্রিযা-প্রতিক্রিয়ার 
মধো দিয়ৈ। অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের সঙ্গে উন্নততর 
ঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার নিয়ত পুনর্গঠন ও পুনস্থজনই 
হল শিক্ষা। আর যত বেশী ব্যক্তি সমাজের etg অধিবাসীদের সঙ্গে তার, 
অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণ করবে ততই তার অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন aye ও লাভ- 
জনক হয়ে উঠবে। ডিউইর মতে এই ধরনের যৌথ অভিজ্ঞতা! যত বাড়বে ততই 
ব্যক্তি এবং সমাজ দুয়েরই বৃদ্ধি ঘটবে। আর যৌথ অভিজ্ঞতার স্থযোগ সব চেয়ে 
বেশী পাওয়া যায় গণতান্ত্ৰিক সমাজে যেখানে ব্যক্তির আচরণের উপর বাধানিষেধ 


সবচেয়ে অল্প । অতএব সার্থক শিক্ষার উপযোগী সমাজ হল গণতান্ত্রিক 


সমাজ ৷ 
ডিউই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ারপে বর্ণনা করেছেন ৷ অতএব 


বলা বাহুল্য যে শিক্ষার পূর্ণত! ও সার্থকত৷ নির্ভর করবে আদর্শ-নামাজিক 
পরিবেশের উপর। ডিউইর মতে একমাত্র গণতন্ত্ৰ হল সেই পূর্ণ ও সার্থক 


শিক্ষার উপযোগী আদর্শ ক্ষেত্ৰ । 


> 


বিদ্ঠালয়ই সমাজ 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমস্ত শিক্ষাই 
অসম্পূৰ্ণ ও ক্ত্রিম। কিন্তু গতানুগতিক স্কুলগুনিতে এই অতি প্রয়োজনীয় 


LI s " 


e 


২৬২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


সত্যটিকে সম্পূৰ্ণ অবহেল। কর! হয়। নেখানে বাইরের সমাজের স্পর্শ থেকে 
নাকে সম্পূৰ্ণ দূরে সারয়ে রাখা হয় এবং বাণ্ডৰ সমাজজীবনের uy অপরিহার্য 
অভিজ্ঞতা, আচরণ, কৌশল, মনোভাব ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে শেখাবার কোনরূপ 
আয়োজনই সেখানে থাকে না। তার ফলে শিক্ষার্থী যখন সমাজভীবনে প্রবেশ করে 
তখন সেই পরিবেশে সে নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অক্ষমরূপে দেখতে পায় 
বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে এই যে দ্বন্থ বা ব্যবধান বহুদিন ধরে চলে আসছে, 
ডিউইর মতে তা নিতান্তই কাল্পনিক ও কত্রিম। বিদ্যালয় হবে সমাজেরই 
নিখুত প্রতিচ্ছবি__সেখানে সমাজের সমগ্র রূপটি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে 
শিশুদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। ডিউইর এই মতবাদ থেকেই জন্ম 
নিয়েছে আধুনিককালের স্কুলকে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তোলার আন্দোলন ৷ 
শিশুকে সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত করাটা যদিও শিক্ষার কার্ষস্থচীর অন্তর্গত 
তরু একথা ভাবলে ভুল হবে যে শিশুকে কোন নিদিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত 
করাটা শিক্ষার উদ্দো। প্রাচীন শিক্ষাবিদের ভবিষ্যতের জন্য শিশুকে প্রস্তুত 
করাটা শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করতেন | কিন্তু ডিউইর মতে কোন সুনির্দিষ্ট ও 
নর বস্তুকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে বৰ্ণনা করা চলে না। শিক্ষার লক্ষ্য বটে 
শিশুকে প্রস্তুত কর কিন্ত সে প্রস্তুত করা কোন AR দূরস্থিত কাল্পনিক 
লক্ষ্যের জন্য নয়, সে প্রস্তুত করা শিশুকে তার পূর্ণ জীবনের জন্য এবং 


বিদ্যালয় শিশুকে সেই প্রস্তুতি দেবে শিশুর পূৰ্ণজীবনকে তার পরিবেশের মধ্য 
প্রতিফলিত করে ( prepare for life by being life ) | 

হার্বাটের কৃষ্টি-বুগতত্বটিও ডিউইকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছিল এবং 
মানবজাতি যেসব মৌলিক অভিজ্ঞতার মাধামে বর্তমান উন্নত অবস্থায় এসে 
পৌছেছে সেগুলির অন্থণীলনই তার মতে শিশুর q বিকাশের পরম সহায়ক। 
এইজন্য গতানুগতিক পাঠক্ৰমকে বাতিল করে দিযে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব 
মৌলিক ও অপরিহার্য ক|জগুলি TW করে গেছেন ডিউই সেগুলিকে শিশুর 
পাঠক্রমের প্রধান বিষয়বস্তু করার নির্দেশ দিয়েছেন | 

শৃঙ্খলার সমস্তা ডিউইর শিক্ষাতত্বে কোন সমস্যাই নর | তার মতে বিদ্যালয়ে 
যদি সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশের "P করা যায় তাহলে শৃঙ্খলা স্বাভাবিক 
ও স্বতপ্ৰণোদিতভাবে দেখা দেবে । শৃঙ্খলা রক্ষা সেখানেই সমস্তারূপে দেখ। দেয় 
যেখানে পরিবেশ অপমাজধর্মী এবং ফলে যেখানে শিশু রাঁজ করার কোন স্বাভাবিক 
প্রেরণা অনুভর করে না। 


o 
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ডিউইর আগ্রহতত্ব ২৬৩ 
-ডিউইর আগ্রহতন্ত 
^ ডিউই আগ্রহেরও এক নতুন T মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত ত ক্রেছেনু,৷ 

হাবাটের মতে আগ্রহ নির্ভর করে শেখার বিষয়বস্তুর উপর । যদি নতুন শিক্ষণীদ্ন = 
বস্তুটি শিশুর পূর্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূণ হয় তাহলে আগ্রহ নিজে নিজে 
দেখা দেবে । অত এব হার্বাটের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আগ্রহ ভিতর থেকে আসছে না, 
বাইরে থেকে স্বষ্ট করা হয়ে থাকে । ডিউই এ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে জানান 
যে আমাদের অহংসত্তা থেকে যে স্বাভাবিক প্রেরণ! স্বতঃপ্ৰণোদিতভাবে বেরিয়ে 
আনে ত| থেকেই জন্মায় আগ্রহ । 

বাক্তির নিজন্ব বিকাশপথের অভিমুখে অবস্থিত কোন কিছুর প্রতি অহংসত্তার 
স্বতবহিৰ্গমনের নাম দেওয়া যেতে পারে আগ্রহ । এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় 
যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পরের সহায়ক । আগ্রহ যত 
বাড়বে প্রচেষ্টাও তত বাড়বে। আগ্রহ প্রকৃতপক্ষে আত্ম-অভিব্যক্তিমূলক 
আচরণই, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির. বিকাশপ্রচেষ্টা অন্তঃসুপ্ত প্রবণতা অন্গ্যামী 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে 1 গতাঙ্গ্মাতিক শিক্ষায় আগ্রহ ও প্রচেষ্টার মধ্যে বহুযুগ ধরে 
যে বিরোধিতাকে কল্পন। করে আসা হয়েছে ডিউই এইভাবে তাঁর মীমাংসা করলেন। 

ডিউই ব্যক্তিগত বৈষম্যে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। তীর মতে বৈচিত্র্য ও 
নতুনত্ব পার্থিব অস্তিত্বমাত্রেরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক শিক্ষাই দেহ, 
মন, শক্তি, রুচি সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্ৰ অদ্বিতীয় । অতএব এই ব্যক্তিগত 
বৈষম্যকে শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে প্রধান নির্ধারকরূপে গণ্য করতে হবে| 


ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি / 


ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে তীর নিজস্ব দার্শনিক, তত্বের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। আবার সেই সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক ও জীবতত্বমূলক গবেষণাৎ আধুমিক 
আবিষ্ধারগুলিও ডিউই পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কেবল তাই নয়, বহুবৎসর 
ধরে ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে নানা পরীক্ষণ চালান এবং তীর 
অধিকাংশ পদ্ধতিমূলক তত্বই দীর্ঘ পরীক্ষণের সিদ্ধান্তের দ্বারা পূৰ্ণভাবে সমথিত। 
ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হল। 


E 


২৬৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


শিক্ষায় শিশুকে সর্বাধীণ স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষা হল শিশুর স্বাভাবিক 
"gf বিকাশপ্রক্রিয়া। ‘অতএব সেখানে কারও কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের স্থান নেই। 
শিশুর AS É আচরণ ঝা প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার অর্থ ই হল স্বাভাবিক বিকাশ- 
গ্রক্রিয়াকে'কষুপ্ করা 1 - : 
শিশুর শিক্ষা আসবে পুরোপুরি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে fici ffi 
লিখন-পঠনের মধ্যে দিয়ে নয়। শিশুর পাঠক্রমে agimat সব অভিজ্ঞতা 
যেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব যোগাযোগ আছে। এককথায় শিশুর দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার যে ধরনের অভিজ্ঞতা শিশু আহরণ করে-বিদ্যালয়ের, অভিজ্ঞতাও 
সেগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে গ্রস্থিবদ্ধ হবে | " 


সক্তিয়ত| হবে শিশুর শিক্ষার একমাত্র মাধাম। ডিউইর মতে প্রকৃত 
জ্ঞান বা সত্য আহরণ করা যায় সক্রিয়তার মাধ্যমে | সক্ৰিয়ত| বাধা পেলে 
দেখা দেয় সমস্যা আর সেই সমস্তার সমাধানেই শিশু প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যে 
পৌছয়। এই থেকেই জন্ম নিয়েছিল. ডিউইর সমস্তা-পদ্ধতি (Problem 
Method)! এই পদ্ধতির পাঁচটি ‘সোপাৰ্নের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। 
প্রথমে” শিশুকে - একটি কাজ করতে দেওয়া হয় ( সন্িয়তা)। কাজটি করতে 
করতে সে একটি বাধার সন্মুখীন হয় (সমস্ত।)। তখন সে সেই সমস্তাটির 
সমাধান করার জন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করে (তথ্য-সংগ্ৰহ )। তারপর সেই 
তথাগুলির মধ্যে থেকে সে একটি বিশেষ সমাধানকে বেছে নেয় ( প্রকল্পন ) এবং 
সব শেষে সে সেই সমাধানটির প্রয়োগ করে দেখে যে এটি কার্যকরী কি না 
(পরীক্ষণ )। ডিউইর মতে এই স্মস্তাপদ্ধতির মাধ্যমেই শিশু প্রকৃত সত্য বা 
জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে সমস্ত! সমাধানের মাধ্যম হল সক্তিয়তা 
এবং মননমূলক চিন্তন হল তার অপরিহার্য উপকরণ। 


ডিউই স্কুল 
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ডিউই তার এই শিক্ষাপদ্ধতিটির কার্যকারিতা! পরীক্ষা করার জন্য একটি 
বিশেষ বিদ্যালয় খোলেন । এই বিদ্যালয়টি গবেষণাগার বিদ্যালয় (Laboratory 
School) বা ডিউই স্কুল নামে খ্যাত ।” এই বিদ্যালয়টিতে ডিউই তার আধুনিক 
সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। নু 


২ ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি ২৬৫ 

এই স্ুলটিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্্যই ছিল না। যেমন 
বেঞ্চ-চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজান ক্লাস, পিরিয়ড, শিক্ষকের বক্তৃতার মাধ্যমে * 
শিক্ষণ, ব্র্যাকবোর্ড, ইত্যাদি প্রচলিত বিদ্যালয়ের অপরিহার্য উপকরণগুলি ডিউইর 
স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। সেখানে কোনরূপ পাঠ্যপুস্তক ছিন্ন না, পড়া 
দেওয়া, পড়া ধরা ইত্যাদি বহযুগ. ধরে অনুম্থত প্রথাগুলিরও অস্তিত্ব ছিল ন|।, 
পিরিয়ড, পঠন-লিখনের সনি নিয়ম ইত্যাদির কিছুই 


A বাকে SOME 
ডিউইর পদ্ধতি fü ^ পূর্ণভাবে সক্রিমতা-ভিত্তিক । এমন কি পঠন, লিখন, 
' গণিত ্রভৃতিও হি Uu তার জীবনের কাধাবলী থেকে। বিদ্যালয়ের 
পাঠক্রম বলতে ছিল সক্রিয় শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। শিশুদের সক্রিয়তা - 
ছিল নানা প্রকৃতির যেমন খেলা, কোন কিছু তৈরী করা, প্রকৃতির সংস্পর্শে 
আসা, আত্ম-অভিব্যক্তি. ইত্যাদি। এই ভাবে ডিউই স্কুলের আভ্যন্তরীণ 
আবহাওরাটাই সম্পূর্ণ বদলে দিলেন এবং বিদ্যালয়কে শিশুর জীবনের সঙ্গে অতি: 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করলেন। ` 
$ ডিউইর শিক্ষাপদ্ধ rums একটি বৈশিষ্ট্য হল যে শিশুর সমস্ত শিক্ষাই 
একমাত্র সমাজ-ধর্মী পরিলঞক্ষণ:মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে । শিশু কেবলমাত্র 
- জ্ঞান বা কৌশলই আয়ত্ত করবে না, সে সামাজিক গুণাবলীর দিক দিয়ে 
স্থযোগ্য ও সক্ষম হয়ে a সেইজন্য ডিউইর বিদ্যালয়ে সব ক্লিছু শেখান হত 
সহযোগিতা ও পারস্পরিক প্রীতিময় আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ এককথায় 
শিশুর শিক্ষা হবে তার জীবনের প্রস্তুতির জন্য এবং সে প্রস্তুতি স্কুল শিশুকে 
দেবে শিশুর জীবনকে স্কুলের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে। বস্তুত যৌথ 
কর্মপ্রচেষ্টা ও সম্মিলিত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে শিশুর সমস্ত শিক্ষা সম্পন্ন হবে 
এইটাই ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা । সমাজে বাস করতে গেলে যে 
সব মৌলিক আচরণ মানুষকে সম্পন্ন করতে হয় সেগুলি শিশুর অভিজ্ঞতার 
অপরিহীর্ঘভাবে অঙ্গীভূত হবে এবং বিদ্যালয় হবে শিশুকে সেই সব অভিজ্ঞতা 
দেবার উপযোগী ক্ষেত্র। এককথায় স্কুলকে গড়ে তুলতে হবে ছোটখাট সমাজ 
রূপে, যেখানে বৃহত্তর সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শিশু পরিচিত. 
হতে পারবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে । ডিউইর এই আদর্শ অনুযায়ী আধুনিক 
প্রগতিশীল. বিদ্যালয়গুলিতে বাস্তব সমাজজীবনের অস্থকরণে সমবায় সমিতি, 
সংবাদপত্র, ব্যাঙ্ক পোষ্ট অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করা হয় এবং 


১৮ a 
< e 


২৬৬ শিক্ষারিজ্ঞানের মূলতত্ব 
শিক্ষার্থীরা সেগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে অতিপ্রয়োজনীর সামাজিক 
* আভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চয় করতে পারে। 
যদিও স্থনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা ডিউইর 
পদ্ধতির মূলকথা, তবু শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ যে অপরিহার্য একথাও ডিউই ' 
“বার বার বলে গেছেন। আগ্রহ হল সেই ক্ফুলিদ্ ঝা শিশুর জ্ঞানের শিখাকে 
জালাবে। তাছাড়৷ ডিউইর মতে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী নয়। শিশুর 
প্রকৃত আগ্রহ জাগলে ensi] স্বতঃগ্ৰণোদিতভাবেই দেখা দেবে। কেননা কোন 
কাজে যখন স্বাভাবিক আগ্ৰহ জন্মায় তখনই প্রচেষ্টা দেখা দেয়। 
শিক্ষার পদ্ধতি সদ্বন্ধে ডিউইর শেষ কথ| হল যে সমস্ত শেখার মূলেই আছে 
চিন্তন সার্থক চিন্তন থেকেই শিখন আসে । আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে 
ডিউইর মতে শিখনের প্রকৃত পদ্ধতিই হল চিন্তন ৷ অতএব এই চিন্তনকে ঠিকমত 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই কার্যকরী শিখন ঘটে থাকে। চিন্তনের যথাযথ প্রয়োগের 
ws প্রয়োজন (১)কোন একটি কাজের সম্পাদন (২)সমস্তার উপলব্ধি যা থেকে 
চিন্তনের ww হয় (৩ প্রয়োজনীয় তথ্যের’ অধিকারী men ও সেইমত পধবেক্ষণ 
করা (৪)কোন একটি সমাধান ঠিক করতে,পারা S এ)সমাধানটিকে বাস্তবে 
পরীক্ষা করে দেখ| ৷ EE 
চিন্তনের এই অপরিহার্য অন্বগুলি থেকেই ডিউইর প্রসিদ্ধ পাচটি সোপানের 
উৎপত্তি ভয়েছে এবং সমস্তা-পদ্ধতি (Problem Method) নামে শিক্ষাপদ্ধতির 
উদ্ভাবন হয়েছে। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 


ডিউইর শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ 


শিক্ষার দার্শনিক তত্ব, পদ্ধতি ও বিভিন্ন সমস্ত সম্বন্ধে ডিউই এত ব্যাপকভাবে 
আলোচনা করেছেন এবং এত অভিনব তত্ব ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন যে 
সংক্ষেপে সেগুলিকে উল্লেখ করা নিতাস্তই অসম্ভব ব্যাপার | তবু তীর শিক্ষানীতির 
প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নীচে করা হল। 


(১) শিক্ষা নিছক তথ্য-সংগ্ৰহ বা নিক্রিয় জ্ঞান-অর্জন নয়। শিক্ষা ব্যক্তির 


ক্রমবিকাশ ব| বৃদ্ধির সঙ্গে সমার্থক । বৃদ্ধি বলতে বোঝায় ব্যক্তির অস্তিত্বের 
সব. কটি দিকের নিজস্ব পরিণতির গতিপথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। এই গতিপথ 


ডিউইর শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ , ২৬৭ 
নির্ধারিত করে দেয় ছুটি বস্ত_একটি, ব্যক্তির নিজের আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং 
অপরটি, যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের বিভিন্ন শক্তি ৷ pov 

(২) ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধি বাক্তির কাছে দেখ| দেয় অভিজ্ঞতার 
রূপে । বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির বৈচিত্র; ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির 
অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও প্রত্কৃতি বদলে যায়। যেহেতু পরিবেশ চিরপরিবর্তনগীর, 
শিক্ষা হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিরামহীন পুনর্গ ঠন ও পুনঃস্জন | 

(৩) শিক্ষা যখন অভিজ্ঞতার পুনর্গ ঠন তখন শিক্ষা নিষ্ক্ৰিয় কোন বস্তু নয়। 
শিক্ষ! হল চিরপরিবর্তনশীল, গতিময়, ছেদহীন একটি প্রক্রিয়াবিশেষ। 

(8) কোন প্রক্রিয়াই কোন বহিস্থিত লক্ষ্য থাকতে পারে না প্রক্রিয়ার 
লক্ষ্য প্রক্রিয়াটির মধ্যেই থাকে । শিক্ষাও একটি প্রক্রিয়া, অতএব শিক্ষার কোন 
লক্ষ্য থাকতে পারে না। সেই হেতু প্রচলিত যত লক্ষ্য শিক্ষার উপর চাপানো 
হয়ে থাকে তার কোনটিই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না। বৃদ্ধির একমাত্র 
লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি, আর শিক্ষা ও বৃদ্ধি সমার্থক হওয়ায় শিক্ষার একমাত্র সম্ভাব্য 
লক্ষ্য হল আরও শিক্ষা i 4 

(e) শিক্ষাকে Tema “একটি প্রক্রিয়া বললেই সব বলা হল না, শিক্ষা 
একটি সামাজিক পরত্িরিক্ষোঃ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এক। একা বা শৃন্ত পরিবেশে 
ঘটে না, সমাজের আর নকল সনস্তদের সঙ্গে ক্রিয়| প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে 
থাকে। তাছাড়| শিক্ষা হল সমাজেরই আত্ম-সংরক্ষণের অপ্ারিহাধ উপকরণ 
বিশেষ এবং 'অপরিণত SRI নাগরিকদের সমাজের উপযোগী করে তোলার 
জন্য সমাজের পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেবার আয়োজন করা হয়ে থাকে'। শিক্ষার্থীর 
পরিবেশকে প্রয়োজনঘত নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করে সমাজের পক্ষে অপরিহার্য 
আচরণ ও কৌশলগুলির তাকে শিক্ষ। দেওয়| হয়ে থাকে। বিদ্যালয় হল এই ধরনের 
একটি মাধ্যম যার পরিবেশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এই শিক্ষাদানের 


উদ্দোশ্তে। - 
(৬) সমাজজীবনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট পরিরেশ- 


সম্পন্ন প্রতি্ঠানই হল বিদ্যালয়। অতএব বিদ্যালয় সমাজের ম্পূর্ণ জীবনটিকে 


নিখুঁতভাবে তার পরিবেশের মধ্যে প্রতিফলিত করবে, যাতে শিশু সেই পরিহ্বশে 
মান্য হয়ে যথাৰ্থ সমাজধর্মী নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যালয় হবে 


সমাজেরই একটি ক্ষুদ্ৰ RT I 
(৭) eme জ্ঞান বা সত্য কখনও নিজ্কিয়ভাবে আহরণ করা যায় না। 


^ 


. ২৬৮ [ও শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 

সত্য আহরণের একমাত্র মাধ্যম হল সক্রিমতা। কোন কাজ করতে করতে 
“যখন ব্যক্তি বাধা পার তখন সে যে সম্ার সন্মুখীন হয় এবং সেই সমস্যার সমাধান 
যখন নে করতে পারে তখনই তার নতুন জ্ঞান ব| সত্যের লাভ হয়। এছাড়া 
অন্ত: কোন উপায়ে বা. পথে সে সত্য বা নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেতে পারে না। 
অতএব সার্থক শিক্ষামাত্রেই সম্পন্ন হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে। 

(৮) সক্ৰিয়ত| যদি সত্য বা নতুন জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয় চিন্তন হয় তার 
পন্থা। চিন্তন বলতে অবশ্য অলস কল্পনাবিলাসী চিন্তনকে বোঝায় না, বোঝায় 
মননমূলক উদ্দেশ্যসম্পন্ন চিন্তনকে। এই চিন্তনের সাহায্যে ব্যক্তি তার পূর্ব 
অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় বর্তমানের সমস্যা সমাধানে এবং শেষ পর্যন্ত সত্য 
বা নতুন জ্ঞানে পৌছয়। সক্রিয়ত| ও চিন্তনের উপর এই অভিনব wq থেকেই 
ডিউই সমশ্যা-পদ্ধতি (Problem Method) নামে শিক্ষাদানের নতুন এক পদ্ধতি 
উদ্ভাবিত করেন। 

(৯ শিক্ষায় আর একটি অপরিহার্য বস্তু হল শিশুর আগ্রহ। আগ্রহ 
স্বতঃপ্রস্থত স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ শক্তিবিশেষ এবং আগ্রহ জাগলে Aoi 
স্বাভাবিক ভাবেই দেখ! দেয়। DERT 

(re) সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সর্দ্ে-এ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে 
যখন শিক্ষা আসে তখন সামাজিক সংগঠনের স্বন্ধপের উপর বিশেষভাবে নির্ভর 
করে শিক্ষার প্রকৃতি ও সার্থকতা। ডিউইর মতে গণতন্ত্র হল এদিক দিয়ে 
আদর্শ সামাজিক সংগঠন। সেখানে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কোন দিক দিয়ে বাধাপ্ৰাপ্ত 
বা প্রতিহত হয় না বলে তার অভিজ্ঞত| হয় অসীম ও বৈচিত্রাপূর্ণ এবং তার ফলে 
তার শিক্ষাও হয় সমৃদ্ধ ও উন্নত | 

(১১) ডিউইর মতে শৃঙ্খলারক্ষার সমস্যা সত্যকারের সমাজধী পরিবেশে 

কোন সমস্তাই নয়। যে সব বিদ্যালয়ের পরিবেশ অসামাজিক এবং শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে কোন সামাজিক চেতনার উপলব্ধি নেই সেখানে বহির্জাত ও পীড়নমূলক 
প্থার সাহায্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। কিন্তু যদি পরিবেশটি সমাজধমী হয় 
“তবে শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের সামাজিক সচেতনতা] ও দায়িত্ববোধ 
থেকে দেখা দেবে । 

(১২) শিক্ষায় শিশুকে সর্বান্গীণ স্বাধীনত! দিতে হবে যাতে তার বিভিন্ন 

বৃদ্ধি প্রচেষ্ট। বিনা বাধায় স্ুপরিণতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। ডিউই পূর্ণ 
শিশু-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও উদ্দেশহীন ও অসংযত স্বাধীনতাকে কখনই 
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সমৰ্থন করেন ন|। তার মতে যে স্বাধীনতা স্নধর্মী আত্ম-অভিব্যক্তির কল্প, নেবে 
তাই হবে প্রকৃত স্বাধীনতা। এর জন্য শিশুকে অভীষ্ট পথে পরিচালনা করতে 
হবে, কিন্তু কোনরূপে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নয়,। পরিবেশকে Roota 
সঙ্গে fuu করে শিশুর অভ্যন্তরস্থ TÉ বিকাশ প্রচেষ্টাকে wb oW 
পরিচালনা করাই শিক্ষার প্রধানতম কর্মস্থচী। 


ডিউইর শিক্ষায় অবদান 


বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য ও আকাৱরসসৰ্বস্ব প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার 
নীতি ও পদ্ধতিগুলির প্রতিবাদ করে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার নতুন ভাবধারার 
সন্ধান দিয়ে যান রুশো। পেস্টালৎসী, ফ্ৰয়েবেল ও হাৰ্বাট সেই আদর্শের বিশেষ 


“বিশেষ দিককে অনুসরণ করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আংশিকভাবে বাস্তবে রূপ 


দেবার চেষ্টা করেন 1, কিন্তু নিজের প্রতিভা, গভীর অন্তদৃষ্টি ও muy অধ্যবসায়ের 
সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাম্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব জন 
ডিউইরই। আমেরিকার অংসহত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গ ঠনের 
কাজেই তীর নীতি ও পদ্ধতির প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ হলেও, ডিউইর বৈপ্লবিক 
ভাঁবধারা, শিক্ষার অভিনব সংব্যাখ্যান ও নানা জটিল শিক্ষাসমস্তার অপরূপ সমাধান 
সার! পৃথিবীর শিক্ষাবিদকেই প্রভাবিত করেছে এবং বর্তমানে সমস্ত প্রগতিশীল 


দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই তার শিক্ষাতত্ব, পদ্ধতি ও অন্যান্য নির্দেশ অন্পবিস্তরভাবে _ 


মেনে নেওয়া হয়েছে। 
প্রথমত, ডিউইর শিক্ষাঘটিত মতামতগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে তার 


কোন মত বা নির্দেশই নিছক কল্পনাজাত বা অনুভূতিপ্ৰস্থত নয়, সবগুলিই 
প্রমানিত দার্শনিক তব, মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং নিজের পরীক্ষণলন্ধ 
ফলাফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও প্রমাণের সবল আবেদন তার সমস্ত 
মতবাদের পেছনে থাকায়, সেগুলি যেমন একদিকে সর্বজনগ্রাহ হতে পেরেছে 
তেমনই অপরদিকে শিক্ষাশান্ত্রকে নিছক জল্পনা-কল্পনার স্তর থেকে তুলে পরিপূর্ণ 


বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত করেছে। 
দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যে সব মৌলিক বৈশিষ্াগুলি রুশো তার 


গভীর অনুভুতির দ্বারা কল্পনা করেছিলেন, সেগুলির প্রকৃত গুরুত্ব ও মূল্য যাচাই. _ 


sasami শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলতত্ব 
করে tex শিক্ষা পরিকল্পনায় সেগুলির যথাযথ স্থান নির্ণয় করার গুরুভার 
পড়েছিল ডিউইর উপর। বস্তুত Fe স্বাধীনতা, সক্ৰিয্নতা, মুৰ্তবস্তর মাধ্যমে 
শিক্ষণ; প্রকনন্তিবীক্ষণ প্রভৃতি ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্টযগুলির 
প্রত্যেকটিই কুশোর যতবাদে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক 
"ও ব্যবহারিক মূল্য নিখুতভাবে নিরূপণ করে গেছেন জন ডিউই ৷ 
"তৃতীয়ত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীৰ্ণ সংজ্ঞাকে বিসর্জন দিয়ে অভিনব ব্যাপক 
সংজ্ঞা দান করে শিক্ষার মর্যাদা ও প্রস্বোজনীয়ত| দুইই অভাবিত মাত্রায় বাড়িয়ে 
দিয়ে গেছেন ডিউই ৷ শিক্ষা এখন কতিপয়ের ইচ্ছানির্ভর মানসিক বা সাংস্কৃতিক 
সৌকর্ষসাধন নয়, শিক্ষা প্রত্যেকের অস্তিত্রক্ষার অপরিহার্য উপকরণ ৷ ডিউইর 
দেওয়া শিক্ষার এই নবতঘ সংব্যাখ্যান থেকেই এসেছে আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক 
সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ। 
চতুর্থত, আধুনিক শিক্ষাত্রয়ী দর্শনের (Educational Philosophy) প্রকৃত, 
জন্মদাতা হলেন জন ডিউই। ইতিপূৰ্বে বহু শিক্ষাবিদই শিক্ষাতব্বের বিশ্লেষণে 
দাৰ্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন, কিন্তু সেগুলি দার্শনিক তত্বই থেকে গেছে, 
প্রকৃত শিক্ষাতত্ব হয় নি। এদিক দিয়ে অবশ্য ফয়েবেলই প্রথম শিক্ষার দার্শনিক 
সংব্যাখ্যান দানে কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। কিন্ত সত্যকারের শিক্ষাতত্বের 
স্বসংহত ও যুক্তিনির্ভর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করে যান জন ডিউই। তীর 
মৌলিক দার্শনিক মতবাদের প্রতি অনেক শিক্ষাবিদের সমর্থন ন! থাকলেও তীর 
শিক্ষাতত্বের সংব্যাখ্যান মেনে নিতে তারা বিশেষ দ্বিধা করেন নি। 
পঞ্চমত, প্রকৃত শিক্ষা যে কর্মসম্পাদন ছাড়া আসে না-ডিউইর এই অভিনব 
মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে শিক্ষাকে সক্রিয়ত| ভিত্তিক করার পৃথিবীব্যাপী 
আন্দোলন। তার এই নতুন শিক্ষাপরিকল্পন| পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহীত, হয়েছে এবং 
প্রচলিত লিখন-পঠন-সরবস্ব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। 
য্টত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীর্ণ লক্ষ্যগুলিকে অবাস্তব ঘোষণা করে এবং 
শিক্ষাকে শিশুর জীবনধারণের সঙ্গে সমার্থক বলে বৰ্ণন| করে ডিউই সমগ্র শিক্ষার 
গরিকল্পনাকে নতুন ছাচে ঢেলেছেন। পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয়-কৰ্তৃপক্ষ, 
শিক্ষানীতি নির্ধারক প্রভৃতি সকলেই শিক্ষার এই অতিব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং সংকীৰ্ণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সৃষ্ট 
প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির স্থানে শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্ত গঠনে সক্ষম সার্থক শিক্ষার 
মাধ্যম সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। 3 : 
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সপগ্তমত, গতানুগতিক বিভ্যালয়গুলিতে অন্ধস্থত নীতি, পদ্ধতি, পাঠক্রম প্রভৃত্তির ০ 
ব্যাপক সংস্কারসাধনও ডিউইর মতবাদের প্রত্যক্ষ ফল। বিশেষ করে Re 
সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতম করা এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে,সমাজধসী 
করে তোলার বর্তমান আন্দোলন ডিউইর আদর্শজাত। এর ফলে আধুনিক, 
বিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ,পাঠক্ৰম ও সংগঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। 
অষ্টমত, ডিউইর আধুনিক শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল সমাজধমী 
ভাবধারার উপর শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত কর! ৷ ডিউইর মতে সামাজিক আব- 
হাওয়া ছাড়া শিক্ষা হয় ন! এবং যে পরিবেশ যত সমীভধর্মী সে পরিবেশে শিক্ষাও 
তত উত্কৃষ্ট ও সার্থক হয়ে উঠবে | শিশুর প্রকৃত শিক্ষ। আসবে যৌথ কর্মসম্পাদন, 
সম্মিলিত উদ্ভোগ ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়ে তীর মতে গণতন্তই 


হল শিক্ষার পক্ষে আদর্শ সমাজ। .সমাজতত্বমূলক ভাবধারার সঙ্গে শিক্ষাতত্বের 
রুতবপূর্ণ কাজ। এর দ্বারা তিনি ব্যক্তির নিজস্ব 


এই সমন্বয়ন ডিউইর একটি বিশেষ গুরু 
বৃদ্ধি ও সমাজের যৌথ উন্নতি এ দুয়ের মধ্যে যুগযুগান্তরের বিবাদ দূর ত করলেনই 


এ দুটিকে পরস্পর নির্ভরশীল বস্তু বলে প্রমাণ করলেন। 
পদ্ধতিতন্বের দিক দিয়েও ডিউইর অবদান কম নয়। সক্রিয়তা ও 
হবে এই হল ডিউইর উদ্ভাবিত সমস্তাপদ্ধতির 
(Problem Method) মূলকথা। ডিউইর পদ্ধভিটির গঠনমূলক, জটিলতার জন্য 
সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা দুরহ ছিল। কিন্তু তার পদ্ধতির মৌলিক uice 
ভিত্তি করে তারই অনুরাগী PI কিলপ্যাটি ক প্রসিদ্ধ প্রজেক্ট মেথডের (Project 
Method) উদ্ভাবন করেন | বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই 
কিলপ্যাটি.কের প্রজেক্ট মেথড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

দশমত, ডিউইর, সক্রিয়তাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে স্বীকার করলেও চিন্তনকেও 
শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করে গেছেন। তীর মতে সক্রিয়তার মাধ্যমে 
এবং চিন্তনের সাহায্যে আসবে সত্যকারের শিক্ষা । অনেকে ডিউইর শিক্ষা- 
পরিকল্পনাকে নিছক দৈহিক অন্গসঞ্চালন ও কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধ বলে মনে 
করেন। কিন্তু ডিউইর মতে সমস্ত কাজের পেছনে বদি সত্যকারের মননমূলক 
চিন্তন না থাকে তাহলে সমস্ত কর্মসম্পাদনই বৃথা হবে এবং সক্রিয়তার মূল লক্ষ্য 


যে সত্য আহরণ তাই সম্ভব হয়ে উঠবে A । 


এমন কি 
নবমত, 
চিন্তনকে ভিত্তি করে প্রকৃত শিক্ষ। 


o 


j তৈইশ 


গু o 


মারিয়। মণ্টেসরি (Maria Montessori) 


প্রগতিশীল শিক্ষার ভাবধারাকে ভিত্তি করে যে কয়জন শিক্ষাবিদ নতুন শিক্ষা- 
ARANA স্ষ্টি করে শিক্ষার ইতিহাসে গ্রসিদ্ধি লাভ করে গেছেন তাদের 
মধ্যে মারিয। মন্টেসরি অন্ততম|। ' শিক্ষার জগতে জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের 
দিক দিয়ে ক্রয়েবেলের কিগু'রগার্টেন প্রথার পরই মন্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থার 
নাম করা যায়। 

মারিয়। মন্টেসরি ইটালির আঙ্কোনা প্রদেশে ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 
রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ইটালীয় মহিলা যিনি এম্‌-ডি হবার গৌরব 
অর্জন করেন এবং ওঁ বিশ্ববিষ্ঠালয়েই মানসিক চিকিৎসাবিভাগে সহকারী 
চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ ইটালীয় চিকিৎসক 
সেগ্তই (Seguin) ও ইট্রাডের (trad) সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের 
অন্নস্থত ক্ষীণবুদ্ধি (feebleminded) ও ক্রটিসম্পন্ন (defective) ছেলেমেয়েদের 
চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার স্থযোগ লাভ করেন। সেগ্াই 
এবং ইট্‌ রাড তাদের বিশিষ্ট পদ্ধতির ছারা মানসিক ও দৈহিক ক্ৰাটসম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। মন্টেসরি 
তাদের চিকিৎসাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে যদি এই 
পদ্ধতিতে ক্রটিসম্পন্জ ছেলেমেয়েদের উন্নতি হতে পাঁরে তাহলে স্বাভাবিক ও 
ক্রটিহীন ছেলেমেয়েদের উপর এ একই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে আরও অনেক 
ভাল ফল পাওয়া যাবে। 

এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৯০৭ সালে চিল্ড্রেনস্‌ হাউস 
(Children's House) নামে একটি স্কুলে তীর পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং 
সম্পূৰ্ণ অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করলেন। ১৯০৯ সালে তিনি তার এই 
পদ্ধতির উপর প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বই লেখেন। শীঘ্রই তার এই 
পদ্ধতি মণ্টেসরি পদ্ধতি নামে খ্যাতি লাভ করে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল 
দেশেই তার পদ্ধতি বহুলভাবে অন্ত হতে শুরু হয়। 


মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ২৭৩ 
১৯৫২ সালে মারিয়া মণ্টেপরির মৃত্যু হয়। এই owüM জীবনের প্রি 


মুহূর্তেই তিনি তীর শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি, ও সংস্কারের পিছনেই উৎসগ করেন 
এবং তীর অদম্য উৎসাহ ও অসীম প্রেরণার ফলেই আজ লগ্ন, নিউইয়র্ক, 
টোকিও প্রভৃতি বিরাটকায় শহর থেকে সুরু করে আফ্রিকার অন্ধকারতম গ্রামেও 


তার শিক্ষার অগ্রিশিখা অনির্বাণভাবে প্রজলিত রয়েছে । . 


মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য 


মন্টেসরি শিক্ষার কোন দার্শনিক সংব্যাখ্যান দেবার চেষ্টা করেননি । তবে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে তীর মতবাদ বহুলাংশে ফ্রয়েবেলের শিক্ষা- 
তত্বের সঙ্গে মিলে যাঁয়। ফ্রয়েবেলের মৃত মন্টেসরিও বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা 
হল শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার উন্মৈষণ বা বিকাশ । অতএব শিশুর শিক্ষায় 
বাইরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপের স্থান নেই। শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত 
ও স্বতঃস্ফ,ভ। সেইজন্য তাঁকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা । এই থেকেই জন্ম 
নিয়েছে মন্টেপরির প্রসিদ্ধ স্বয়ং-শিক্ষার (auto-education) পরিকল্পনা 1 


পুর্ণ স্বাধীনতা 


মন্টেসরি পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল শিশুর cb ও নিরঙ্কুশ 
স্বাধীনতা | মন্টেসরির মতে শিশুর বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ যাতে বাধাহীনভাবে 
তার পূর্ণপরিণতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে সেইজন্য স্বাধীনতার এয়োজন। 
মন্টেসরি স্বাধীনতার একটা নতুন সংব্যাখ্যান দিয়েছেন। তীর মতে শিঙকে 
ইচ্ছামত আচরণ করার ক্ষমতা দেওয়াকেই স্বাধীনতা বলা চলে i গতানুগতিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় নানাবিধ প্রথা” ব্যবস্থা, নিয়মকান্নের দ্বারা শিশুর স্বচ্ছন্দ আচয়ণকে 
শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে। এই সব বাধা বন্ধন যা শিশুকে চারপাশ থেকে 
ঘিরে আছে সেগুলির অপদারণকেই প্রত স্বাধীনতা বলে। রুশো, পেন্টালৎসী, 
A দত শিক্ষাবিদের শিশু স্বাধীনতাৰ উপর সমৰ্থক হলেও স্বাধীনতার 
এই বাস্তবধরমী ব্যাখ্যা দেওয়ার কৃতিত্ব মণ্টেণরিরই । 


২৭৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 

o ষ্ণ্টেলৰি প্রথমেই তীর বিদ্যালয় থেকে IRA ধরে প্রচলিত বেঞ্চে বসার প্রথা 
উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ছোট ছোট হাক! টেবিল ও চেয়ার স্থাপন করলেন। 
তার তে বেঞ্চগুলি ছিল, যুগযুগান্তের শিশুদের গতিহীনতার প্রতীক । এই 
চেয়ার-টেবিলগুলি শিশুরা নিজেরাই নাঁড়াচাড়া৷ করতে পারে। তার ফলে তাদের 


স্বচ্ছন্দ ও বিকাশমূলক আচরণে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হবার আর কোন সম্ভাবনা! 
থাকল না। 


গতানুগতিক শাসনমূলক শৃঙ্খলার কোন স্থান নেই মন্টেসরির নতুন শিক্ষা- 
পরিকল্পনায়। রক্তচস্ছু তর্জনকাবিণী en শিক্ষিকাদের স্থানে এলেন হাস্তাময়ী 
সহান্ভূতিশীল। পরিচালিকার (directress) দল | তাদের কাজ শিশুকে কিছু 
শেখান নয় বা তার কোন কাজে বাধা দেওয়াও নয়। তাদের একমাত্র কাজ 
নিষ্রিযভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া, যেমন করেন জ্যোতিবিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে 

| দিয়ে নিক্ষিয় দরষ্ট| হিসাবে আর দেখেন অগণিত ব্ৰহ্মাণ্ড তার চোখের সামনে দিয়ে 
ঘুরে চলেছে। শিশুর সমস্ত কাজই পরিচালিকারা পর্যবেক্ষণ করবেন বৈজ্ঞানিক 
কৌতুহল নিয়ে এবং দেখে যাবেন যে কেমন করে'শিশু ধীরে ধীরে স্বতঃপ্রণোদিত- 
ভাবে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়। . * 


বত শা 


এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন আমে যে মন্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় তাহলে 

বজায় রাখা কি ভাবে সম্ভব হয়। কিন্তু মণ্টেসরি 

গতানুগতিক শাসনধর্মী ও উৎপীড়নমূলক পন্থায় সত্যকারের শৃঙ্খলা রাখা যায় না। 
শৃঙ্খলা সত্যকারের আসে স্বাধীন কর্মের মধ্যে দিয়ে 


| তীর মতে শাসনের কাছে 
আত্মসমপ পের নাম শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা হল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার 


্ষমতা। স্বাধীনতায় শৃঙ্খলা পুষ্টিলাভ করে, শাসনে শীর্ণ হয়ে যায়। মণ্টেনরির 

এই আদর্শ অনুযায়ী তীর বিদ্যালয়গুলি থেকে শাসন, কঠোর নিয়ম-কানুন, 

বাধাধরা বিধি-নিষেধ ইত্যাদিকে নির্বাসন দেওয়া হল। তার স্থানে শিশুকে দেওয়া | 
হল চলা, ফেরা, খেলা ও কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা | 


o মন্টেসরির বিদ্যালয়েতে পুরস্কার এবং 
মতে শাস্তি এবং 


xarri G 
প্রমাণ করে দিয়েছেন যে Tal 


শাস্তিরও কোন স্থান ছিল না। তার 
Aa VER অর্থহীন ও কোন দিক দিয়েই কার্যকরী নয়। 


সক্রিয়তা ২৭৫ 


শাস্তি শিশুর দোষকে দূর ত করে না বরং তার নৈতিক অবনতি আনে । পুরস্কারত্ত' ^ 
শিশুর মধ্যে লোভ ও অহঙ্কার সৃষ্টি করে। * : 

* সাধারণত মন্টেসরি স্কুলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শান্ডির কোন প্রয়োজন 
হয় না। তবে মাঝে মাঝে যখন তেমন পরিস্থিতির স্থষ্টি হয় তখন সাধারণ 
গতানুগতিক প্রথায় শাস্তি না দিয়ে বিশেষ একটি পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা! করা হয়। 
যদি দেখা যায় যে কোন শিশু খুব গোলমাল করছে বা শাস্তিভঙ্দ করছে 
পরিচালিক| তাকে তখন শান্তভাবে বলেন যে সে ভুল করছে বা অশোভনতা প্রকাশ 
করছে। তাতেও যদি ফল ন| পাওয়া যায়, তখন তাকে 3 দল থেকে সরিয়ে 

: ঘরের এক কোণে একটি আরামকেদারায় বসিয়ে তার খেলনাপত্র তার সামনে 
| রেখে দেওয়া হয়। ছেলেটি সেখান থেকে দলের আর সকলের কাৰ্যকলাপ দেখে 
এবং শীঘ্রই এ দলে ফিরে আসার ইচ্ছা অনুভব করে। 


স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্তভাবে আসে সক্রিয়তার চাহিদা। মন্টেসরিব মতে 
স্বাধীন্তাই সক্রিয়তা ( Liberty'is Activity) | বস্তুত সক্ৰিয়ত৷ হল জীবনের 
ভিত্তি এবং শিশুকে চলাফেরা করতে এবং কাজ করতে শেখানোর অর্থ ই হল 
তাকে জীবনের জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং সেটাই হল বিদ্যালয়ে প্রকৃত কাজ। 
মন্টেদরির ভাষায় জীবনের অপরিহার্য বস্তু হল গতি এবং গতিকে ব্যাহত করা বা 
পন করা কখনই শিক্ষার কাজ হতে পারে না। এই জন্যই দেখা যাবে ES 
স্কুলে ছেলেমেয়েদের সৰ্বাঙ্গীণ অস্তিত্বের সঙ্গে কেমন অভিন্ন হয়ে মিশে গেছে এই 
নির্বাধ গতির EU যত ছোট হোক না কেন, তাঁর নিজের সব কাজই তাকে 
করতে হয়। স্কুলের ঘর তারা নিজেরাই গুছোয়, ধুলো! বাড়ে; চেয়ার টেবিল 
সাজায়, আবার কাজ হয়ে গেলে সেগুলিকে উঠিয়ে রাখে । তাছাড়া নিজেদের 
, প্রয়োজন নিজেরাই মেটায়, নিজেদের সাজসরঞামের যত্ন নেয় এবং আরও অনেক 
প্রয়োজনীয় কাজ করে। তিন-চার বছরের ছেলেমেয়েরা গ্রাস, ডিশ ইত্যাদি ব্যবহার 
করতে শেখে এবং খাবার টেবিলে খাবার হাতে হাতে বিলোতে জানে । মণ্টেসরির 
মতে শিশুকে সাহায্যদানের প্রথা তার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশে বাধাই স্থষ্টি করে। 
তাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করার পূর্ণ xut দেওয়া উচিত। শিশুকে 
স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে তার আত্যস্তৱীণ সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ হবে 
এবং তার বৃদ্ধি ক্ৰমশ আদর্শ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। 


২৭৬ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
ইঞ্দিয়-অনুশীলন (Training of senses) 


" কিন্তু মণ্টেদরি পদ্ধতির সব চেয়ে অভিনব এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সেই ' 
“সৰ যন্ত্ৰপাতি যা মণ্টেসরি শিশুর ইন্দরিযগ্ডলির অনুশীলন ও উৎকর্ষদাধনের জন্য 
উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রপাতিগুলির পরিকল্পনা অবশ্য মণ্টেসরি ইট্রাড ও 
CIS ইয়ের কাছ থেকে পুরোপুরিই নিয়েছিলেন। কিন্ত পার্থক্যের মধ্যে হল তীর! 
এগুলির ব্যবহার করতেন মানসিক ক্রটিসমপন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আর 
স্টেলরি ব্যবহার করতেন সৈগুলি স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য । 


এই সাজস্রঞ্জামগুলি বৈজ্ঞানিক পস্থায় প্রস্তুত এবং এগুলির ব্যবহারে কেবলমাত্ৰ 
প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রই যে প্রসারিত হয় তাই নয় বুদ্ধির বিকাশের সবল ও কুসমৃদ্ধ 
ভিত্তি গঠিত tr! বস্তুত আমাদের আচরণগত ধারণাগুলি তৈরী হয় পরিবেশকে 
আনা| এবং চেনার মধ্যে দিয়ে এবং যেহেতু এই জানা এবং চেনা কাজগুলি 
সম্পন্ন হয় ইন্দিয়ের মাধ্যমে সেহেতু যতই ইন্দিযপ্তলি উন্নত ও শিক্ষাপ্রাপ্চ হবে 
ততই আমাদের ধারণা ও প্রত্যক্ষণের ভিত্তি সুদৃঢ় ও নিখুত হয়ে উঠবে। 


দ্বিতীয়ত কুলে আসার আগে থেকেই শিশু কোনরূপ বাইরের পরিচালন ও 
সাহায্য ছাড়াই অসংখ্য ধারণা ও মনোভাব নিজস্ব করে নেয়। ফলে এই ধারণাগুলি 
পুঞ্জীভূত হয়ে তার অচেতন মনে একটি বিপর্যস্ত অথচ স্থসমৃদ্ধ ভাবসমষ্টির কাট 
করে। এর জন্য প্রয়োজন শিশু বড় হলে যাতে তার পরিবেশকে নতুন করে 
আবিষ্কার করতে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাকে জানতে পারে তার হুযোগ 
দেওয়া। মন্টেসরির মতে ইন্্রিয়গুলির উৎকর্ষপাধনই হল পরিবেশকে ভাল 


নে নার সব চেয়ে USED উপায় এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি তীর প্রবর্তিত 
শিক্ষাব্যবসথায় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপযোগী সরঞ্জামের AA ব্যবস্থা রেখেছেন। 


শিক্ষামূলক nagta (Didactic Apparatus) 


মন্টেসরির প্রবর্তিত ইন্দ্রিয় ভ্ুশীলনের ELI 
( Didactic Apparatus) নামে পরিচিত। এ 
শিশুর মধ্যে পার্থক্য নিৰ্ণয় করা ও তুলনা করার 
কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের * টুকরোর উপর 


গুলি শিক্ষামূলক সরঞ্জাম 
গুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল 
শক্তিকে বাড়ান। যেমন, 
সব চেয়ে মস্থণ থেকে সুরু 


; শিক্ষামূলক সরঞ্জাম , ৭৭ 
করে সব চেয়ে কর্কশ শিরিষ কাগজ (Sand paper) লাগান থাকে। 
তারপর চোখ বাধা অবস্থায় ছেলেমেয়েরা সেগুলির উপর হাত বুলিয়ে তালে * 
পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করে। একই উপায়ে গঠন, আকৃতি, রঙ 
প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অজ'নের জন্য স্বতন্ত্র সরঞ্জামের ব্যবস্থা 
আছে। মন্টেসরি পদ্ধতিতে পড়তে ও লিখতে শেখানর সময়ও চোখে দেখা ও 
কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শেন্দিয়ের ব্যবহারও শেখান হয় এবং বিশ্বাস করা 
হয় যে এর দ্বারা শিশুর পঠন ও লিখনের জ্ঞান আরও উন্নত ও কার্যকরী হবে। 
যেমন শিরিষ কাগজ দিয়ে তৈরী বর্ণমালা চৌকো চৌকো কাডবোর্ডের উপর আটা 
থাকে এবং শিশু সেগুলির উপর হাঁত বুলিয়ে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়। অনুরূপ 
পদ্ধতির সাহায্যে শোনা, দেখা প্রভৃতি ইন্দিযগুলিরও উৎকর্ষসাধন করা হয়ে থাকে। 
শবদ এবং শব্দাংশের উচ্চারণের অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর বাচন-ক্ষমতার উন্নতি 
কর! হয়। কোন কোন সরঞ্জামের আবার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সর্রামটি 
নিজে নিজেই শিশুর ভুলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অর্থাৎ যদি শিশু কোন ভুল 
- করে ফেলে তবে সরঞ্জামটি নিজে থেকেই সেই ভুল শিশুকে দেখিয়ে দেবে । এমন 
কি এই অবস্থায় সরঞ্জামটি কাজ করতে করতে বন্ধ হয়েও যায়। তার ফলে শিশুর 
সামনে সমস্যার স্থষ্টি হয় এবং নিজের প্রচেষ্টায় তাকে সেই সমস্তাটির সমাধান 
করতে হয়। মণ্টেসরির সরগ্ামগুলির এই আত্মসংশোধনমূলক প্রকৃতির জন্য শিশুর 
ক্রমবিকাশ নিখুঁত ও ক্রটিহীন হয়ে ওঠে। 

মন্টেসরির সরঞ্জামগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির লরি 
দিকটা। শিশুর চারপাশে যা কিছু থাকে সে সবগুলির মধ্যে রঙ, যাঁতে ওজ্জল্য, 
আকৃতির সামঞ্রস্ত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে তারে ব্যবস্থা কর| মণ্টেসরির 
পরিকল্পনার একটা বড় অঙ্গ । মন্টেসরির প্রবর্তিত সরগ্লামগুলিও গঠন, আকৃতি ও 
রঙের দিক দিয়ে এতই আবর্ষণীয় যে শিশুর সৌন্দৰ্ধবোধ জাগানোর পক্ষে তাঁরা 
পরম সহায়ক কেবল এই বিশেষ সরঞ্জামগুলিই নর, শিশুর চারপাশের সমগ্র 
পরিবেশটিকেই এমন আকর্ষণীয় করে তোলা হয় যে শিশু তার প্রতি আকৃষ্ট না’ 
হয়েই পারে না। 

মন্টেমরির এই শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলি দুশ্রেণীর__ইন্দ্রিযমূলক ও বিকাঁশ- 
মূলক। প্রথম শ্রেণীটির কাজ হল ইন্্ৰিয়গুলিকে উন্নত কর! আর দ্বিতীয় 
শ্রেণীটির কাজ হল, লিখন, পঠন, গণিত এবং অন্যান্য কাজে শিশুকে শিক্ষা 
দেওয়া Says সরপ্রামগুলি দ্বারা P শুর স্পর্শ, আম্বাদ, অবণ, দর্শন 


২৭৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতৰ্ 
ইত্যাদি ঘটিত ইন্রিযগুলি ছাড়াও উত্তাপ, ভারসাম্য, ত্রি-আয়তন, ইত্যাদি ঘটিত 
 উ্িয়গুলিরও চর্চা হয়ে থাকে। বিকাশমূলক সন্নঞ্জামগুলি বহুবিধ হতে পারে 


এবং পাঠক্রমের অধিকাংশ। বিষয়ই এই সরঞ্জামগুলির সাহায্যে শেখান যেতে 
পারে। . 


ক্রয়েবেলের উপহার ও মণ্টেসরির সরঞ্জাম 


জ্ৰয়েবেল শিশুর শিক্ষার মাধ্যমরূপে তীর উপহারের (8183) প্রবর্তন করে- 
ছিলেন। কিন্ত মণ্টেসরির সরঞ্জাম ও ক্রয়েবেলের উপহারের মধ্যে অনেক পার্থক্য 
আছে। প্রথমত ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি বিশেষ বিশেষ ধারণা বা ভাবের প্রতীক 
ছিল, মণ্টেলরির' সরঞ্জামের মধ্যে কৌন প্রতীকধমিত! (symbolism) GI 
দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি উপস্থাপিত করার একটি বিশেষ নিদিষ্ট অনুক্র 
আছে, মণ্টেলরির সরঞ্জামে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট অনুক্ৰম নেই। তৃতীয়ত, 
ক্রয়েবেলের উপহারের দ্বারা পাঠ্যবিষয় শেখা যায় না, কিন্তু মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলি 
প্রধানত লিখন, পঠন, গণিত ইত্যাদি শ্ৰেখানোয় জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


ক্যক্তিমুখী শিখন 


, মন্টেসরি পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে বাক্তিগত বৈষম্যের তত্ব 
অনুযায়ী PM দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও একসঙ্গে শ্ৰেণীগতভাবে শিক্ষ1 দেওয়ার 


প্রথা মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত তৰু শিক্ষ। দেওয়া হয় ব্যক্তিগত ভাবেই | 
মন্টেসরিই প্রথম শ্রেণীগত শিক্ষণের গুরুতর uh 


সম্পর্কে সচেতন বং তার 
শিক্ষাপরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ও 


মণ্টেসরি ও কিণ্ডারগার্টে নের তুলনা 


মণ্টেসরি পদ্ধতি এ কিণ্ডারগাৰ্টেন উভয় পরিকল্পনাই শিশু ও কিশোরদের 
জন্য এবং উভয় ব্যবস্থাতেই আধুনিক শিক্ষ 


[তত্বের বৈশিষ্টাগুলিকে প্রয়োগ করা 
ইয়েছে। ছুটি পরিকল্পনার মধ্যে অনেকাংশে মিল থাকলেও উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্যও 
বর্তমান। 


মুন্টেসরি পদ্ধতির সমালোচনা ৮. নং 
উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর স্বাধীনতা, সক্রিয়তা ও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শেখার 
উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে | উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর আভ্যন্তৰীণ 
সম্তাবনাগুলির স্বতঃপ্রণোদিত বিকাশকে শিক্ষা বলে বর্ণনা করা, হয়েছে ৷ 
তাছাড়া অন্তর্জাত ও স্বাধীনতা-ভিততিক শৃঙ্খলা, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, স্জনমূলক কাজ 
Ris বৈশিষ্টযগুলিও উভয় পরিকল্পনাতে সমভাবে বর্তমান ৷ 
পার্থক্যের দিক দিয়ে কিও'রগার্টেন প্রথায় দলবদ্ধ কাজের উপর বিশেষ 
জোর দেওয়| হয়। কিন্তু মন্টেসরি প্রথায় শিশুদের ব্যক্তিগত ভাবেই কাজ বেশী 
করতে হয়। মন্টেসরি প্রথায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ খুব সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্ত 
কিণ্ডারগাটেন প্রথার গতানুগতিক প্রথার মতই শ্রেণীবিভাজন সুনির্দিষ্ট ও 
অপরিবর্তনীয় ॥ উভয় পদ্ধতিতেই ইন্দ্রিয়-চর্চাকে শিক্ষায় অপরিহাধ বলে গণ্য 
করা হয়েছে। মণ্টেসরি প্রথায় ইন্দ্রিযচর্চার জন্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সরঞ্জামের 
প্রবর্তন কর| হয়েছে। কন্ধ কিগুরগার্টেন প্রথায় বিভিন্ন উপহার ও কাজের 
মাধ্যমে ইন্দিযিচ্চার ব্যবস্থ। আছে। দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে উভয় পদ্ধতিতেই 
সামাজিক শিক্ষা দেওয়| হয়ে থাকে? কিগারগাটেন প্রথায় যৌথ খেলা, অভিনয় 
ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষ। দেওয়| হয়, কিন্তু ম্টেসরি পদ্ধতিতে সামাজিক 
আচরণের মধ্যে দিয়েই সেই শিক্ষা দেওয়া হয়। 
মন্টেসরি পদ্ধতিতে লিখন, পঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়; কিন্ত 
কিগারগার্টেনে এ সব কাজের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 
উভয় পদ্ধতিতেই বিশেষ বস্তু বা সরঞ্জামের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়| হয়। 
তবে কিগারগার্টেনে যে সব উপহার ব্যবহার কর| হয় সেগুলিকে একটি aa 
অনু অহী শিশুর সামনে উপস্থিত করতে হয়। কিন্তু মন্টেসরি পদ্ধতিতে 
ব্যবহৃত সরপ্ামগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা শিশুদের থাকে। কিণ্ডার- 
গার্টেনে ব্যবহৃত উপহারগুলির যেমন একটা দার্শনিক ও xem ব্যাখ্যা আছে, 
মন্টেসরির সৱঞ্জামগুলির মধ্যে তেমন কোন অন্তনিহিত তত্ব বা অর্থ নেই। 


মণ্টেসরি পদ্ধতির সমালোচনা 


শিশু শিক্ষার সার্থক পদ্ধতিরূপে মন্টেসরির পরিকল্পনা! যথেষ্ট সাফল্য লাভ 
করলেও এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির প্রতি আধুনিক শিক্ষাবিদের! দৃষ্টি 


আকর্ষণ করেন। যেমন 


২৮৪ শিক্ষাব্জ্ঞানের মূলতত্ব 


p এই পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েরা প্রচুর শারীরিক স্বাধীনতা ভোগ করলেও 
মানসিক স্বাধীনত৷ তাদের, খুবই সীমাবদ্ধ । তার! যথেচ্ছ যেতে আসতে পারে, 
কাজ ace বা চুপ করে বনে থাকতে পারে, কথা বলতে বা নড়াচড়| করতে 
পারে, কিন্ত নিজেদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু নতুন স্থষ্টি করার অবকাশ তাদের 
বিশেষ দেওয়া হয়নি। শিক্ষার সরঞ্জামগুলিরও তার! ইচ্ছামত ব্যবহার করতে 
পারে বটে, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে নিজেদের পরিকল্পনা বা প্রয়োজনমত কিছু 
করতে পারে «P! সরঞ্তামগুলির যান্ত্ৰিকত| শিশুর আচরণকে এমনভাবে সব দিক 
দিয়ে নিয়ন্ত্ৰিত করে যে শিশুর নিজস্ব স্থজনমূলক প্রচেষ্ট| ব্যক্ত হবার পথ পায় ন|। 

দ্বিতীয়ত, যে সব সরপ্াম শিশুদের কাজ করার জন্য দেওয়। হয়ে থাকে 
সেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশেষ সম্পর্ক নেই। আধুনিক 
শিক্ষাবিদের মতে জীবনসমস্তার সন্দে সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যথাৰ্থ 
শিক্ষা! হয়ে থাকে। যে সব কাজ শিশুকে বড় হয়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং যে 

সব সমস্তা তাকে পরবর্তী জীবনে সমাধান করতে হবে সেগুলিই শিশুর পাঠক্রমেন 
অন্তৰ্ভুক্ত হবে। মণ্টেসরি পদ্ধতিতে এই মূল্যবান সত্যটকে উপেক্ষা করা 
হয়েছে। 

velis, মণ্টেনরি প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মত মানসিক শক্তির তন্বে বিশ্বাসী 
ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বে মনের মধ্যে কতকগুলি RaR e স্বতন্ত্র 
শক্তি আছে এবং চর্চার দ্বারা সেগুলির মধ্যে উন্নতি ব| উৎকর্ষ আনা যায়। সে 
উদ্দেশ্যেই তিনি তার সরঞ্ামগুলি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু বর্তমানে মানসিক 
শক্তির এ Sai সম্পূর্ণ বৰ্জিত হয়েছে। 

চতুর্থত, মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলি এক একটি বিশেষ Sfara পার্থক্যনির্ণর ও 
তুলনা-করণের শক্তির উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্ত এই ধরনের 
বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা শিশু বাস্তব জীবন কখনই পায় না, ফলে এই সরপ্রামগ্লি 
থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা অবাস্তব ও কৃত্রিম হয় এবং এর ফলে তার স্বাধীনতাকে 
আরও বেশী করে খর্ব করা হয়ে থাকে। সেইজন্ত আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে 
এই ধরনের কোন WAND বস্তু বা সরগরামের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা 
করাটা মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষার aps পদ্ধতিতে শিক্ষার সামগ্রী 
মা সরঞ্জাম নির্ণয়ে শিশুর নিজের পূর্ণ স্বাধীনত| থাকবে এবং 

সালগ্রীপ্তলি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশুর বাস্তব জীবনের 
সেগুলির মাধ্যমে সমাধান করা যায়। 


1 


এই বস্তু এবং 
সমস্তাগুলিকে 


H 


et eh D 


v প্রশ্নাবলী ২৮১ 
প্রশ্নাবলী 


1. Give a critical estimate of the contribution of Froebel 
to modern educational thought, making reference to h's 


important writing. 
(B. T. 1955) 


2. Describe the major features of Froebel's Kindergarten 
system and method of teaching followed in it. k 


v 


3. Discuss Froebel's theory of unfoldment and theory of 
self-activity. - 


১ 


4. Discuss John Dewey's main contributions to edu- 


cational theory and practice. 
(B. T. 1953) 


5. John Dewey says— "The principle that development of 
experience comes through interaction means that education 
is essentially a social process. > This quality is realised in the 
degres in which individuals form a community or group."— 
Amplify. i 

(B. T. 1955) 


6. Discuss the major characteristics of Dewey’s edu- 
cational theories and estimate his contribution to modern 
education. 

7. What does Dewey mean by “learning by doing" ? 
Why does he describe activity as essential to learning ? 


8. Describe Dewey's theory of activity and' five steps of 
learning. Compare the five steps of Dewey with those of 


Herbart. 


9. Bring out the significance of the following statements 
of Dewey. 


(i Education is growth. 


(i) Education is the constant reconstruction and 
reconstitution of experience. + 
(iii Education is a social process. 
(iv) Education being a proeess cannot have an aim 
outside it. 
১৯ 


e 


২৮২ ০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল তত্ব 


. (v) The aim of education is more education. 
pu (vi) School is a miniature society. 


(vii) School is a special environment. 
(viii) School will prepare child for life by being life, 


10. Compare the theory of interest of Dewey with that 
of Herbart. 


ll. Give a critical estimate of the contribution of 
Montessori to education. 


(B. T. 1958) 


» CMS "ea 


শিক্ষণ-পদ্ধাতি (Methods of Teaching) 


শিক্ষার তিনটি অঙ্গ আছে- লক্ষ্য, বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি । শিক্ষার সমস্তা 
বলতেও বোঝায় এই তিনটি অঙ্গের সংশ্লিষ্ট সমস্তাগুলি। কেবলমাত্র শিক্ষার 
প্রকৃত লক্ষ্য ও তার উপযোগী বিষয়বস্তু নির্ণয় করলেই চলবে না, তার সঙ্গে 
প্রয়োজন যথার্থ কার্যকরী পদ্ধতির প্রয়োগ। পদ্ধতি ভুল হলে পাঠক্রম যতই 
স্থনির্বাচিত হোক না কেন শিক্ষ/ বিফল হতে বাধ্য। এই জন্য শিক্ষাবিদের 
সার্থক শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নানা গবেষণ! ও পরীক্ষণ করে আসছেন। 
তাদের গবেষণা লন্ধ ফলাফলের কয়েকটি নীচে আলোচিত হল I 


SAANS ( Logical ) ও মনো।বিজ্ঞানসম্মত ( Psychological) 
পদ্ধতি ও 


কোন বিষয়বস্তুর অন্তৰ্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে সাজাবার সময় আমরা effqur 
সন্মত অনুক্ৰম (order) অনুসরণ করে থাকি। এই অনুক্ৰমে সাধারণত আমরা . 
একটা মৌলিক নীতি (First Principle ) থেকে চিন্তা করতে স্থরু করি এবং 
তারপর বিচারকরণের নিয়ম অনুযায়ী ধাপে ধাপে অগ্রসর হই । 

এখন কোন বিষয়বস্ত শিক্ষ্বেই সময় বর ৰ S 
অনুক্ৰম অনুসরণ করি তবে আমাদের শিক্ষণপদ্ধতিকে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি 
(Logical বলা হয়। যেমন, প্রাণীকে শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে আমর৷ মান্য 
পণ্ড, পাখী, সরীস্থপ ইত্যাদিতে ভাগ করলাম, বা বইকে শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে 
উপন্যাস, নাটক, গল্পগ্রন্থ, কবিতাপুস্তক, dee ভ্রমণ ইত্যাদি ভাগে ভাগ 
করলাম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার সঙ্গে এই 
তর্কবিদ্যাসন্মত চিন্তাধারার কোন মিল থাকে না। মনের চিন্তাধারার আদিম 
অপরিণত অবস্থ। থেকে বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী ধীরে ধীরে যে পথে এগিয়েছে 
সেটির সঙ্গে যে সব সময়েই তর্কবিদ্যাসম্মত বিচারকরণের সোপানগুলির মিল 


e: 
e 


২৮৪: শিক্দাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


থাকবে তার কোন অর্থ নেই। যে সব ক্ষেত্রে এই মিল থাকে ন| সে সব ক্ষেত্রে 
"C Roms অনুক্ৰম অনুযায়ী শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝতে যথেষ্ট 
ARRA হয় এবং অযথা সময় এবং পরিশ্রমের অপব্যয় ঘটে । এ সব ক্ষেত্রে 
* তর্কবিযাসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ কর! বিধেয় নয়। শিক্ষণের পদ্ধতি হবে মনের 
চিন্তাধারার স্বাভাবিক গতিধার৷ অস্থ্যারী। অর্থাৎ এককথায় পদ্ধতি হবে 
মনোবিজ্ঞানসন্মত ( Psychological), তর্ক বিদ্যা ন্মত ( Logical ) নয়। 
উদ্দাহরপন্বরূপ, আমর শিক্ষার বিষয়বস্তগুলিকে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভাগ করে শিক্ষা দিয়ে থাকি। এই ভাগগুলি তর্কবিদ্যাসন্মত, 
কিন্তু মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়, অর্থাৎ আমাদের মন এ ভাবে আলাদ| আলাদা 
করে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে না। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই বিভিন্ন 
বিষয়ের RARS রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে থাকে । তার ফলে এই 
কৃত্রিম বিষয়-বিভাজন স্বাভাবিক শিক্ষার বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে | 
অবশ্য সব সময়েই যে মানসিক চিন্তার স্বাভাবিক অনুক্রমের সঙ্গে 
তর্কবিদ্ঞাসম্মত অনুক্রমের অমিল থাকে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তাও 
স্বাভাবিকভাবে মৌলিক নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। 


c 


সংশ্লেষণমুম্নক (Synthetic) ও বিস্লেষণমূলক ( Analytic ) পদ্ধতি 


একটি বস্তুকে বিশ্লেষণ করার পর তার বিভিন্ন অংশগুলিকে' পৃথকভাবে শিক্ষার্থীর 
সামনে উপস্থাপিত করে সেগুলিকে শেখানোর নাম বিশ্লেধণমূলক পদ্ধতি 
(Analytic Method ) |. যেমন মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে 
মানবদেহের বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্য| করা হল। 
আবার একটি বস্তুকে সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তার 
"বিভিন্ন কাজগুলির সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার নাম নংক্সেষণমূলক পদ্ধতি। যেমন 
দমগ্র মার্নবদেহটির একটি ছবি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তার বিভিন্ন 
কাজগুলির বর্ণনা কর! হল। 
গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধাতিটিকেই কার্যকরী পদ্ধতি 
বলে গণ্য করা হত। এতদিন শিক্ষাধিদদের ধারণ| ছিল যে বিভিন্ন অংশগুলিকে 
ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীর সমগ্র বস্তুটি সদ্বন্ধে 
০ 


ঃ সা 


০ 


প্রকৃষ্ট পদ্ধতির কয়েকটি নীতি ২৮৫ 


জ্ঞানলাভ হয়ে যাবে। কিন্তু আধুনিক গেষ্টাণ্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ অস্যাযী 
অংশের জ্ঞান থেকে সমগ্রের জ্ঞান হয় না। অতএব প্রথমেই অংশগুলির উপস্থাপন ০ ০ 
করাট। মোটেই মনোবিজ্ঞানসন্মর্ত শিক্ষণপদ্ধতি.নয় এবং ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান 
অসপূর্ণ ও যান্ত্রিক হয়ে যায়। EIE EE 
শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর সমগ্র বস্তুটি সম্বন্ধে একটা 
ধারণা হয়। তারপর সেই বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন অংশগুলির উপর 
বিশদ তথা পরিবেশন কর! উচিত। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে 
প্রথমে সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করার পর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ, 
করাই হল মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের ভৌগোলিক সংগঠন 
বোঝাতে গিয়ে প্রথমেই রাজ্যগুলির পৃথক্‌ পৃথক বর্ণনা না দিয়ে প্রথমে ভারতের 
একট| ‘সামগ্ৰিক ভৌগোলিক বর্ণন দিয়ে তার পর বিভিন্ন রাজ্যগুলির বর্ণনা করাই 
হবে কার্যকরী শিক্ষণপদ্ধতি। 


agi পদ্ধতির কয়েকটি নীতি’ 


আধুনিক শিক্ষাবিদেরা Nó গবৈষণার ফলে প্রকৃষ্ট শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে 
কতকগুলি নীতি আবিষ্কার করেছেন। পদ্ধতির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, 
এই নীতিগুলি মনোবিজ্ঞানমন্মত হওয়ার ফলে সকল ক্ষেত্রেই অনুসরণীয় | 


মূর্ত থেকে মুভ (Concrete to Abstract) 


শিক্ষার্থীর অপরিণত মন সহজেই অমূর্ qu গ্রহণ করতে পারে না। MÉ 
ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম. করতে উচ্চ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সেজন্য 
প্রথমেই অমূর্ত বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে তার মানসিক ক্ষমতাকে 
অযথা ভারাক্রান্ত করা হয়। সেইজন্য প্রথমে মূর্ত বস্তু তার সামনে উপস্থাপিত 
করে তাই থেকে WU ধারণা গঠন করতে তাকে সাহায্য করতে হৰে। যেমন, 
কাকে দেশতক্তি বা সহিষ্ণুতা বলে এগুলি শিক্ষার্থীকে বোঝাতেগেলে নিছক 
অমূর্ত ভাব বা ধারণার সাহায্য বোঝান সহজ নয়, কিন্তু যদি দেশভক্তি এবং 
সহিষ্ণুতার দু’চারটি মূর্ত দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে ধরে এগুলির অমূর্ত ধারণ! তার 
কাছে বর্ণনা কর! যায় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সে ধারণীগুলি হৃদয়ঙ্গম সম্ভব 
হয়ে উঠবে | 


২৮৬. শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
সহজ থেকে জটিল (Simple to Complex ) 


প্রথমেই জটিল ও দুরূহ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে তার 


অপরিণত বোধশক্তি সেটিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না, আর পারলেও" 


তা যান্ত্ৰিক হয়ে ওঠে। এই জন্য প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হল প্রথমেই সহজ বিষয়বস্তু 
উপস্থাপিত করে তার পরে তার জটিল এবং দুরূহ অংশগুলি উপস্থাপিত কর! । এর 
অর্থ এ নয় যে জটিল বস্তু কখনই শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হবে না । তবে 
যখনই কোন জটিল বস্তু উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হবে তখন দেখতে 
হবে যে তার পূর্ববর্তী সহজতর বিষয় ও তথ্যগুলি শিক্ষার্থীর জানা আছে কি না। 
উদাহরণন্বরূপ ত্রিভুজের ধারণার পূর্ববর্তী সহজতর ধারণাগুলি হল বিন্দু, রেখ! 
ইত্যাদির ধারণাগুলি 1 অতএব ত্রিভুজ কাকে বলে এই তথ্যটি শিক্ষার্থীকে শেখাতে 
হলে বিন্দু, রেখা ইত্যাদি কাকে বলে ত| আগে তাকে শেখান অত্যাবশ্যক | 
তেমনই দেশপ্রেম কাকে বলে বোঝাতে গেলে দেশ, ভালবাসা এগুলির ধারণা 
শিক্ষার্থীর পরিষ্কারভাবে আছে কি না দেখা দরকার। 


জনত থেকে অজ্ঞাত (Known to Unknown) 


5 


নতুন কোন জ্ঞান, তথ্য বা কৌশল আহরণ করার নামই শিক্ষ|। অতএব 
শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষা্থী'র কাছে সব সময়েই নতুন এবং অজ্ঞাত হবেই। কিন্ত 
প্রথমেই যদি কোন অজ্ঞাত বিষয়বন্ত শিক্ষার্থীর সামনে ধরা যায় তাহলে তার 
পক্ষে সেটিকে গ্রহণ করা ছুরহ হয়ে ওঠে। এইজন্যই শিক্ষণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি 
হল শিশুর ভালভাবে জানা আছে এমন বস্তু বা বিষয় থেকে স্থরু করা এবং 
তারপর সেই জ্ঞাতবস্তর সাহায্যে অজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ে গিয়ে পৌছান। হার্ধাটের 
প্রসিদ্ধ আত্মবীক্ষিত বস্তপুথের (Apperceptive Mass ) তত্বটিও এই সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মতে শিক্ষার্থীকে যা শেখান হবে তা যদি তার পূর্ব 
আহরিত জ্ঞানের সঙ্গে TIPP" থাকে তবেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্ভবপর হবে। 
শিক্ষার্থীর জ্ঞাত বস্তু থেকে শিক্ষক তীর শিক্ষণ স্থরু করবেন এবং ধীরে ধীরে ধাপে 
ধাপে অজ্ঞাত বিষয়বস্তুটি তার সামনে উপস্থাপিত করবেন। এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়বস্তুটি শেখাই যে কেবলমাত্র সহজ হয়ে উঠবে তাই নয়, এ 
বস্তুটিভে সে আগ্রহ বোধ করবে এবং শিখতে প্রেরণা অনুভব করবে। 


বিশেষ থেকে সামান্ত ২৮৭ 
নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট (Definite to Indefinite) 


অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট প্রকৃতির কোন বিষয়বস্তু প্রথমেই শিক্ষার্থীকে শেখান উচিত.» 
নয়। প্রথমে নির্দিষ্ট কোন বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে অনিৰ্দিষ্ট বস্তুটি শিক্ষাথীর 
কাছে উপস্থাপিত হবে। অনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বলতে সেই সব বিষয়কে বোৱাচ্ছিয়| 
শিক্ষক AN? করে দেখাতে বা বৰ্ণন| করতে পারবেন ন| | যেমন ‘ইথার’ নামক 
পদাৰ্থটির একৃতি অনিৰ্দিষ্ট, অর্থাৎ একে নির্দিষ্ট করে দেখান বা বোঝান যায় না। 
অতএব শিক্ষার্থীকে Eus কি বোঝাতে গেলে সমধর্মী সুনির্দিষ্ট বস্তু, যেমন জল 
বা হাওয়ার উদাহরণ দিয়ে তাদের সাহায্যে বোঝাতে হবে। ^ | 


2 


বিশেষ থেকে আমানত) (Particular to General) 


শিক্ষণের সময় কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সত্য প্রথমেই উপস্থাপিত ন করে 
তার বিশেষ প্রয়োগ বা দৃষ্টান্ত দিয়ে স্থরু করা উচিত এবং তার পর সেই বিশেষ 
প্রয়োগ বা দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সুত্র গঠন করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা 
উচিত। সাধারণ সত্য বলতেই গ্রকটা অমূর্ত ধারণাকে বোঝায় এবং শিক্ষার্থীর 
পক্ষে প্রথমেই এই ধরনের একটা অমুৰ্ভ ধারণা বুঝতে পারা বেশ কষ্টকর। 
কিন্তু বিশেষ দৃষ্ান্তমাত্রে্হন মূর্ত ঘটনা এবং qi দৃষ্টাস্তের উপর ভিত্তিকরে 
পরে একটা সাধারণ সুত্র বা সত্যতে বাওয়| শিক্ষার্থীর অপরিণত চিন্তাধারার 
পক্ষে অনেক সহজ ও আয়াসহীন। উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত ত্ৰিভুজেরই,তিনটি কোণের 
সমষ্টি ছুই সনকোণ--এই সত্যটি প্রথমেই সাধারণ স্থত্রের আকারে শিক্ষার্থীর 
সামনে উপস্থাপিত ন! করে যদি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ত্রিভুজের 
তিনটি কোণ মেপে সেগুলির সমষ্টি যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছুই সমকোণের 
সমান এটা দেখিয়ে দেওয়া যায় তবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ও সাধারণ স্থত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা 
সম্ভবপর ও সহজ হবে । " 

বিশেষ সত্য থেকে সামান্য সত্যে যাওয়াকে তর্কবিদ্ায় আগমন (Induction) 
বলে। বিশেষ সত্যগুলি সহজেই শিক্ষার্থীর মন গ্রহণ করতে পারে। তার কারণ 
হল যে প্রথমত এগুলি মূর্ত ঘটনার রূপে শিক্ষার্থীর সামৰে উপস্থাপিত হয় 
এবং দ্বিতীয়ত এগুলি শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ 
থাকে। তবে বিশেষ সত্য থেকে সামান্য সত্যে যাবার পর সত্যটিকে ভাল করে 
হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সামান্য সত্যটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। 
তর্কবিগ্ঠায় এই প্রক্রিয়াকে নিগমন (Deduction) বলে। অতএব আমাদের 


o 


o 


২৮৮. শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল তত্ব ; 


সিদ্ধান্ত হল যে প্রথমে বিশেষ থেকে সামান্যে এবং তার পর আবার সামান্ত 


থেকে বিশেষে আসাই হল প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রথমে আগমন এবং পরে 
নিগমন। £ ) 


MIA থেকে অংশ (Whole to Parts} 


শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে প্রথমে আংশিকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত 
না করে সেটির একটি সামগ্রিক রূপ প্রথমে উপস্থাপিত কর! উচিত। তারপর সেটির 
'অংশগুলিকে একটির পর একটি উপস্থাপিত করতে হয়। সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য আলোচনার আমরা প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলাম । শিক্ষণীয় 
বস্তুটির সমগ্র রূপটি প্রথমে শিক্ষার্থীর সামনে ধরলে সেটি সম্বন্ধে সে একটা ধারণা 
মনের মধ্যে করে নিতে পারে এবং তার পরে যখন বিভিন্ন অংশগুলিকে পরস্পর 


তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় তখন তার সেগুলিকে বুঝতে অস্গৃবিধা হয় ai i 


অর্থাৎ এককথায় সমগ্র থেকে অংশতে যাওয়াই হল সব চেয়ে ভাল পদ্ধতি। 
সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এ 


নিয়মে একান বাধা নেই এবং এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষণ যে ফ্ৰুত ও স্থায়ী হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর 
CRUS সমগ্র থেকে অংশে যাওয়ার নিয়নটা সহ সময়ে পুণভাবে অনুসরণ করা 
যায়না। তবে যতটা সম্ভব সমগ্র বিষয়বস্তটা প্রথম উপস্থাপিত করে তারপর 
অংশ বিশ্লেষণে যাওয়া ভাল। যেমন রবীন্দ্রনাথের গান্ধায়ীর আবেদন” বা 
শেলীর আযাডোনেস্‌ পড়াতে গিয়ে প্রথমে সমগ্র বিষয়বস্তুটির একটি চিত্র শিক্ষার্থীর 


সামনে উপস্থাপিত করে তারপর কবিতাটির অংশগুলিকে ব্যাখ্যা করাই হল সব 
চেয়ে ভাল পদ্ধতি। 


কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থা সমগ্ৰ থেকে অংশে যাওয়া সব সময় সম্ভব হয় 


না। সেখানে শিক্ষা অংশ থেকেই SP করতে হয়। তৰে সমগ্র কৌশলটি সম্বন্ধে 
একটা ধারণ শিশুকে প্রথমে দেওয়া যেতে পারে I 


প্রশ্নাবলী 


14 Distinguish between (i) Logical and Psychological 
and (ii) Analytic ane Synthetic methods of teaching. S 
2 


‘gome a few effective Procedures that are to be 
adopted in teaching. 


| 


" পঁচিজা - 
কয়েকটি আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি 


বিংশশতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাসংস্কারের ফলরূপে কতকগুলি প্রগতিশীল 
শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি শিক্ষার বিশেষ বিশেষ সমস্যা 
সমাধানের উদ্দেশ্যে উদ্তাবিত। এখানে কয়েকটি বহুপ্রচলিত আধুনিক শিক্ষণপন্ধতির 
বৰ্ণনা, দেওয়া হল। 


প্রজেক্ট মেথড, (Project Mechod) 


জন ডিউই শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ এক নতুন তত্ব দিয়েযান। তার 
মতে সত্যকারের জ্ঞান আসে সমস্ত| সমাধানের মাধ্যমে, আর অন্ত কোন পম্থায় 
নয়। সমস্তার এই সমাধানও আবার নিক্ষিয়ভাবে জল্পনাকল্পনার দ্বারা হয় না, 
তার জন্য প্রয়োজন হল সক্রিয়তা। এককথায় সত্য আহরণ বা নতুন জ্ঞান অর্জনে 
ছুটি বস্তু অপরিহার্ধ সমস্তা সমাধান ও সক্ৰিয়ত৷ ৷ শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে ডিউইর 
এই বৈপ্লবিক মতবাদের উপর প্রজেক্ট মেথড প্রতিষ্ঠিত 

ডিউই নিজেও তীর মতবাদের উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাপদ্ধতি 
গড়েছিলেন। তীর পদ্ধতির তিনি নাম দিয়েছিলেন সমস্তা পদ্ধতি (Problem 
Method) i কিন্তু পদ্ধতিটির গঠনমূলক জটিলত| এবং ডিউইর ভাষার দুৰ্বোধ/তান 
«cg পদ্ধতিটি জনপ্রিয়ত৷ লাভ করে নি। এই সময় উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাটিক 
(William Heard Kilpatrick) নামে একজন ডিউইর অনুগামী ও অন্গরাগী 
fag তার সমস্া-পদ্ধতিটিকে পরিমাজিত ও পরিবতিত করে প্রজেক্ট মেথডের 
উদ্ভাবন করলেন। পদ্ধতিটির অভিনবস্ব এবং অন্তর্নিহিত আব্দনটি তৎক্ষণাৎ 
শিক্ষাবিদগণের মনোযোগ আকর্ষণ করল এবং দেখতে দেখতে eps 


মি শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 

মেথড, প্রগতিশীল সমস্ত শিক্ষায়তনের পাঠক্ৰমের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে 
- দাড়াল l 

০ তত্বের দিক দিয়ে প্রজেক্ট মেথড, ডিউইর সমস্তা-সমাধান ও সক্ৰিয়তার আদর্শের 
উপর প্রতিষ্টত। তেমনই মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই মেথডটি খর্নডাইকের 
প্রসিদ্ধ এচেষ্টা-ও ভুলের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। কিলগ্যাটি ক ধর্মভাইকের 
প্রদত্ত শিখনের এচেষ্টা-ও-ভুলের সংবযাখ্যানের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন 
এবং তীর শিক্ষাঁপদ্ধতির সংগঠনে ও শিখন তত্বটির মৌলিক নীতিগুলি বিশেষ- 
ভাবে প্রয়োগ করেনা. * 


o 


C নিক্ষিয় ভাবে পাঠ-শিখনের A যান্ত্ৰিক ও নীরস adl বহু যুগ ধরে গতান্গগতিক 
শিকষাব্যবস্থায় চলে এসেছে তাকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যেই প্রজেক্ট মেথডের 
উদ্ভাবন প্রচলিত পাঠ-শিখনের প্রথার মধ্যে সমস্ত সমাধানের কোনরূপ আয়োজন 
ছিলন|।কি পড়তে হবে, কতটুকু পড়তে হবে এ সবই শিক্ষক নির্দিষ্ট করে দিতেন। 
শিক্ষার্থীকে সেগুলিকে যন্ত্রের মত শিখতে me. ফলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্বজন 
প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণার কোন স্থানই সেখানে ছিল না। শিক্ষার্থী যা 
শিখত তা তার কাছে সম্পূর্ণ উদ্েশাহীন ও নিরর্থক বলে মনে হত 


কিলপ্যাটি,কের প্রজেক্ট মেথডে গতান্থগতিক পাঠ-শিখন পদ্ধতির পরিবর্তে 
উদ্দেশমূলক কর্মসম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই 
পদ্ধতিতে কি শিখতে হবে তা শিক্ষার্থীকে আগে থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয় 
না। কি এবং কতটুকু তাকে শিখতে হবে শিক্ষার্থী নিজেই তা স্থির করে এবং 
সক্ৰিয় সমস্ত 


মূলক কর্মম্পাদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শেখার গম্থাকেই প্রজেক্ট 
CRG বলা হয়। ৷ 


সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীত শেখে | এইভাবে কোন উদ্দেশ্ট-_ 


E বৈশিষ্ট্য ow» 
প্রজেক্টের বৈশিষ্ট্য 


উপরের এই বর্ণনা থেকে আমরা প্রজেক্টের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করতে পারি । যথা__ 

প্রথমত, প্রজেক্ট মাত্রের মধ্যেই থাকবে হোন দা কোন কতা DU 

সমস্যা না থাকলে প্রজেক্ট হবে না। মনোবিজ্ঞানের মতে সমস্তা হল যথাৰ্থ 
শিখনের অপরিহার্য অঙ্গ । 

দ্বিতীয়ত, এই সমস্তা সমাধানের পেছনে থাকবে সুনির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য ৷ 
অর্থাৎ ওঁ সমস্তাটির সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্ব-পরিকল্লিত কোন 
উদ্দেশ্যের পরিতুপ্তি ঘটবে । প্রজেক্টের এই বৈশিষ্ট্যটি থাকার জন্য যান্ত্ৰিক এবং 
অর্থ হীন শিখন ঘটার কোন সম্ভাবন| থাকে ন|। 

তৃতীয়ত, প্রত্যেক প্রজেক্টেই থাকবে শিক্ষার্থীর সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ ৷ অর্থাৎ 
খিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ও পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োগ 
করবে। 

চতুর্থত, প্রজেক্টমাত্রেই সম্পাদিত হবে তার স্বাভাবিক পরিবেশে oR- 
গতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে কৃত্রিম ও অবাস্তব পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত, 
ফলে তার শিক্ষাও হত অস্বাভাবিক ও বাস্তব-সন্বন্ধ বঞ্জিত। কিন্ত প্রজেক্টে যে 
সব বিষয় শিক্ষ! দেওয়া হবে সেগুলিকে যতটা সম্ভব তাদের নিজন্ব ও paisi 
পরিবেশে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করা হয়ে থাকে। 

পঞ্চমত, প্রজেক্টের অপরিহার্য অঙ্গ হল সামাজিক পরিবেশ। সাধারণত 
প্রজেক্টে কয়েকজন শিক্ষার্থীর একটি দল মিলিতভাবে কোন সমস্তার সমাধান করার, 
উদ্দেশ্যে একটি যৌথ কর্মস্থচী গ্রহণ করে থাকে । অতএব সঙ্ঘবদ্ধত! প্রজেক্ট- 
মাত্রেরই মৌলিক ধৰ্ম | অবশ্য প্রজেক্ট ব্যক্তিগতও হতে পারে । কিন্তু সব 
গ্রজে্টই তা ব্যক্তিগত হ’ক, বা সামাজিক হ’ক অবশ্যই পরিকল্পিত হবে সামাজিক 
পরিবেশের মধ্যে | কোনরূপ কৃত্রিম বা অবাস্তব পরিবেশের মধ্যে প্রজেক্টের 
পরিকল্পনা হলে তার কোন কার্ধকারিতাই থাকে না। প্রকৃত সামাজিক 
অবহাওয়ার মধ্যে প্রজেক্টটি সম্পাদিত হলে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন দিকগুলির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসতে পারে এবং প্রয়োজনীয় আচরণ, তথ্য, কৌশল 


ইত্যাদি শিখতে পারে। 
abe, প্রজেক্টের পরিকলপনাটি sus উল্লেখযোগ্য মনোবৈজ্ঞানিক তত্বের উপর 


২৯২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতৰ্ব 


প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হল থৰ্নভাইকের সংযোজনবাদ (Connectiontsm), দ্বিতীয়টি 
হনু প্রাসঙ্গিক শিখনের (Incidental learning) তত্ব। সংযোজনবাদ অনুযায়ী 
উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধে নিভুল সংযোগ স্থাপনের নামই শিখন। প্রজেক্টের 
পরিকল্পনায় শিক্ষণীয় বস্তুটিকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অনেকগুলি অংশে ভাগ করা হয় যাতে 
শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি উদ্দীপককে ব্বতন্রভাবে Ra প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আয়ত্ত করতে 
পারে। শিখনের এই ব্যাখ্যাটি গেন্টান্টমতবাদীদের দ্বারা ভীষণভাবে সমালোচিত 
হয়েছে। 

প্রাসদ্রিক শিখনের তত্ব অনুযায়ী আমর! যখন কোন বিষয় শেখার চেষ্টা করি 
VE সেই শেখার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিভিন্ন বস্তু প্রাসদ্িকভাবে শিখে থাকি i 
অর্থাৎ কোন একটিমাত্র বস্তু বিছিন্নভাবে আমর! কখনই শিখি না। ডিউই, 
কিলপ্যান্টিক প্রভৃতির মতে এই প্রাসঙ্দিকভাবে শেখা বস্তুগুলির গুরুত্ব কোন দিক 
দিয়ে কম নয় এবং শিশু বহু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু এইভাবেই শিখে 
খাকে। প্রজেক্টের পরিকল্পনায় এই প্রাসদিক শিখনের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

সপ্তমত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক সচেতনত। ও দায়িত্বশীলতা যাতে wb she 
বিকাশ পায় প্রজেক্টের পরিকল্পনায় সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়। 
Aag লম্পাদনে শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন কাঞের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে 
এবং তার ফলে তাঁরা যেমন একদিকে কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে 


ওঠে তেমনি তাদের মধ্যে ভালমন্দের বিচার সম্পর্কে একটি স্বনির্দিষ্ট ধারণা 
গড়ে ওঠে। 


'প্রজেক্টের বিভিন্ন সোপান 


একটি প্রজেক্টের সম্পাদনে সাধারণত চারটি সোপান বা স্তরের মধ্যে দিয়ে 
খেতে হয়। সেগুলি হল এই £__ 
(ক) উদ্দে্ঠ-নিধীরণ (Purposing) 
(খ) পরিকল্পন (Planning) 
(গ) সম্পাদন (Executing) 
(3). বিচারকরণ (Judging) 
গ্রথম সোপানে, শিক্ষার্থীরা তাঁদের করণীয় কার্ধট নির্বাচন করে। এই 
Ta তারা যে প্রজেক্টটি গ্রহণ করছে সেই গ্রজেক্টটির উদ্দেশ্য প্রথমে ftad 


——— 


, d ৰ L—) 
, প্র জনকে q বৈশিষ্ট্য ঢ় ২৯৩ 
করে নেবে। অর্থাৎ কি কাজ করবে এবং কেন করবে এইটিই হল প্রজেক্টের 
প্রথম সোপান। E - 


দ্বিতীয় সোপানে, কেমন করে প্রজে্টটি' সম্পন্ন করা হ হবে সে সম্পর্কে উপায় 
এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। এই সোপানেই প্রজেক্টটির সম্পূৰ্ণ পরিক্পনাটি 
স্থির Sal হয়। 


তৃতীয় সোপানে, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রজেক্টটি Tm কর| হয়। এই 
সোপানটি পুরোপুরি প্রয়োগমূলক 1 


শেষ সোপানে, সম্পূৰ্ণ প্রজেক্টটি সম্পন্ন করায় কতটা সাফল্য পাওয়া গেল 
তার বিচার কর! হয়। প্রথম সোপানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রজেক্টটি সুরু করা 
হয়েছিল সে উদ্দেশ্যের কতট। পূর্ন হল এবং কতট| পূর্ণ হলনা এই সোপানে 
তার পরিমাপ করা হয়। 


প্রজেক্টে শিক্ষকদের অংশও, কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও গতান্তগতিক 


"পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের অবকাশ এতে খুবই কম তবু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 


সক্ৰিয় অংশগ্রহণ এবং প্রবোজন মত পরিচালনা ও উপদেশের মাধ্যমে 
শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের নানাদিক দিয়ে মূল্যবান সাহায্য করতে পারেন। "বিশেষ 
করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনার সোপানে শিক্ষকের পরিচালন| ও qaa 
অপরিহার্য । তিনিই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রজেক্টটি সম্পাদনের 
উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। 


প্র জেক্টের শ্রেণীবিভাগ 


কিলপ্যাটি কের মতে প্রজেক্ট চার প্রকারের হতে পারে | যেমন := 

(3) স্বজনমূলক বা সংগঠনমূলক প্রজেক্ট_এই শ্রেণীর এজেক্টের লক্ষ্য 
হল কোন ধারণা বা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যেমন, একটি কুটীর নির্মাণ 
করা, একটি চিঠি খসড়া করা, কোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি 1 

(২) রসানুভুতিমূলক বা উপভোগমুলক প্রজেক্ট_এই ধরনের 


প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল কোন সৌন্দ্ষমূলক অভিজ্ঞতা উপভোগ কর| যেমন, একটি 
গল্প শোনা বা গান শোন! al কোন ছবির সৌনর্ধ্য বিচার করা ইত্যাদি 


২৯৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলতত্ব 


(৩) জমস্তামূলিক প্রজেক্ট_এই শ্রেণীর প্রজেক্টে যে কোন মানসিক 
"WEE সমাধান কর! হয় যেমন জোয়ারভীট। কেন হয়, শিশির কেন পড়ে 
ইত্যাদি ॥ . 

(8) অনুশীলনমূলক ব| বিশেষ শিক্ষামূলক প্রজেক্ট_এই সব প্রজেক্টের 
উদ্দেশ্য হল কোন বিশেষ কার্য ব| জ্ঞান আয়ত্ত করা, যেমন, কোন কবিতা মুখস্থ 
করা ব| কলকাতার রাস্তায় মোটর গাড়ী চালাতে পার! বা বীজগণিতের সমীকরণ 
করতে শেখ| ৷ . 


অনেকে আবার প্রজেক্ট মেথডকে আরও ব্যাপক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে 


থাকেন। যেমন কোলিংস ( Collings) প্রজেক্টকে ভাগ করেছেন চার ভাগে, 
যেমন, খেলা প্রজেক্ট, ভ্রমণ প্রদেক্ট, গল্প প্রজেক্ট, কর্মমূলক প্রজেক্ট । 


প্রজেক্টের গুণ।বলী 


প্রজেক্ট মেথডের কার্ষকারিত৷ এখন সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করে নিয়েছেন 
এবং আধুনিক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে প্রজেক্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করেছে । যে কোন স্থপরিকল্পিত প্রজেক্টের মধ্যে আমরা নীচের গুণগুলির সন্ধান 
পা, যথা__ 

প্রথম, এজেক্ট সক্ৰিয়তার আধুনিক তত্বের উপর গ্রতিঠিত। মনোবিজ্ঞান 
এবং দর্শনশান্্র উভয়ের মতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, সামর্থ, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য সবই জন্মায় 
সক্ৰিয়ত-মূলক সমস্ত| সমাধানের মাব্যমে। প্রজেক্ট পুরোপুরি সক্ৰিয়তা-ভিত্তিক 
হওয়ার শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসন্তার স্থযম বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

দ্বিতীয়, শিক্ষার্নীদের মধ্যে প্রজেক্ট প্রকৃত প্রেষণা জাগাতে পারে। শিক্ষার্থীরা 
জানতে পারে যে তার| কি করছে এবং কেন করছে এবং তার ফলে শিক্ষার 
কান ত্বরায়িত হয়। 

তৃতীয়, প্রজেক্টে শিক্ষাথী সব বিষয়েই পূর্ণ স্বাধী 
নির্বাচন থেকে wm করে প্রজেক্টের উদ্দেশ্য 
হস্তক্ষেপ থাকে না। 

চতুৰ্থ, প্রজেক্ট মাত্ৰেই শিক্ষার্থীর কাছে এমন একটি বাস্তব কাজ যা বুঝতে 
ভার কোনরূপ কষ্ট হয় না। প্রজেক্টের কাজগুলি শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে 


নতা উপভোগ করে। বিষয় 
স্থিরীকরণে শিক্ষকের কোনরূপ 


—————— টি অলির apt Rm C এ 


প্রজেক্টের বৈশিষ্ট্য ২4২৫ 
সম্পৰ্কযুক্ত থাকে এবং সেগুলির লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে কোন অস্পষ্টতা বা 


সন্দেহ থাকে ali . am 
পঞ্চম, প্রজেক্টের ক্ষেত্রে শিক্ষাৰ্থীর আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় এবং 
কোনরূপ «ife উদ্বোধকের প্রয়োজন হয় না। , নতি 


zb, শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব কাজ করতে হবে, প্রজেক্টের মাধ্যমে. 
সেগুলিতে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করার স্থযোগ পায় অর্থাৎ প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে 
শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনের জন্ প্রস্তুত হতে শেখে । 

সপ্তম, সমস্ত প্রজেক্টের পরিকল্পনা ও পরিচালনা! দুইই শিক্ষার্থী নিজে সম্পন্ন 
করে তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মনির্ভরত৷ ও দাঁযিত্বশীলতা জেগে থাকে৷ 

um, যৌখ প্রজেক্টগুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সামাজিক 
গুণ জন্মলাভ করে থাকে। একসঙ্গে কাজ করার ফলে সহযোগিতা, দলপ্রীতি, 
আত্মত্যাগ ইত্যাদি গুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয়। 
= নবম, প্রত্যেক প্রজেক্টেই সক্রিরত৷ থাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের মধাদা 
দেখা দেয়। তাছাড়| শরীরচর্চা ও স্বাস্থোর মতিও ঘটে থাকে প্রজেক্টের দ্বার| d 

দশম, প্রজেক্টে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, সম্পৰ্ক গতাঙ্গগতিক শিক্ষাব্যবস্থার মত 

কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয় না foem কাজ করার ফলে এই সম্পর্ক প্রীতি ৪ 


সহজ বোঝাপড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 


প্রজেক্টের অসম্পুত। 


o 


প্রজেক্টর বহুবিধ গুণ থাক| সত্বেও এর কতগুলি অসম্পূর্ণতা উল্লেখযোগ্য । 

প্রথম, পাঠক্রমের কোন কোন অংশ প্রজেক্টের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে শেখান 
সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ পাঠক্রমটি প্রজেক্টের খামে শেখান যাঁর না। বৎসরের 
শেষে প্রায়ই দেখ! যায় যে পাঠক্রমের বেশ কিছুট। অংশ অপঠিত রয়ে গেছে। 
সে সব জায়গায় বাধ্য হয়ে গতানুগতিক পদ্ধতি গ্রহণ কর! অপরিহার্য হয়ে e| 
প্রজেক্টের সমর্থকরা অবশ্য এর উত্তরে বলেন যে এর জন্য দায়ী হল ক্রটিপূর্ণ 
পাঠক্রম। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন যখন প্রকৃতপক্ষে এজেক্টের মাধ্যমেই তৃপ্ত হয়ে 
থাকে তখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্ৰমেরও পরিবর্তন করা উচিত। 

দ্বিতীয়, একটি উৎকৃষ্ট প্রজেক্ট গড়ে তুলতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম ও সময় 


লাগে। গতানুগতিক প্রথার শিক্ষাদান কাজটি অত্যন্ত সহজ ও আয়াসহীন এবং 


^5 


২৯৬ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
সেখানে শিক্ষককে তেমন কোন গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়না। কিন্ত 
“'*একাটি প্রজেক্ট গড়ে তুলতে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা বিবেচনা, ও প্রচুর পরিশ্রমের 
প্রয়োজন ৷ তাছাড়া সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী প্রজেক্ট গড়ে 
Gels! স্ভবও নয়। এর জন্য অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা ছুইই লাগে । স্থচিস্তিত 
= পরিকল্পনার দ্বায়৷ গঠিত না হলে দেখা যায় যে পাঠক্রমের অনেক প্রয়োজনীয় 
অংশ প্রজেক্ট থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই ধরনের ক্রটিপূর্ণ প্রজেক্টের দ্বার! 
মিথ্যা সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয় হয়, প্রকৃত শিক্ষ। হয় al | 


তৃতীয়, প্রজেক্টের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল যে এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থী যা শেখে সেণ্ডলি বিচ্ছিন্ন ও আংশিক জ্ঞান ছাড়| কিছুই নয়। সেগুলির 
মধ্যে কোনরূপ সুসংহত সংগঠন বা সমন্বয় থাকে না। প্রজেক্ট সম্পর্কে এই 
অভিযোগ কিছুটা পরিমাণে সত্য তা সন্দেহ নেই কিন্তু যদি বিচক্ষণতার সাথে 
এজেক্টের পরিকল্পনা করা হয় তবে এ দোষ অনেকখানি দূর কর! যায়। 


চতুৰ্থ, প্রজেক্টের পরিকল্পনা থনডাইকের প্রসিদ্ধ শিখনতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত | 
এই SERES] শিখন আসে প্রচে্ট ও,ভুলের মাধ্যমে ও তার জন্য প্রয়োজন হয় 


অনুশীলন (exercise), প্রস্তুতি (readiness এবং তৃপ্তি বা সন্তোষ (satisfying 
effect) | 


ধর্ভাইকেল এই শিখন waia মৌলিক নীতিকে গেষ্টান্টবাদী তীব্রভাবে 
সমালোচন। করেছেন ও নান। পরীক্ষণের সাহায্য প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তবটির 
মৌলিক নীতি বা ধারণাটি বহুলাংশে ভুল। গেন্টাণ্টবাদীদের দাবী মেনে নিলে 
স্বভাবতই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসব বে প্রজেক্টের মনোবিজ্ঞানমূলক ভিত্তিটিই 


পঞ্চম, প্রজেক্টের বিরুদ্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ হল যে 
শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রজেক্টের উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়কে বড় করে তোলার আনহা 
থাকে। এর অর্থ হল যে প্রজেক্ট মাত্রেরই উদ্দেশ্য হল কোন কাজ সম্পন্ন করা বা 
কোন কিছু তৈরী করার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক সময় 2 
ব! কাজের কর্মপ্রস্থত বস্তুটি। 
সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। 
রূপ জানতে পারে এবং প্রজেক্টের 


তার ফলে প্রজেক্টের শিক্ষামূলক উদ্দেগ্যটাই 
শিক্ষার্থী যাতে প্রজেক্টের প্রকৃত উদ্দেশ্যের 
অন্তর্গত কাজগুলিই যে চরম উদ্দেশ্য নয় 


à e 


D 


প্রজেক্টের বৈশিষ্ট্য 


' ০২৯৭ 


কেবলমাত্র সোপানবিশেষ সে বন্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকে, সেদিকে শিক্ষকের 


বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন্‌। 


ষষ্ঠ, অনেকের মতে উচ্চ মর পাঠকমের পক্ষে পদ কার্যকারিতা খুবই 
"p এবং নিয্নশ্রেণীতেই প্রজেক্ট সন্তোষজনক ফল দিয়ে থাকে। একধা অবশ 
সত্য যে উচ্চশ্রেণীর পাঠক্রমেও এমন কতগুলি বিষয় থাকে যেগুলি প্রজেক্টে 


কর! যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


প্রশ্নাবলী 


basic principles. 


রূপায়িত করা বেশ কষ্টকর, তবে সবশ্রেণীতেই আংশিকভাবে যে প্রজেক্ট প্রয়োগ 


1. Describe the Project Method and comment on its 


«2. Give a critical estimate of the efficacy of the Project 


as a method of learning, in the schools. 
imperfections ? 


What are its 


3. Discuss the advantages and limitations of the Project 


Method. 


২০ 


(B. T. 1955, '61) 


জো 


ডাণ্টন প্ল্যান (Dalton Plan) 


es ধ্যানের প্রবর্তক হলেন হেলেন পার্কহা্ (Helen Parkharst) নামে 
একজন আমেরিকান মহিল|। মণ্টেদরীর মৃত তিনিও শিশুদের ব্যক্তিগত বিকাশে 
বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার ডাণ্টন প্্যানের মাধ্যমে শিশুদের ব্যক্তিমূলক শিক্ষাদানের 
একটি অভিনব পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন । ১৯২০ সালে ম্যাসাচুসেট রাজ্যে 
ডাণ্টন সহরের স্কুলে এই পরিকল্পনাটি প্রথম প্রয়োগ করা হর বলে এটি ডাণ্টন 
প্ল্যান নামে পরিচিত। - 


ডাণ্টন প্রানটি ব্যক্তিগত কৰ্ম সম্পাদনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই 


₹ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণভাবে নিজের এয়োজন, পছন্দ ও সামর্থযানুযায়ী কাজ 


করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত যৌথভাবে 
শিক্ষাদানের পদ্ধতি এই পরিকল্পনায় মপ্ূর্ণভাবে বজনি করা হয়েছে। সেখানে 
শিক্ষা দেওয়া হৃত শ্রেণীগতভাবে কিন্তু ডাণ্টন, ধ্যানে শিক্ষা দেওয়৷ হয় সম্পূণ 
ব্যক্তিগত ভাবে । এই পরিকল্পনায় শ্রেণী, শ্রেণীগত শিক্ষক, বক্তৃতামূলক শিক্ষাদান 
ইত্যাদি গতাই্লগতিক প্রথাগুলির কোনরূপ স্থান নেই। বহু প্রচলিত শ্ৰেণী ব| 
ক্লাশের জারগায় এতে আছে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের জন্য নির্ধারিত "ex ধর । এই 
বিষয় ঘরগুলিকে গবেষণাগার (1৪৮০৮০০১) বলা হয়। শিক্ষার্থীর। হল এই গবেঘণ।- 
গারের গবেষক। এই বিষয়-ঘর বা গবেষণাগারগুনি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামে সজ্জিত 
থাকে এবং এক একজন করে শিক্ষকের হাতে সেগুলির ভার থাকে। এই ভারপ্রাঞ্ 
শিক্ষকের কাঙ্স হল গবেষণাগারে সাজসরঞ্ামের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের 
তথ্য সরবরাহ করা ও পরামর্শ দেওয়| । তাছাড়া কেমন করে সমস্তাগুলির 


"সমাধান করতে হয় সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়াও শিক্ষকের কাজ। 


এই নতুন ব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা পূর্বের মতো নিষ্কিয় শ্রোতার অংশ অভিনয় 
করে না) তারাই এখন সমগ্র শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। শিক্ষক 
এখানে নিছক সাহায্যকারী পরিচালক নন। সমস্ত সক্ৰিয়তার উৎস এখানে 
শিক্ষার্থী। শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর এই সক্রিয়তাকে পরিপুষ্ট ও সার্থক 
করতে সাহায্য za | ; 


০ 
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এই বিভিন্ন বিষয়ঘরগুলিকে গবেষণাগার বলার উদ্দেশ্য হল যে শিক্ষার্থীরা 
নিজেরাই নিজেদের সমস্তার সমাধান করে। * উদাহ্রণস্বরূপ, সাহিত্যের ঘরে" 
শিক্ষাথাদের সেক্সপীয়ারের সমস্ত বইগুলি উণ্টেপাণ্টে দেখতে new হয়। 
কেবলমাত্র একটি বা ছুটি নাটক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত করে তাদেরৎস্বাভা্িক 
জ্ঞানের স্পৃহ।কে সঙ্কুচিত করে রাখা হয় না। / 


একক-বিভজন ও কর্ষভার প্রথা (Unit ১১: & Assignt Ene 
System) 


o 


Visa গ্ল্যানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর একক-বিভাজন অন্ুযারী কার্ধ-ভার 
বণ্টন এক কথায় একে একক কাধ-ভার বন্টন (Unit Assignment) বল! z i 
এই প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাঠ্যব্ষিয়ের সম্পূর্ণ পাঠক্রমটিকে প্রথমে প্রত্যেকটি 
মান অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগে থাকে এক একটি মাসে 
যতট| কাজ করতে হবে তার সম্পূর্ণঅংশটা"। এটাকেই কার্য-ভার (assignment) 
বা চুক্তি (contract) বল! হয়। তারপর আবার এ কার্যভারকে চারটি Seitz 
অনুযায়ী চারটি পিরিয়ডে ভাগ কর! হয়। প্রত্যেক পিরিয়ডে থাকে এক একটি 
সপ্তাহে করণীয় কাজের অংশটুকু। তারপর আবার প্রত্যেকটি পিরিয়ডের 
a pace দৈনিক কাজে ভাগ করা হয়। এই দৈনিক কর্মতালিকাকেই্ট 
ডান্টন Sup একক (unit) বলা হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয়ের 
একবতসরের পূর্ণ পাঠক্রমটিকে মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাজে ভাগ করে 
দিয়ে দেওয়া হয়। . 

এই একক-বিভাজান অনুযায়ী কাজ করে যাওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ শিক্ষার্থীর । 
শিক্ষকের কাজ হল প্রতি মাপে একটি করে setaa তালিকা শিক্ষার্থীর 
হাতে উঠিয়ে দেওয়া এবং মানের শেষে ওঁ মাসিক কাধভারটি শেষ হলকিনা = 
তার পরীক্ষা করা যদি তিনি দেখেন যে মাসের পূর্ণ কার্যভারটি শিক্ষার্থী শেষ C 
করেছে তথন তিনি তাঁকে পরের মাসের কার্যভারটি তালিকা দেন।* আর যদি 
শিক্ষার্থী তা শেষ না করে থাকে তবে দ্বিতীয় মাসের কার্যভার সে পায় না। প্রতি 
মাসের প্রথমে কাধভারটি নেবার সময় শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্ধভার 
শেষ করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। 
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৩০০ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


এই একক-বিভাজন ও কার্ধভার প্রথার সবচেয়ে বড় স্থবিধ| হল যে 
শিক্ষার্থীকে গতানুগতিক প্রথার মত পাঠসংক্রান্ত কোনরকম নির্ধারিত বা 
আরোপিত পদ্ধতি ব| নিয়মকানুন মেনে চলতে হয না। কোন বীধাধর। পাঠের 
সবয়-তালিকা তাকে অন্থসরণ করতে হয় না। তার যখন যে বিষয়টি পড়তে 
ইচ্ছা বা ভাল লাগে সে সেই বিষয়-ঘরে গিয়ে বিষয়টি পড়তে পারে। কোন, 
বিষয়টির পড়া সরু করলে সে যতক্ষণ ইচ্ছা এটি পড়ে যেতে পারে, কোন নির্ধারিত 
সময়ের শেষে সে থামতে বাধ্য হয় না। তাছাড়া পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কেও তার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা থাকে। নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পড়ার পদ্ধতি সে নিজেই 
উদ্ভাবন করে নেয়, শিক্ষকের আরোপিত কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে সে বাধ্য 
হয় না। 


অন্মেলন (Conference) 


ডাণ্টন প্যানে সনাতন বক্তৃতা পদ্ধতি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। 
তবে শিক্ষকের একমুখী বক্তৃতার স্থান অধিকার করেছে সম্মেলন (Conference) i 
এই সম্মেলনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর এক সম্মিলিত” আলোচনায় যোগ দেন এবং 
শিক্ষার্থীরা এই আলোচনার মাধ্যমে তাদের অসমাধিত সমস্তাগুলির সমাধান করে 
GR 

তাছাড়া এই সম্মেলনগুলির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এগুলি 
শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সামাজিক দিকটিকে AP করে তোলে। ডাণ্টন গ্ল্যানে 
ৰাক্তিস্বাতন্ত্ৰোর উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয় বলে এই ধরনের সম্মেলনের 
প্রয়োজন খুব বেশী | 


যৌথ কার্যাবলী (Group activities) 


কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শিখনের দিকটা দেখলেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসতার বিকাশ 
"fex হয় না। সেই সঙ্গে তার মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক 
দিকগুলির বিকাশের আয়োজনও রাখতে হবে। এইজন্য ডাণ্টন গ্র্যানে নান। 
যৌথ কা্ধাবলীর ব্যবস্থা আছে। যেমন ইংরাজী শেখার সহায়করূপে সাহিত্যসভা, 
বিতর্ক, বক্তৃতা, অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে । সেইরকম 


D 
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ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্তমান রাজনীতি, বিভিন্ন ফুগের আচরণ ও প্রথা প্রভৃতির 
আলোচনা Praja অঙ্গীভূত করা হয়। এই শ্বরনের, যৌথ আলোচনায় যোগ 
দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক efe ও একতাবোধকে পুষ্ট কর! 
হয়। তাছাড়া খেলাধূল/ ব্যায়াম প্রভৃতি যৌথ কার্যাবলীরু সাহায্যেও শিক্ষার্থীদের 
সামাজিক সচেতনতার বিকাশসাধন করা হয়। e 


ডাণ্টন প্ল্যানের গুণাবলী রী 


ডাণ্টন গ্যানটি মূলগতভাবে একটি অতি-গুরুতবপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক তত্বের 


. উপর,প্রতিষঠিত। নেটির নাম হল ব্যক্তিগত বৈষমোর তত্ব (Theory of Indi- 


vidual Diference)! এই.তন্ব অনুযায়ী প্ৰত্যেক শিক্ষার্থীর শেখার নিজস্ব 
ক্ষমতা, রুচি ও পদ্ধতি বাভন্ন। অতএব সনাতনকাল থেকে চলে আসছে যে 
দন্গতভাবে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সেটি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিশেষভাবে 
ক্রীটপূৰ্ণ। একটি শ্রেণী বা ক্লাশে অনেকগুলি শিক্ষার্থীকে একসন্দে রেখে শিক্ষা 
দেওয়ার অর্থ হল যে আমর! ধরে মিচ্ছি যে“তাঁদের নকলের বোঝবার, শেখবার ও 
মনে রাখবার শক্তি সমান৷ কিন্ত এটি যে নিতান্তই ভ্ৰমাত্মক ধারণা সেটি আজ 
বহু পরীক্ষণ-প্রমাণিত নিঃসংশয় সত্য । ব্যক্তির শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে 
তাকে ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব শক্তি, পদ্থা ও পছন্দমত শিখতে দিতে হবে। এই 
মনোবৈজ্ঞানিক সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিং শশতান্দীর শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখী 
করণের (Individualisation) আন্দোলন 1 মারিয়া মন্টেমরি যে এই তন্বের 
ছারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ হল তার ব্যক্তিস্বাতন্্ৰ- fes 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা। আর ডাণ্টন প্ল্যান হল এই তত্বটির পূৰ্ণাঙ্গ বান্তবরূপ | 
এই পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে 
শেখার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। 

ডাণ্টন প্র্যানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা । শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এমন সর্বতোমুখী স্বাধীনতা বোধ করি অন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থায় নেই।' শিক্ষার্থীর ' 
যখন যেমন তার অভিরুচি সেইভাবে পড়াশোন| করতে পাঁরে। fae নির্বাচন, 
পড়ার সময় নির্ধারণ, পদ্ধতির অনুসরণ প্রভৃতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সম্পূৰ্ণ 
নিজের পরিকল্পন1 অন্নসরণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে একথা ভাবলে 
ভুল হবে যে শিক্ষার্থীদের যথেচ্ছাচার করার অধিকার আছে। প্রতিমাসের 


D 


৩০২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মুলতত্ব 
প্রথমেই শিক্ষার্থীকে পুরে! মাসের কাজ সম্পর্কে একট| চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয় 
এবং সেই মাসের মধ্যে তাকে সেই নির্ধারিত কাজ শেষ করতে হয়। এই চুক্তি 
বা কার্ধভার প্রথার ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে. কাজ করার অধিকার 
খাক্ষলেও য়থেচ্ছাচার করার অধিকার থাকে ন| ৷ 
'_ ডাণ্টন প্র্যানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব geena 
যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার অষ্ট। মিস্‌ পার্কহাষ্ট এই বৈশিষ্টাটিকে 
“দৃষ্টিকোণের মনোবিজ্ঞান” (Psychology of a point of view ) বলে «dai 
করেছেন। তীর ভাষায় কোন শিশুই যা সে বোঝে না তা স্বেচ্ছায় করতে চায় 
না। যে কাজ সে বুঝতে পারে তাই সে গ্রহণ করে এবং কাঁজটিকে সম্পন্ন করার 
জন্য সেটিকে সর্ব দিক দিয়ে সে বিচার করে এবং নিজের লক্ষ্যে পৌছবার উপযোগী 
পরিকল্পনা তৈরী করে নেয়। : 

ডাণ্টন aria শিক্ষার্থীকে সর্ববিষয়ে অবাধ স্বাধীনত| দেওয়া হয় বলে শৃঙ্খলা 
রক্ষার সমস্ত! সেখানে থাকেনা । শৃঙ্খলা সেখানে ewe অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা 
নিজেরাই নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খল! বজায় রাখে । তাছাড়৷ কর্মদষ্পাদনের দানি 
শিক্ষার্থীদের উপর দেওয়। থাকার ফলে শৃঙ্খলা স্বতঃগ্রস্থতভাবেই দেখ| ঢেয়। 

এই ।শক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর দেওয়ার ফলে 
শিক্ষার্থীদের আত্মপ্ৰতিষ্ঠার চাহিদ। তৃপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে আত্মপ্রতায় জাগে | 
তাছাড়া তারা স্বাবলম্বী হয় ও দায়িত্বশীল হতে শেখে । 

ভাপ্টন প্র্যানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে বিভিন্ন দলের মধ্যে 
পারস্পরিক আদানপ্রদানের প্রচুর অবকাশ আছে। যেহেতু গতানুগতিক পদ্ধতিতে 
শ্রেণীগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিভাগ করা হয় নি সেহেতু এতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও 
পরিকল্পনাসম্পন্ন বহু বিভিন্ন দলের হৃষ্ট হয়। এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে 
পারম্পরিক মেলামেশা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রচুর ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। একেই ডিউই যৌথ প্রতিক্রিয়া (Group 
interaction) নাম দিয়েছেন। তীর মতে শিক্ষার্থীর সরবাদীন শিক্ষা ও ব্যাপকতা 
নির্ভর করে এই" যৌথ প্রতিক্রিয়ার উপর ৷ 

_ এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে সময়গত অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট 

বিবরণী লিপিবদ্ধ কর! হয় এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ের অগ্রগতি 


সম্পর্কে যে কৌন সময়ের শিক্ষক, পিতামাতা সকলেই নিভুলি ধারণা পেতে 
TITIA | 


o 


উইনেটকা প্ল্যান ৩০৩ 
ডাণ্টন প্ল্যানের অসম্পৃর্ণতা 


ডাণ্টন প্র্যানে এতু অভিনবন্ধ ও গুণাবলী থাকা সবচে এর কতকগুলি গুরুতর ঢ় 
অসম্পূৰ্ণ তার জন্য এটি সবজনগ্রাহ্থ হয়ে ওঠে নি { সেগুলি সংক্ষেপে হল_ o 

প্রথমত, ভাণ্টন প্যানে শিক্ষাব্যবস্থার সনাতন aa আমূল পরিবর্তন করার 
প্রয়োজন হয় । ডেঙ্ক, বেঞ্চ, গ্লাটিফৰ্ম ইত্যাদি সম্বলিত ক্লাশগুলিকে সম্পূৰ্ণ বদলে তার ? 
জায়গার নান| গ্রয়োজনীয় সাজসৱঞ্জামসমন্বিত বিষয় ঘর ব| গবেষণাগার স্থাপন 
করতে হয়। এতে প্রারম্ভিক বায় এত বেশী পড়ে যায় যে সাধারণ" স্কুলের পক্ষে 
প্ল্যানটি গ্রহণ করা সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। তাছাড়! বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এবং 
শিক্ষকেরা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা মনে” করে এত বড় একট। পরিবর্তন 
aeg দিক দিয়ে সহস| গ্রহণ করতে রাজী হন না। এই কারণে ডাণ্টন গ্র্যানের 
গৌলিক eB যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হলেও বাস্তবে খুব কম জায়গাতেই এটিকে রূপ 
দেওয়া হয়েছে। 

* ডাণ্টন প্রযানটি ব্যক্তিগত শিখন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে স'নজিক একত| ৪ সম্প্রীতি বিকাশের অবকাশ খুব কম থাকে I 
শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্থ্য অতিরিক্ত "ats করায় তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্ৰিক্‌তা, 
aM, অহঙ্কার ইত্যাদি অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য দেখ দেয়। বিশেষ করে উন্নত 
শক্তির বলে যে সব ছেলেমেয়েরা কর্মসম্পাদনে অপরকে ছাড়িয়ে SUR তাদের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে উচ্চতাবোধ (sense of superiority) জন্মায় এবং পশ্চাদ্পদদের 
প্রতি অবজ্ঞার ভাব জেগে থাকে । তার ফলে তার! অসামাজিক, আত্মপ্রিয় ও” 
স্বার্থপর হয়ে ওঠে | 

ডাণ্টন acu ব্যবহারিক দিকেরও একটা বড় ত্রুটি আছে। এতে 
শিক্ষার্থীকে তার পছন্দ ও সামথায অনুযায়ী বিষয় পাঠের অধিকার দেওয়া হয় 'বলে 
অনেকক্ষেত্রে দেখ! গেছে যে শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রিয় ও সহজ বিষয়টিতে সে 


অনেক এগিয়েছে কিন্তু তার পক্ষে শক্ত বা অপ্ৰিয় বিষয়টিতে সে পিছিয়ে 


রয়েছে। 
সে বিষয়ে সে উন্নতি করার চেষ্টা করে না । অবশ্য ডাণ্টন প্র্যানে প্রতি মাসের 
সব বিষয়ের কার্থভীর শেষ না করলে পরের মাসের কার্ধভার তাকে দেওয়া হয় না। 
এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে দলগতভাবে শিখন বিশেষভাবে 
প্রয়োজনীয় । ডাণ্টন ic এই সব বিষয়গুলির শিখন ভাল হয় না। উদাহরণ 


এর ফলে সমস্ত বিষয়ে অগ্রগতি সমান হয় না এবং যে বিষয়ে সে দুর্বল 


৩০৪ শিক্ষাবিজ্ঞানের gere 
স্বরূপ প্রকুতিবীক্ষণ (Nature Study), অভিনয়, বিতর্ক, প্রদর্শনী-আয়োজন, 
সমাজ সেবা ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজগুলিতে দলগত অনুপ্ৰেরণ| ও কৰ্মপচে্ট 
একান্তই আবশ্যক। ডাণ্টন siu মাধ্যমে এগুনির সার্থক শিক্ষা হয় না। 
৯ সব শেষে ভাণ্টন প্যান খুব ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর| চলে 
কেননা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাৰ্ধভার অনুসরণ করার মত বিবেচনাশক্তি 
E দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে জাগে না। 
ডাপ্টন প্র্যানে শিক্ষকদের উপর কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী পড়ে। প্রতিটি 
বিষয়ের সময়গতভাবে পাঠবণ্টন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ে অগ্রগতির 
পরিদর্শন ও তার বিবরণী লিপিবদ্ধ করণ, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী 
সাহায্যদান ইত্যাদি বনু দায্নিত্বপূৰ্ণ ও অমবহুল কাজ সম্পন্ন করতে হয় শিক্ষকদের ৷ 
উপসংহারে বলা চলে ভাণ্টন প্্যানের মৌলিক তত্বটি সর্বজনগ্রাহ হলেও 
পরিকল্পনার নানা ব্যবহারিক দোষের জন্য সম্পূর্ণভাবে ডাণ্টনীকরণ সম্ভব নয় এবং 
বর্তমানে পৃথিবীতে তেমন স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। তবে আংশিক ডাল্টনীকরণ 
অর্থাৎ কোন কোন বিশেষ বিষয়ে ডাষ্টনপ্রযানের প্রয়োগ অনেক স্কুলে কর 
হয়েছে। ইংরাজী, অন্ধ, ইতিহাস, zig অর্থনীতি, তর্কবিদ্যা ইত্যাদি 
কতকগুলি বিষয়ে ডাণ্টন প্রথার প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা যে বিশেষভাবে উপকৃত 
হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | 


উইনেটক। প্যান (Winnetka Plan) 


কালটন ওয়াসবার্নের উদ্ভাবিত এই পরিল্পনাটি ডাণ্টন প্ল্যানেরই অনুরূপ | 
এটিও ব্যক্তিগত শিখনের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৯ সালে ওয়াসবান 
TEAS এই পরিকল্পনাটির প্রয়োগ করেন বলে এর নাম দেওয়া হয় 
উইনেটকা প্র্যান। ভাণটন গ্যানের উদ্ভাবক পাৰ্কহাষ্টের মত ওয়াস বার্নও বন্তৃত- 
. পদ্ধতির সাহাম্যে দলগত শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন এবংব্যক্তিগতরুচি ও চাহিদা 
অনুযায়ী শিক্ষাকে yf করে তোলার এই পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করেন । 
এই পরিকল্পনায় পাঠক্রমকে নতুন ভাবে সংগঠিত কর! হয়েছে। সাধারণভাবে 
পাঠকমকে ছুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কে) সাধারণ অত্যাবস্তকীয় অংশ 
(Common essentials) এবং (4) যৌথ কাধাবলী (Group activities) | 


? 


০৬ 


উইনেটকা প্ল্যান Q0 9t 


সাধারণ অত্যাবশ্যকীয়"অংশ বলতে সেই সব জ্ঞান ও কাজকে বোঝায় যেগুলি সকল 
শিক্ষার্থীর কাছে সমানভাবে প্রয়োজন ৷ আর যৌথ কার্ষাবলীর অন্তর্গত হল 
সমাজধর্মী আত্ম-অভিব্যক্তিমূলক এবং ক্থজনমূলুক কাধাৰ্বলী। d 


সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশ ue j 
পাঁঠক্রমের সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশটুকু সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত পন্থায় শেখার 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে । এই অংশের অন্তর্গত বিষয়গুলিকে কতকগুলি ইউনিট বা 
এককে ভাগ কর! হয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিট বু এককের উপর অতি mcs 
কার্ধভারের তালিক। (Assignment sheet), otia তালিকা (Work sheet) 
ক্ৰটিনিৰ্ণয়মুলক অনুশীলন wen (Diagnostic practice sheet) এবং সর্বশেষ 
অভীক্ষা (Final test) তৈরী করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজন্ব সামর্থ্য 
অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট ইউনিট ব| এককের উপর কাজ বরে যায়। যখন গে একটি 
এফক শেষ করে, তখন সে তার কাজের সঙ্গ প্রদত্ত উত্তর "alo মিলিয়ে দেখে । 
যদি দেখে যে সে ঠিক মত করতে পেরেছে তাহলে সে অপর একটিতে হাত দেয়। 
আর যদি দেখে যে এককটি (সে ঠিকমত শেষ করতে পারে নি. তাহলে সে তার 
অসমাপ্ত অংশটুকু শেষ করতে ব| ভুল শোধরাতে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে যখন সে 
একটি এককগুচ্ছ শেষ করে তখন তাকে একটি সর্বশেষ অভীক্ষা দেওয়া হয় এবং 
তারপর অপর একটি নতুন এককগুচ্ছে সে হাত CUI এই এককগুলি 
সম্পন্নের কাজে শিক্ষার্থী সম্পূৰ্ণ নিজম্ রুচি, ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুনরণ করতে পারেন 
ডাণ্টন sra প্রত্যেকটি বিষয়ের মাসিক কার্যভার শেষ না করলে পরের 
মাসের কার্ধভার তাকে দেওয়া হয় না। কিন্ত উইনেটকায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিখন 
প্রচেষ্টায় কোন বাধার cu করা হয় না। এমন হতে পারে যে কোন শিক্ষাৰ্থী 
সে থে শ্রেণীতে পড়ে তার চেয়ে ভূগোলে 93978 তিনমাস, গণিতে gasra 


দু'মাস, ভাষায় এক বংসর একমাস এগিয়ে রয়েছে। 


যৌথ কার্যাবলী 


উইনেটকা সুলগুনিতে সকাল এবং দিপ্রহরের অর্ধেক সময় শিক্ষার্থীরা 
ব্যক্তিগত কাজ সম্পন্ন করায় নিয়োগ করে। বাকী অর্ধেক সময় তাঁরা নানা 
রকমের সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে ব্যয় করে। এই beg কাজগুলোর 


^ 


e 


su - নিক্ষাবিজ্ঞানের gere 


AUG পড়ে সাধারণ আলোচন! খেলাধূল|, বিদ্যালয়-পৰররিশ|গনের জন্য বিভিন্ন 
€ স্সধিবেশন, স্কুলপত্রিকা, ভ্রমণ»গান,-শিল্পকল। এবং এই ধরনের আরও নানাগ্রকারের 
যৌথ অভিজ্ঞত!। এই কাঁগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুদের মধ্যে সামাজিক মনোভাব 
zR, পারস্পরিক নৃহবোগিতা, দলগ্রীতি প্রভৃতি অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক 
বৈশিষ্ট্যওুলি জন্মে থাকে । পরম্পরের সঙ্গে এই নেলামেশার মাধ্যমে তার! 
শেখে তাদের নিজস্ব আগ্রহ ও শক্তিকে অপরের আগ্রহ ও শক্তির সঙ্গে খাপ 
[ইয়ে নিতে এবং নীৰ মূলভীত্তি যে একতাবোধ ও ব্ৰাৰ্থত্যাগ সেই 
মহৎ গুণগুলিতে তারা দীক্ষালাভ ভকরে। 
ভাল্টন প্র্যানে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দিকটির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় 
না, তাদের ব্যক্তিগত বিকাশকেই সেখানে বড় কর| হয়েছে। কিন্তু উইনেটক। 
প্যানে খিক্ষা্ী'দের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকের মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা 
কর! হয়েছে। সেদিক দিয়ে উইনেটকা প্ল্যান ডাণ্টন প্রানের চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণ। 


উইনেটকা প্ল্যানের প্রয়োগ টু 


উইনেটক! প্র্যানের প্রথম "Wale হয় বানান শিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে, 

প্রচলিত দলগত পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতির প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে d 
পরীক্ষা করে দেখা গেল যে স্কুল বধে যতগুলো শব শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে তার 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শব্দ সে স্কুলবৰ্ষের সুরুতেই বানান করতে পারে। প্রচলিত 
পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই দৈনিক একই বানান-শিখনের পাঠ নিতে বাধ্য 
করা হয়। কিন্তু উইনেটকায় ত! কর! হয় ন৷। সেখানে শিক্ষাৰ্থী তার নিজস্ব 
প্রয়োজন অনুযায়ী বানানের পাঠগ্রহণ করে থাকে। স্কুলবধের gS শিক্ষক পরীক্ষা 
করে দেখেন যে এ বর্ষের জন্য নির্ধারিত শকগুলির কোন্‌ কোন্গুলি সে জানে 
না। এইবার গর না জান| শবগুলি তাকে ওঁ বর্ষের মধ্যে শিখে ফেলার ভার 
দেওয়া হয়। দেখা গেছে এ ব্যবস্থায় অনেক উৎসাহী শিক্ষার্থী একবৎসরের জন্য 
নির্ধারিত শব্গুলি একদিনে শেষ করে ফেলেছে। মন্থরগতি শিক্ষার্থীরাও প্রচলিত 
"পদ্ধতির চেফ্লেঞই পদ্ধতিতে অনেক ভাল ফল দেখায় | 

পঠনের ক্ষেত্রেও উইনেটকায় ayaa ব্যক্তিগত শিখনের প্রথার প্রবর্তন করা হয়। 
প্রথমে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে কার কি ধরনের পঠনের 
শক্তি আছে। তারপর গতান্থগতিক সম্মিলিত পঠনের end তুলে দিয়ে ক্লাশে 
প্রত্যেককে আলাদা আলাদ। পড়তে বল! হয়! এর ফলে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীরা 


লাল... সারার 


x 
মরিজন প্ল্যান 20093 
তাদের দৌধক্রটাগুলি গশুধরে নিতে পারে এবং সকলেই নিজের নিজের সামৰ্থ্য 
অনুযায়ী এগোতে পারে । 3 মৃ 
বানান-শিখন ও পঠন থেকে উইনেটকার “পরিকল্পনা ক্রমশ গণিত, ভাষা, 
ইতিহাস এবং ভূগোল শিখনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। ০ o 


মরিসন প্ল্যান (Morrison Plan) M 


০ 


০ 

চিকাগে| বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এচ. সি. মরিসন ((H. C. Morrison) 
এই পরিকল্পনাটির উদ্ভাবক ডা্টন প্ল্যান ও উইনেটক। প্্যানের মৃত ব্যক্তিমুখা 
শিখনের নীতির উপর এই পরিবল্পনাটিও প্রতিষ্টিত। পদ্ধতির দিক দিয়েও এ 
প্ল্যান ছুটির মত এই প্র্যানেও এককবিভাজন ও কার্ধ-ভার বন্টন (Unit division 
and assignment) পদ্ধতিটি গ্রহ্ণ.করা zug! অর্থাৎ এতেও পঠনীয় বিষয়- 
গুলিকে কতকগুলি ইউনিট বা এককে বিভক্ত করে সেগুলি শিক্ষার্থী দিগকে পাঠ্যরপে 


দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে | 


তৰে এই গ্যানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এতে শ্রেণীপ্রথ। বজায় রাখা 
হয়েছে। ডাণ্টন SU ও উইনেটকা প্যানে যেমন গতানুগতিক শ্ৰেণী বা ক্লাস- 
গুলিকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ব্যক্তিমুখী শিখনপ্রথা ( প্রথমটিতে সম্পূর্ণভাবে, 
দ্বিতীয়টিতে আংশিকভাবে ) প্রচলিত করা হয়েছে, মরিসন প্ল্যানে তা করা হয় না । 
এতে সনাতন ক্লাসকে বজায় রেখে সেখানেই ব্যক্তিমুখী শিখনের পদ্ধতির প্রয়োগ 
কর! হয়ে থাকে | মরিসন প্ল্যানে অত পদ্ধতিটি নিম্নূপ_ 

প্রথমে শিখনের একক (learning unit) তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলিকে এককে ভাগ করতে হবে। তারপর নীচের নোপানগুলি পর পর 
অনুসরণ করতে হবে । 

(ক) প্রাক্‌-পরীক্ষণ (6:5-[698__ পড়ানোর আগে শিক্ষার্থীকে একবার পরীক্ষা 
করে দেখা হবে l (a) শিক্ষণ (5901১)_-তাঁর পর তাকে পড়ানো! হবে ৷ (গ) ফল 


৩০৮ শিক্ষাবিজ্ঞানের PO 


পরীক্ষণ (Test the result) এইবার কি রকম শিখন তাঁর পরীক্ষা কর| হবে 
(ঘ) ব্যবস্থ। অবলম্বন (Adopt procedure)—(«4[a মধ্যে যে সব দেযক্ৰটি ও 
অসম্পূরণতা ধরা পড়বে সেগুলি দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, অবলম্বন কর। হবে। 
(5) পুনরায় শিক্ষণ (062) আবার শেখান হবে এবং (s) পুনরায় পরীক্ষণ 
- (Test ৪1০)-_সর্বণের্ষে আর একবার তার শেখার পরীক্ষা করা হবে। যতক্ষণ 
না শিক্ষার্থীর ভাল করে শেখা শেষ হয় ততক্ষণ এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে হবে | 
মরিসন প্যানে ক্লাশ বজায় রাখা হয় বলে ডাণ্টন বা উইনেটকা প্র্যানের মতএখানে 
প্রত্যেক শিক্ষাথী স্বত্বভাবে শি্ষালাভের সুযোগ পায় adi এখানে শিক্ষণ দেওয় 
হয় দলগত ভিত্তিতেই । সেজন্ উন্নতবুদ্ধি বা নিয়বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য স্বত্ত 
ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে' ওঠে। তৰে anaia গুণের মধ্যে হল এটি অতি 
সহজ এবং যে কোন শ্রেণীতে যে কোন বিষয়ের উপর যে কোন শিক্ষক প্রয়োগ 


করতে পারেন। তাছাড়া এতে স্কুলের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ-ভিত্তিক কাঠামোটি 
বলাতে হয় ন! বলে সাধারণ স্কুল পরিচালকদের এটি গ্রহণে কোন আপতি | 
দ্বিধা থাকে না। 2 


শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখীকরণের (Tridividualisation ) আধুনিক আন্দোলন 
থেকেই জন্ম নিয়েছে এককভিত্তিক পাঠ-বণ্টন পরিকল্পনা (Unit assignment 
Phans| এই পাঠএকক বা ইউনিটকে কতকগুলি সম্পর্কবিহীন ও বিচ্িনন 
অংগ বলে ভাবলে ভুল হবে। এগুলি পাঠ্য বিষয়ের অংশ হলেও এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
গভিজ্ঞতাবিশেষ ৷ বিলেট (Billet) ইউনিটের fami সংজ্ঞা দিয়েছেন। ইউনিট 
হল একটি ধারণা, মনোভাব, রসগ্রহণ, গান বা কৌশল যেটি শিক্ষার্থীকে আয়ত 
করতে হবে এবং যেটি শিক্ষার্থীর চিন্তা বা অন্য কোন আচরণের মধ্যে বাঞ্চিত 
পন্মিবতন আনবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ইউনিট বা পাঠ-একক মাত্রেই হল 
সুপরিকল্পিত ও স্থনিৰ্দিষ্ট অর্জনীয় অভিজ্ঞতাবিশেষ। 

ডাণ্টন প্ল্যান, উইনেটকা প্যান ও মরিসন প্র্যান__এই তিনটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা- 
পরিকল্পনায় একক-ভিত্তিক পাঠবণ্টনের পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়েছে | 


ডেক্রলি পদ্ধতি (Decroly Method) 


বেলজিয়ামের স্থবিখ্যাত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌ অভাইভ ডেক্রলি ( Ovide 


—— e À 


১৪ 
. 


X 
ডেক্রলি পদ্ধতি ৩০৯ 


Decroly) একটি ‘নিজস্ব স্বতন্ত্ৰ শিক্ষণ-পদ্ধত্রি উদ্ভাবন করেন। এইটি 
ডেক্রলি পদ্ধতি নামে খ্যাত৷ : ড় 
ডেক্কলি প্রথম জীৱনে মণ্টেনীরির মত চিকিংসক ছিলেন এবং TEIRA মতই 
মানসিক বিকারগ্রস্তদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন! ১৪০৭ সালে তিমি 
আন্তর্জাতিক" খ্যাতিসম্পন্ন সুপ্ৰসিদ্ধ একোলে দ্য লামিটেজ (Ecole de. 
Lermitage) স্থাপন করেন । মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলটি সুরু 
হলেও ধীরে ধীরে স্কুলটি বড় হতে থাকে এবং ১৯৩২ সালে ডেক্রুলির্‌ মৃত্যুর সময় 
প্ৰায় দুশ পঞ্চাশ জন ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ত 
ডেক্রলির শিক্ষাপদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এতে শিক্ষার্থীর বাস্তব 
অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর শিক্ষা হবে 
অভিজ্ঞতাভিত্তিক বাস্তব জীবনের CU ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত | তীর শিক্ষাতত্বের 
মূল কথ! হল জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা ( Education 
for life by living) তার মতে সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে নীচের এই 


পঁ৷চটি নীতির উপর-_ 
(ক) শিশু হল সজীব প্রাণী এবং তাকে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে 
গড়ে তুলতে হবে। । ৷ 
(4) শিশু হল সজীব ্রবর্ধগান একটি সত্তা। প্রতি মুহূর্তেই সে বাড়ছে ! 
প্রতি বয়সেই সে বিভিনন। 


: (গ) একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। 
(ঘ) বিভিন্ন বয়সে শিশুর মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন আগ্রহ দেখা দেয়। এই 
| আগ্রহগুনিই শিশুর মানসিক কাজকে নিয়ন্ত্ৰিত করে। 

(e) শিশুর আচরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচরণ হল সঞ্চালনমূলক 
আচরণ। এগুলি যদি বুদ্ধির ছারা ঠিকমত পরিচালিত হয় তাহলে শিশুর সব 
কাজের সঙ্গেই এগুলি সংযুক্ত হয়ে ঘায়। e i 

ওপরের পাঁচটি নীতিই হল ডেন্রসি-পদ্ধতির মূল কথা। তার মতে 
এত্যেক আদর্শ বিদ্যালয়েই নীচের বৈশিষ্ট্গুলি থাকবে ৷ 

বিদ্যালয়টি স্বাভাবিক পরিবেশে স্থাপিত হবে। শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 
সঙ্গে যেন পরিবেশের বাস্তব সংযোগ থাকে | 


os শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলত | 

বিদ্যালয় যেন বৃহদায়তন না হয়। সেখানে ছেলেমেয়েদের সহপাঠের 
= (Co-education ) ব্যবস্থা থ'কবে। বড় বড় স্কুলে দশ-বার বছর বয়স পযন্ত 
এবং ছোট ছোট স্কুলে আরও বেশী বয়স পর্যন্ত সহপাঠ-প্রথা থাকা উচিত। 


^ বিদ্যালয়ের ঘরঞুলি গতানুগতিক শ্রেণী বা ক্লাসের মত হবে না । সেগুলি ' 

_ গবেষণাগার বা কর্মশালা হবে। সক্ৰিয়ত| হবে এই ঘরগুলির প্রধান ধৰ্ম। আর 
সেইজন্য ঘরগুলিতে থাকবে কাজ করার উপকরণ--টেবল, বেঞ্চ, আলো, জলের 
কল, কৃত্রিম উপায়ে তাপস্থষ্টি এবং আলোকনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। 


গতানুগতিক শিক্ষকদের জায়গায় থাকবেন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের! । ধীমান 
কল্পনাসম্পন্ন ও উদ্মশীল ব্যক্তিয়| নেবেন শিক্ষকতার ভার। তাঁর| শিক্ষার্থীদের 
ভালবাসবেন এবং তাদের ভাল করে জানতে চেষ্ট করবেন। ৷ 


শিক্ষার্থীর পিতামাতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক হবে ঘনিঠ | কেবলমাত্র 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাথটিত সমস্ত নিয়েই বে SICH সঙ্গে আলোচনা হবে তা নয়, সমগ্ৰ 
বিগ্ভালয়ের লক্ষ্য, পরিকল্পনা, পন্থা ও পদ্ধতির সঞ্লেও তাদের পরিচিত করতে 
হবে। 


বিদ্যালয়ে যে দলগুলি তৈরী কর। হবে সেগুলি যতদুর সম্ভব যেন সমজাতীয় হয়। 
দলগত এবং সন্মিলিত কাজের পরিমাণ যত বাড়ান যায় ততই ভাল, কেননা এই 
ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে সহযোগিতা ও এক্য এসে থাকে। 


ত| বলে ব্যক্তিগত কাজকে অবহেল। করার কখ| ডেক্রলি বলেন Ó 
ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীর নিজস্ব সম্ভাবনা ও স্থজনীশক্তি বিকাশলাভ 
করতে পারে। 


ডেক্রলির শিক্ষাপদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল তীর পরিকল্পিত ‘আগ্রহের 
কেন্দ্র (Centre of interest ) | ডেক্রলির মতে শিক্ষাকে পূৰ্ণভাবে 
শিশুর aiia উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গতানুগতিক বিষয়বস্তুপ্ুলি 
মুখস্থ এবং আবৃত্তি করার পদ্ধতির পরিবর্তে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ যেযে 
বিষয়ের Cr সংযুক্ত সেই সেই বিষয়গুলিকে CA করে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করাই 
হল মনোবিজ্ঞানসন্মত পদ্থ৷। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ডেক্রনি শিক্ষার্থীর 
কতকগুলি আগ্রহের কেন্দ্রের পরিকল্পনা করেছেন। এই আগ্রহের কেন্রগুলির 


ag উপর ভার থা 


ত. 


N পরি —— K 
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সাহায্যে শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে তার শিক্ষকে সুংবদ্ধ করা হয় এবং তার ৭৩ 


প্ৰকৃত আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা করা হয়। ডেক্রুলি শিশুর চাহিদাকে চার শ্ৰেণী:- 
ভাগ করেছেন up (১) খাদ্যের চাহিদা, (২) শীত, তাপ এবং আমাদের 
জীবনযাত্রায় তাদের প্রভাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রামের চাহিদা, 
(৩) আমাদের শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষার চাহি" এবং (8) কাজ করার চাহিদা! ৷ 


এই প্রত্যেকটি চাহিদাকে ভিত্তি করে একটি করে আগ্রহের কেন্ত তৈরী 
করা হয় এবং এক একটি কেন্দ্রের উপর পুরো AE শিশুর শিক্ষা চলে। 
ফলে চার বৎনরে চার রকমের চাহিদার উপর শিক্ষা গ্রহণ শেষ হয়। এই আগ্রহের 
কেন্জগুলিতে বহু বিভিন্নধ্মী সমস্তা নিয়ে শিশুর শিক্ষা চলে এবং তার ফলে 
ভাষী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি,বহু বিভিন্ন বিষয়ে সে প্রচুর জ্ঞান অর্জন 


করে। 


* ডেক্রলির বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর নানা রকম ব্যবহারিক কাঁজ করার স্থযোগ 
পেত। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালন! থেকে সুরু করে ঘরদোর পরিষ্কার 
করা, সাজসরধাম সাজান সবই, ছেলেমেয়েরা করত। একদলের উপর ভার ছিল 
সুলটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। স্কুলের অধিবেশন ও সম্মেলন প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান করার ভার দেওয়া হত একজন বিনোদন আধিকারিকের 
( Entertainment officer) হাতে | অনেক ছেলে মেয়ে আবার কাজ করত 
বাগানে । প্রতিদিন সকালে সব চেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা টেবিল-চেয়ার সাজাতু। 
আবার কোন কোন ছেলেমেয়ের দল স্কুলের পোষা জন্তদের দেখাশোন। করত 
আর তাদের বাচ্চাদের বাইরে বিক্রী করত। বড় বড় ছেলেমেয়েরা মুরগী পৌষার 
ভার নিত আর তাদের ভিন, বাচ্চা বাজারে বেচত। বড় বড় ছেলেমেয়েদের দলের 
কত বিদ্যালয়ের সাধারণ পরিচালনার l 


qued মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য তাদের সহপাঠীদের কাছে 


বক্তৃতা দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীর নিজেরাই বন্তৃত৷ বিষয়বস্তু ঠিক 


করত। সাধারণত তাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু থেকেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু 


নির্বাচিত হত। 
পিতামাতাদের মধ্যে সম্পৰ্বটি ঘনিষ্ঠ করে তোলা ভেক্রুলির 


ə 


বিদ্যালয় এবং 


৩১২ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 


পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। বস্তুত ডেব্ৰুলির স্কুলের প্রতি পিতামাতারা এতই 
আক্ষ্ট হয়েছিলেন যে ১৯২৬ সালে একটি পিতামাতাদের সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল 
এবং সঙ্বটির উদ্দেশ্য ছিল ডেক্রলির কাজে সাঁর্থন জানান এবং যাতে অন্তান্য 
স্থান ডেক্রলির আদর্শে আরও স্কুল স্থাপিত হয় তার জন্য সাহায্য করা । 


ডেক্রলির স্কুলে সকালে হত লেখাপড়া বানান শেখা এবং অস্কের iud 
এগুলি অবশ্য সুরু কর! হত খেলার মধ্যে দিয়ে। বাকী সকালটা নীনা রকম 
অন্ুশীলনমূলক কাজে ব্যয়িত হত, | পৰ্যবেক্ষণ, তুলনাকরণ, অঙ্কন, সঙ্গীত এবং 
নানা রকম খেলাধূলাই এই সময়ের প্রধান কাঙ্গ ছিল। 


দুপুরবেলা হত হাতের কাজ এবং বিদেশী ভাষা শেখা। কোন কোন সকালে . 
আবার বিশেষ ভ্রমণের ব্যবস্থা কর| হত। নানা স্থান দেখতে যাওয়া ছিল ভ্রমণের 
মূল উদেশ্ত। কখনও কখনও তারা কোন কারখান। বা যাদুঘর দেখতে যেত। 
আবার কখনও ছেলেমেয়ের! মাছ ধরতে যেত আবার কখনও প্রজাপতি ইত্যাচি 
ধরতে বেরোতদঞ্চয়ের জন্য | 


x 


বুনিয়াদী শিক্ষ। (Basic Education) 


বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক হলেন গান্ধিজী । এটিকে তীর দেশবাসীর নিকট 
তীর সর্বশেষ ও rcd দান বলে বর্ণনা কর| হয়। ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতে 
প্রচলিত শিক্ষাবযবস্থায় চরম দৈত্য ও ব্যর্থতা তাকে এই নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাটি 
উদ্ভাবন করতে অনুপ্ৰাণিত করে। ১৯৩৭ সালে হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধে তিনি প্রথম এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটির একটি পরিবন্নন| উপস্থাপিত করেন। 
১৯৩৭ সালে ওয়ার্দায় একটি শিক্ষাসম্মেলনে এই পরিকল্পনাটি প্রথম গৃহীত হয়; 
Cr এটি ext পরিকল্পনা (Wardha Scheme) নামে পরিচিত। 


পরাধীন ভারতে এই শিক্ষাপরিকল্পনাটির নানা কারণে তেমন প্রসারলাভ 
ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক স্তরের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছেন এবং. 


t 


প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে । 


বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন ও পাঠক্রম ৩১৩ 


প্রচলিত গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্থানে যাতে এই নতুন শিক্ষা- 
ব্যবস্থাটি গৃহীত হয়, তার wd নানারূপ ব্যবস্থ। অবলম্বন um । তাছাড়া 
বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়ে নানারূপ পরীক্ষণ ও পর্যবে * 
কর| হচ্ছে ‘ এবং বহুদিক দিয়ে এর সংগঠন ও পদ্ধতিতে নান| পরিবর্তন ও EUM 
সাধন কর! হয়েছে d 


বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন ও পাঠক্রম 


০ 
E 
বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে ৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে 
বোঝায়। ১৯৪৯ সালে জাকীর হোসেন কমিটি এর প্রথম পাঠক্রম তৈরী করেন । 
প্র এই পাঠক্রমটির প্রয়োজনমত, নান| পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবতিত 
পাঁটক্রমের বর্তমানে গৃহীত বূপটির একটি সংক্ষিপ্ত ada নীচে দেওয়া হল । 


(১) পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থাকর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য "মতি 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান অভ্যাস এবং কৌশলসমূহ d T De 


(২) নাগরিকতার শিক্ষা-ব্যবহারিক এবং তত্বমূলক__গৃহে, বিদ্যালয়ে, 


গ্রামে, শহরে এবং সারা বিশ্বে। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞানঃ 


সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থ বিজ্ঞানের পাঠ। 


(৩) «i9, বস্ত্ৰ, আশ্রয় ইত্যাদিতে স্বযংসম্পূ্ণতার ক্ষমতা অৰ্জন I 

(৪) থে কোন একটি বুনিয়াদী শিল্প-_কুষি এবং উদ্যান গঠন, স্থতো কাট| 
এবং বয়ন, কাঠশিল্প, গৃহনিৰ্মাণ-এবং গৃহ সংস্কার । pem 

(«) সাধারণ বিজ্ঞান এবং গণিত। _ 

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক পরিকল্পনার ইংরেজী শিক্ষাকে একেবারেই বাদ 
দেওয়া হয়েছিল, পরে ab শ্রেণীতে ইংরেজীকে একটি বিকল্প বিষয়র্যপ নেবার 
বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর থেকে পাশ করে অন্যান্য শিক্ষায়তন- 
বশ করতে হলে ইংরেজীর জ্ঞান অপরিহাধ বলেই এই ব্যবস্থা কথা 


গুলিতে প্র 
হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় হিন্দী একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয় । 


g 
০ 


es ` শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব 
বুনিয়াদী শিক্ষার um হয় *.বসর AJA থেকে এবং ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত । 
এর পূর্বের স্তরকে বল! হয় পূৰ্ব বুনিয়াদী স্তর, অৰ্থাৎ ৭ বরের কম বয়স্ক em 
মেয়েদের শিক্ষার স্তর। আর এর পরের স্তরকে বলা হয় উত্তর বুনিয়াদী ez, অর্থাৎ 
০১৪ বৎসর উপরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্তর। এই তিন স্তরের শিক্ষার সঙ্গে প্রা 
বয়ন্ধদের শিক্ষার স্তর যোগ করলে ব্যক্তির সারা জীবনের শিক্ষাই এই নতুন 
পরিকল্পনার অন্ততক্তি হচ্ছে। নকল মানুষের সকল স্তরের শিক্ষার এই নতুন 

পরিকল্পনার নামি দেওয়া হয়েছে নই তালিম বা নতুন শিক্ষ।। 


বুনিরাদী শিক্ষাস্তরকেও অনেক জায়গায় ছুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে : 
নিয়বুনিষাদী ভ্তর_-৬ বৎসর বয়ন থেকে ১১ বৎসর এবং উচ্চ বুনিয়াদী স্তর--১১ ' 
বৎসর বয়স থেকে ১৪ বদর বয়স পরস্ত। এই বিভাগ অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা- 
ব্যবস্থা হল মোট আটবৎসর ব্যাপী । অনেক বুনিয়াদী শিক্ষাবিদ বুনিয়াদী শিক্ষ|- 
বাবস্থাকে এই ভাবে বিভক্ত করার বিরোধী ৷, তদের মতে এতে বুনিয়াদী শিক্ষার 
অবিভাজ্যত| ও সমগ্ৰত| নষ্ট হয়ে যার। 


বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি 


বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম অভিনবন্ধ হল এর কর্মভিত্তিক পাঠহুচী। 
শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে একটি শিল্প (556) শিক্ষার্থীরা সেই শিল্পটি সম্পাদনের 
মাধ্যমেই অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলি শিখবে। এই শিখনের পদ্ধতির নাম হল 
WW (correlation) পদ্ধতি | উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক স্থতো কাটা 
ও বয়ন হল কেন্দ্রীয় শিল্প। শিক্ষার্থীদের এই শিল্পটি সম্পাদন করতে নানা রকম 
কাঁজ করতে হয়; যেমন, জমিকে চাষের উপযোগী করে তৈরী করা, তুলোর বীজ 
“ বপন করা, তুলো কেটে স্থতো তৈরী করা, সেই সুতো রঙ করা, rs qui 
থেকে কাপড় বোনা, নানা রকম নক্সা করা ইত্যাদি। এখন এই কাজগুলি করার 
সময় শিক্ষার্থীর প্রাসঙ্দিকভাবে নানা জ্ঞান অর্জন করে। তার! জমি চাষ করার 
সময় শেখে মাটির প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের মাটির ধৰ্ম, কোন্‌ মাটিতে কি ধরনের 
জিনিস জন্মায় এককথায় ভূবিদ্যা (Geology) ও ভূগোলের (Geography) 


y 
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নানা প্রয়োজনীয় তথ্য । তেমনই যখন তারা তুলোর গাছ চাষ করে তার! 
সাক্ষাৎ্ভাবে গাছ, পাতা, ফুল ইত্যাদি সংক্রান্ত বহুব্ধি জ্ঞান অর্জন করে, এক 
কথায় তাদের effigie (Botany) পড়া হর । তারপর যখন তারা কাপড় তৈরী 
করে তখন তারা শেখে মানুষের পরিধেয়ের বিভিন্ন যুগের মধ্যে ক্ৰমবিবৰ্তনের 
ইতিবৃত্ব। সেই সঙ্গে তারা জানতে পারে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের পোষাকের- 
বিভিন্নতা ও বৈচিত্র, পোষাকের সঙ্গে মানুষের সভ্যত| ও শিক্ষার কতটুকু সম্পর্ক 
_ এককথায় তাদের পড়তে হয় ইতিহাস, সমাজতত্ব (Sociology) এমন কি 
মনোবিজ্ঞানেরও কিছুটা । কাপড়ের নক্সা তৈরী করার সময় শিক্ষার্থীরা পরিচিত 
হয় অঙ্কনশিল্লের mori সেই সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণে তাদের সৌন্দর্যবোধের 
-অনুশীলন হয়। কত তুলোয় কত zol হল, কত ্থতৌয় কট| কাপড় হয় 
ইত্যাদি নিৰ্ণয় করবার সময় তাদের প্রচুর গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করতে 
হয়। তার ফলে তাদের শেখা হল গণিত। আর ভাষার শিক্ষা এই সবরকম 
জ্ঞান অজনের মধ্যে দিয়েই হয়ে থাকে ৷ - 
" এই ভাবে একটি কেন্দ্রীয় শিল্প সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাৰ্থী ভাষা, গণিত 
থেকে সুরু করে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থ নীতি প্রভৃতি সমস্ত পঠনীয় 
বিষয়গুলি সমন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলীভ করে থাকে | ও 


তত্ত্বের দিক দিয়ে এই পরিকল্পনাটি যথেষ্ট প্রশংসনীয় হলেও: বাস্তবে শিক্ষকেরা 
এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে বেশ অস্তুবিধা অস্থভব করতে লাগলেন। তীরা 
দেখলেন যে একটিমাত্র কেন্দ্ৰীয় শিল্পের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পাঠ্যবিবগুলি পড়ান 
যায় না এবং গেলেও তাদের নির্ধারিত পাঠক্রমটি শেষ করা যায় না। যেমন 
বয়ন শিল্পের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি শেখান গেলেও 
পুরো ইতিহাসের পাঠক্রমটি কোনক্রমেই নিছক অন্ুবন্ধের সাহায্যে শেষ করা 
যায় না। মাঝে মাঝে বহু ফাক থেকে যায় এবং তার ফলে সমস্ত পড়াটাই 
অসংলগ়, বিচ্ছিন্ন:ও অসম্পূৰ্ণ হয়ে দীড়ায়। সেইজন্য বৰ্তমানে কেবলমাত্র কেন্দ্ৰীয় 
শিল্পটিতে wwe প্রণালীকে সীমাবদ্ধ না রেখে শিশুর শারীরিক ও সামাজিক 
পরিবেশকেও অন্বন্ধের কেন্দ্রে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে। এর ফলে 


অনুবন্ধ হুষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। 
কিন্তু ত! সত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হবার পথে 
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একটা বড় বাধা থেকে যাচ্ছে । * সেটি হল এর শিল্প-কেন্দ্রিকতা । একটি শিল্পবে 
শিক্ষার কেন্দ্রক্ূপে গ্রহণ ক্রার মূলে গান্ধিজীর দুটি, উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম শিশু 
শিক্ষাকে এর দ্বারা কর্মভিত্তিক করে তোলা হবে, দ্বিতীয়, কোন শিল্পে দক্ষতা লাভ 
করলে শিও নানা বস্তু P বা উৎপাদন করতে শিখবে,এমন কি ভবিষ্যতে 3 শিল্পকে 
সে তার qfi (vocation) বলে গ্রহণ করতে পারবে | গান্ধিজী যে সময়ে এই 
শিক্ষাব্যবস্থাটির পরিকল্পন| করেন সে সময় ভারতে প্র'থমিক শিক্ষার কোন 
ব্যবস্থাই ছিল al, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথ! দূরে থাকুক। গাদ্ধিজী ভাবলেন যে 
শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের yel করলে শিল্পটি থেকে উৎপন্ন বস্তু বিক্রী করে 
শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ কর! যাবে এবং শিশুরাও ভবিষ্যতের জন্য একটি বৃত্তি শিখতে 
পারবে এইভাবে তিনি শিক্ষাকে que 
দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্ৰী করে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেবার 
ইতিপূর্বে সকলেই অবাস্তব ও আদৰ্শ বিরোধী 
প্রথম থেকেই এই বৈশিষ্টাটি পরিত্যক্ত হয়েছে 
পরিকল্পনাটি প্রগতিশীল হলেও একটিমা! 


পরিকল্পনাটিকে 
বলে সমালোচন। করেছেন এবং 
| শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষ। দেবার 
a শিল্পে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য 
নানা দিক দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য এর দ্বারা ব্যাহত হয়ে থাকে । প্রথমত ওঁ কেন্দ্ৰীয় 
শিল্পট শিক্ষার্থীর কাছে সব সময়েই আকৰ্ষণীয় না হতে পারে। মনে রাখতে হবে 
যে বিশেষ কোন শিল্পে শিক্ষার্থীকে পারদশিতা লাভ করানই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য 
নয়, এ শিল্পসংযিষ্ট নানা কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর দেহ-মনের সর্বাঙ্গাণ গঠন 
আনাই প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব দেখতে হবে যে শিল্পটির প্রতি যেন শিক্ষার্থীর 
নাগ্রহ সব সময় সঙ্গীব থাকে। দ্বিতীয়ত যে সব শিল্প বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার 
অস্তভূক্ত করা হয় তার অধিকাংশ গ্রামে প্রচলিত ৷ যান্ত্ৰিক শিল্পে উন্নত 
শহরাঞ্চলে এ সব শিল্পের কোন সমাদর নেই। ফলে শহরবাসী পিতামাতার 
ছেলেমেয়েদের এ সব গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চান না। তৃতীয়ত, 
এমন অনেক পিতামাতা আছেন ধীর! ছেলেমেয়েদের শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা 


দেওয়ারই পক্ষপাতী নন ৷ তাছাড়া বহু শিক্ষাবিদেরই এই মতযে একটিমাত্র শিল্পের 
₹ মধ্যে দিয়ে শিশুর sd শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যে কোন শিল্পেরই সংশ্লিষ্ট 
কাজের বিভিন্নত| ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে সীষাবদ্ধ। এ সীমাবদ্ধ কাজের মধ্যে 
দিয়ে শিক্ষাও হয়ে উঠবে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীৰ্ণ ৷ 


আধুনিক শিক্ষাবিদের! এবং আমাদের দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদী শিক্ষায় 


কে স্বত্নংনিৰ্ভর করতে চেয়েছিলেন | শিক্ষার্থীদের - 


০০০ 


শিল্প-কেক্দ্রিক থেকে কৰ্ম-কেন্দ্ৰিকু 


যৌথ কাৰ্যস্থচী ও চরিত্রগঠন "T 


এই অসম্পূর্তা উপলব্ধি করেন। বস্তুত এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার 
আমাদের দেশে এত মন্থর! ফলে সাম্প্রতিক «ica বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে 
কতকগুলি অতিপ্ৰয়জনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে | e 
প্রথমত, কেন্দ্রীয় শিল্পকে আর গ্রামীণ শিল্পে সীমাবদ্ধ ন্নাথ| হচ্ছে নাঁ। বিভিন্ন 
যান্ত্রিক শিল্পকে কেন্দ্রীয় PARA ব্যবহার করারও ব্যবস্থা হচ্ছে |! এর ফলে 
শহরাঞ্চলের পিতামাতাদের বুনিয়াদী শিক্ষার উপর বিতৃষ্ণা থাকবে ন| ৷ 


4 
e 


দ্বিতীয় পরিবর্তনটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন কোন না কোন শিল্পকেই 
বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে রাখা হত এবং তার মধ্যে দিয়েই অন্তান্ত বিষয়গুলি শেখান 
হৃত। কিন্তু বর্তমানে শিল্প ছাড়াও অন্যান্য ধরনের সক্রিয়তাকে শিক্ষণের কেন্দ্ররূপে 
ধরা হয় এবং তার মধ্যে দিয়ে বিচ্লিন্ন বিষয়গুলি শেখান হয়। এই :কেন্দ্রীয় কর্মটি 
বেশ ব্যাপক ধরনের নেওয়| হয় এবং তার ফলে অঙ্ক্বন্ধ তৈরী করাও যেমন সহজ 
হয়ে ওঠে তেষনই বিভিন্ন বিষয়গুলির সুক্ষ্ম ও জটিল অংশগুলি শেথাবার অবকাশ 
পাওয়া যায়। এই ধরনের সক্রিয়তা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা", যে অনেক বেশী 
কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । উদাহরণস্বরূপ 'গ্রাম-পরিদর্শন'কে কেন্দ্ৰীয় 
কর্ণরূপে গ্রহণ করে অনুবন্ধের- সাহায্যে ভাষা, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, 
ইতিহাস ইত্যাদি শেখানো চলতে পারে। যেমন গ্রামটির পুরোনো ইতিহাস 
আলোচনা, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলির ইতিহাস সংগ্রহ, জনসংখ্যা, অধিবাসীদের 
ধর্ম, বৃত্তি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মাধামে শিক্ষার্থীকে ভাষা শেখানো চলতে পারে; 
সেই সঙ্গে ইতিহাসের পড়াও বেশ ভালোভাবে হয়ে যাবে । গ্রামের উৎপন্ন শস্য 
ফল, মূল অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানী, আমদানী, পথঘাটের বিবরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের 
মধ্যে দিয়ে ভূগোল পড়ানে| হবে । তেমনি গ্রামবাসীদের স্বাস্থা, চাকংসার ব্যবস্থা 
রোগ ও রোগের কারণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
শিক্ষার্থীর স্বাস্থাতত্বও পড়া হয়ে বাবে। তেমনি আবার গ্রামের কত ছেলে স্কুলে পড়ে, 
কত ছেলে পড়ে না, কত লোক নিরক্ষর, মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা, গ্রামপঞ্চায়েছের 
গঠন ও কার্য প্রভৃতির বিবরণী সংগ্রহ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
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X, জান অর্জন করা হকে। আবার গ্রামের মেটি ভূখণ্ডের পরিমাণ, 
Gema গণনা, নারীপুরুষের অনুপাত fada, afg py উৎপাদনের হিসাব, 
কষকদেয জমির পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের গণিত শেখাও 
হবে d 

ওপরের উদাহরণ থেকে এ 
সক্ৰিরত| ব| কর্মকে যদি অনু 
অপেক্ষাকৃত অনেক zen 
একটি খি 


সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই ধরনের ব্যাপকধর্মী কোন 
বন্ধের কেন্দ্রূপে ধরে নেওয়| হয় তাহলে শিক্ষা 
চিত্তাকৰ্ষক ও আয়াসহীন হয়ে উঠতে পারে। কেবলমাত্র 
কে শিক্ষণের কেন্দ্ররূপে ধরে নেওয়ার চেয়ে এই ধরনের সক্রিয়তাকে 
RTR কেন্্রূপ করা যে অনেক কার্ধকরী, মে বিষয়ে সন্দেহ নেই | 


এই ধরনের পরিবতিত বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনাকে আর শিল্পকেন্দিক শিক্ষা 
(eraft-centred) বলা চলে না। এটিকে আমরা কর্মকেন্দ্রিক তি 
centred) বুনিয়াদী শিক্ষা নাম দিতে পারি; পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে বুনিয়াদ] 
শিক্ষাকে এই পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। y 
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যৌথ কার্যসূচী,ও চরিত্রগঠন 
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বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় যৌথ কর্মসুচী ও ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ গঠনের উপরে বিশেষ 

জোর দেওয়া হয়। পাঠক্ৰমের অন্তর্গত সমস্ত কার্ধাবলীই সম্মিলিতভাবে করার 

’ সহযোগিত। ও স্বাৰ্থত্যাগ প্রভৃতি অবশ্য 

প্রয়োজনীয় গুণাবলী জন্মলাভ করে থাকে | গান্ধিজী নিজে আদৰ্শবাদী ছিলেন। 

বি "T ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের পক্ষে 

* হবে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য? সত্যবাদিতা, 

স্বাবলম্বন, আত্মসংঘম, মিতাচার ইত্যাদি বৃতিগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিলাভ 

করে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাগুলিকে সেইমত নিয়ন্ত্রিত করা 
হয়। স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরত৷ ও সরলজীবনযা' 


| পনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হরে থাকে। নিজেদের জলভৌলা, কাপড় ধোয়া, ঘরদোর পিটার রাখা, স্কুলঘর 
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বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার দোষ ৩১৯ 
পথঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতি সম্ত.“কাজই শিক্ষার্থীদের করতে হয়। 
নিজেদের বৌডিং চালান, স্বাস্থারক্ষার ব্যবস্থাদ্ৰি অবলর্থন করা, বাগান তৈত্রী করা, 
তরিতরকারী, ফলমূল উৎপাদন করা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের*মধ্যে বিয়ে 
শিক্ষার্থীর শ্রমের মূল্য যেমন শেখে তেমনই শেখে পারস্পরিক সহষোগিত৷ ৪ 
নমাজবদ্ধ জীবনযাপনের অবশ্য প্রয়োজনীয় কাদগুলি ৷ 


. বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবলী p 


? 


s sq আধুনিক শিক্ষাবিদগণ স্কুলেই একমত যে কেবল বই পড়ে বা বক্তৃতা 
নে কার্যকরী শিক্ষা লাভ করা যায় না। তার চেয়ে কোন কর্ম-সম্পাদনের 
acc দিয়ে শিক্ষার্থী অনেক তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্ত 
শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে একটি শিল্পের মধ্যে দিয়ে। e 


২। তা ছাড়। যে শিল্পটি নির্বাচিত কর| হয় সেটি সুজনমূলক ও সামাজিক 
উপযোগিতী-সমপন্ন।.. দলে শক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক কল্যাণের বোধ জন্মায় । 


ei শিল্পটি থেকে থে সব বস্তু উৎপন্ন হয় সেগুলি বাজারে বিক্রয় করা যায় 
এবং তার অর্থে শিক্ষাকে অন্তত কিছু পরিমাণে স্বনির্ভর কর| যেতে পারে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যি অবশ্য বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে ৷ 


৪ | শিল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষ দেবার ফলে নিছক সাঠিত্যমূলক শিক্ষার 


একঘেয়েমি ব| বিরক্তি এখানে থাকে না। এখানে শিক্ষা স্বত:স্ফত ও 


আনন্দময় । ? g? 
€। কায়িক পরিএমকে পুরোভাগে স্থান দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থায় কায়িক 
পরিশ্রমের মর্ধাদাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে | 
৮) গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থ। যে অনেক 
পরিমাণে বানতবধ্মী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | এই ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং শিক্ষার্থী 
জীবনের মধ্যে সত্যকারের যোগন্থ্র স্থাপিত হয় । | 
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৩২০ শিক্ষাবজ্ঞানের যূলতত্ব 
৯: বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক পরিচিতি ঘটে । শিক্ষার্থী ইচ্ছা 
করলে তার শিক্ষাজীবনের শিল্পকে তার জীবনের afa হিসাবে ‘গহণ করতে পারে | 
(Yt মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়ত| ও গুরুত্ব স্বীকার কর| হয়েছে। 


১১ ৷ শিল্পকেন্দ্িক শিক্ষ। ও সামাজিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমগ্র 
Terea বিকাশই এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল পরিকল্পন]। 


৬ | বুনিয়।দী শিক্ষা দেওয়| হয় সামাজিক পরিবেশে ৷ প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীহি 

দলের মধ্যে নিজের স্থান সুস্বন্ধে সচেতন এবং বিভিন্ন সমষ্টিগত কাছের মাধ্যমে 
স্শ্ধুত্যেককেই সহযোগিত' বন্ধপ্রীতি, অ বাণ প্রভৃতি গুণগুলি শেখে। তাছাড়া 
স্বাবলম্বন, esL আত্মসংযম, মিতাচার ইত্যাদি সদগুণগুলি এই শিক্ষাব্যবস্থার 
শিক্ষাধীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হয়। 


31 কৰ্মসম্পাদনের মধ্যে দিনে শেখে বলে 
TRA আনন্দ প্রতি পদে ভোগ “করে। 
( খর্নভাইকের শিক্ষার ফলভোগের সুত্র ) 


এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী তার 
এর ফলে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়? 


বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার দোষ 


> | একটি মাত্র শিল্পের মধ্য শিক্ষার্থীর সক্িরতাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে 


অনেক সময় তার সহজ কৰ্মতৎপরত| ব্যাহত হয়ে যেতে পারে এবং তার স্থজনী- 
শক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না। 


| অঙ্গবন্ধ পদ্ধতি হল বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রণ।লীর প্রধানতম ভিত্তি। কিন্ত 
এই পদ্ধতিটির কার্যকারিতা! সন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন ৷ প্রথমত, সব 


—À" 


শি বা সব ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত অনুবন্ধ আনা রা বনী ফলে শিক্ষাদান afe 
e ` 


ও অবাস্তব হয়ে উঠতে পারে। "m 
PIS পদ্ধতির সাহায্যে পড়ানোর A f 
মন কূপে বুনিরাদী শিক্ষাব্যব, গ্রহ 
পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর সামাজিক রিবেশ। 


c 


মধ্যম সমস্ত বিষয়গুলি 


8৮০০০ 
নি একই এ 
> ১ AE 


fas ও ভিবর্য বি.এ (ferma 7 41 1 
বি টি, বুনিয়াদি ওসন্যান্য শিক্ষক লু) 4. 


aaan ari ঘে। প্রণীত 


£l 


শিক্ষাবিজ্ঞান্রে _ 
উপর - 


কয়েকটি woes বই 


৬ ৷ শিক্ষাগ্রয়ী মলোবিজ্ঞ।ন (ox মুদ্রণ) 2৩০১ 


+ ( ১ম ও ২য় খণ্ড ) 
Educational Psychologya 
= উপর বাংলায় একমাত্র প্রামাণ্য গ্ৰন্থ e 
শিক্ষাগ্ৰয়ী মনে(বিজ্ঞান e 
M R ৰ em খণ্ড) j 


“Srta find ইতিহাস e. - 

- সবীধুনিক হয শনির get. D 

০ অসীম বর্ধনের সহযোগে 4 

৪1 ভারতে শিক্ষার ইতিহাস c. 
সংক্ষিপ্ত অথচ সুসম্পূর্ণ (তৃতীয় সংস্করণ) 


Se is _ অসীম বর্ধন প্রণীত 
«i1 অবাঞ্চিত শিশু 7c ৪, 


এডুকেশানান TUE ase 


{ | ffm- -কেন্দ্র 
«et রমানাথ-মজুমদার gio, কলি-১ 


